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প্রথম সংস্করণের ভূমিকা 


কোন গ্রন্থ যাঁদ নিজগুণে পাঠকসমাজে প্রাতি্ঠালাভ কারিতে না পারে, তবে 
অন্য কোনরূপ কৌশলেই তাহা সম্ভবপর নয়। অনেক নামজাদা বড়লোক ভূমিকা 'লিখিয়া 
দিয়াছেন এমন গ্রল্থও বাজারে চলল না, ইহা নিত্য দেখা যাইতেছে। ইহা জানিয়াও 
এই নবীন গ্রল্থকার আমার মত খ্যাতিহশন ব্যান্তকে কেন যে এই কার্ষে ব্রতী হইবার 
জন্য উপর্যপাঁর উৎপশড়ন কাঁরলেন তাহা তিনিই জানেন। ॥ 

গ্রন্থকার আমার বন্ধ্য। আমরা একসম্পো স্বামী 'ববেকানন্দের বিষয় কতাঁদন 
আলোচনা কাঁরয়াছি--কতাঁদন তান আমার নিকট স্বামিজীর জাঁবন সম্বন্ধে সামান্য 
একটা নূতন হয়তো বা কোন পুস্তকে কিংবা স্বামিজীর কোন সতীর্থ গুরুভাই অথবা 
ধশষ্ের মুখে শুনিয়া ছ্‌টিয়া আসিয়া আমাকে জানাইয়াছেন, অথচ জশবনচরিত লেখার 
পক্ষে যে সে তথ্যট একেবারে অপাঁরহার্ধয এমনও নহে, তথাপি একাঁদন অপেক্ষাও 
তহার সহ্য হইত না। স্বামিজশির জীবনের আত আঁকা%ংকর ঘটনাগ্ীলও 'তনি এমন 
উৎসাহ ও আবেগেয় সাহত বাঁলয়া ঘাইতেন এবং তৎসংশ্লিষ্ট প্রাসাঁঞাক অগ্রাসাশাক 
পিএ ডিজনি 

ওকা হইত, কি জানি বা, এ সমস্তই তান জশবন-চারতে 'লাখয়া বসেন। কিন্তু 
গ্রন্থকার একজন প্রকৃত 'শিঙ্পী এবং তাঁহার রচনাও সেইজন্য একটা সৃষ্টি। 

জাঁবন-চরিত 'লাথবার অনেক রকম নমুনা গ্রন্থকারের সম্মূখে ছিল, তাহা আম 
জানি। কিন্তু কোন নমৃনাকে 'তাঁন আঁবকল অনুসরণ করেন নাই, ইহা আম স্পন্ট 
দৌঁখতোঁছ; সুতরাং তাঁহার এই বচনার দোষ ও গুণের জন্য আমরা নিঃসন্দেহে তাঁহাকে 
দায়ী কারিতে পাঁরি। আজকাল বাঙ্গলা-সাহত্যে যে কোন গ্রম্থকারের পক্ষে ইহা কম 
গৌরবের কথা নয়। 

জশবন-চাঁরত বিভাগে বাঙ্গলা-সাহত্য খুব সমাম্ধশালশ এমন কথা বলা যায় না। 
উনাবংশ শতাঙ্দীর ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক অথবা কাঁব কিংবা কোন নিক্কর্মা 
ধনীলোকের যে সমস্ত জশবন-চাঁরত আমরা দোখ, তাহার বিশেষত্ব এত অজ্প, অসঙ্গাতি 
এত বেশী যে, এই গ্রন্থগীল জাঁধন-চারত 'বিভাগের গৌরব 'কি কলঙ্ক, তাহা ভাবিয়া 
উঠা শস্ত। প্রি সকল প্রল্যেই কিছু না কিছু থাকে, তথাঁপ বর্তমান গ্রম্থখাঁন জীবন- 
চরিত বিভাগে যে নৃতন ফারিয়া কোন কলঙ্কের ভাগ বাদ্ধি কীক়বে না, একথা আমি 
নিঃসন্দেহে বালিতে পারি। তায় বেশশও পারিতাম, কিন্তু নাই বা বলিলাম। কেননা 
আশা আছে, পাঠকগণ প্রথমতঃ লেখকের খাতিরে না হইলেও অল্ততঃ স্বামশ 
(বিবেকানন্দের খাতিরে এই গ্রচ্থখখান অবশ্য একবারস্পাঠ কাঁরয়া দোঁখবেন। 
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এই গ্রন্থের অধ্যায়গ্ীল একের পর আর যেভাবে সাল্নবোশত হইয়াছে, তাহতে 
আলোচ্য মহাপুরুষের জীবন-নাট্য প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত নার্টকীয় আলেখ্যের 
মত অপূর্ব বৈচিন্যে ফ্টয়া উঠিয়াছে'। অথচ সর্বব্রই সুসংবদ্ধ, দৃঢ় ও সূগঠিত। বিলাপ 
বা প্রলাপ ইহাতে আদৌ নাই। 

বালক বিবেকানন্দ উদ্যতফণা সর্পের সম্মুখে মদত নেন্রে ধ্যানস্থ, এই ছাব হইতে 
আরম্ভ করিয়া তাঁহার ছান্র-জীবনের বিপুল অধ্যবসায়, তাঁহার ব্রাহন়-সমাজে যাতায়াত, 
য্যান্তপল্থী তরুণ যুবকের মনে ব্রাহ-সমাজ-কাঁথত ঈশ্বরের আস্তত্বে সন্দেহ, 
ধর্মীপপাসায় 'দাঁগ্বাদকে অন্বেষণ, পরমহংসদেবের সাঁহত সাক্ষাৎ, পরমহংসদেব 
সম্বন্ধেও তাঁহার বিস্তর সন্দেহ ও পরাক্ষা, তারপর িতৃবিয়োগে দারিদ্র সাহত 
হৃদয়ের রন্ত মোক্ষণ কারতে কারতে বূভুক্ষত যুবকের এক দারুণ সংগ্রাম, পরমহংসদেবের 
দেহত্যাগের পর সন্ব্যাসী যুবকের ভারত ভ্রমণ, কত রাজা মহারাজার আসয়া শিষ্যত্ব 
গ্রহণ; তারপর আমোরকা গমন, কত প্রাতক্‌ূল অবস্থার মধ্যে জীবন সংশয়।পন্ন কারয়া 
কপর্দকহীন 'নঃসম্বল সন্যাপীর অগ্রত্যাশত অভ্যুদয়, বিজয়ধ বীরের ইয়োরোপাীয় 
শিষ্য ও শিষ্যাগণ সমাভব্যাহারে ভারতে প্রত্যাগমন, বেলুড়ে মঠ' স্থাপন, তারপর ভারতে 
প্রচার, ক্ষীর-ভবানীর মান্দরের অন্ভূত দৈববাণশর পর হইতে এক আশ্চর্য পাঁরবর্তন. 
দ্বিতীয়বার ইয়োরোপ গমন, পুনরায় হঠাৎ একাঁদন রানে বেলুড়ে প্রত্যাবর্তন. পূর্বঙ্গে 
প্রচার, স্বাস্থ্যভঙ্গ ও শেষে একদিন সেই দক্ষিণেশ্বরের দিকে মুখ করিয়া অনন্ত শহুন- 
এই সমস্তই এমন 'নপুণভাবে অধ্যায়ের পর অধ্যায়ে ফুঁটিয়া উঠিয়াছে যে, ইহাছে 
একাঁদকে প্রত্যেক অধ্যায়টি যেমন মনোরম তেমনি অন্যাদকে সমগ্র জখবনের একটা 
ধারাবাহকি বিকাশের চিন্রাটও পাঠকের সম্মুখে উদ্‌্ঘাটিত হইয়াছে। 

জীবনের ঘটনাবলশীর শৈলস্তূপ একস্থানে আনিয়া সংগ্রহ কারিতে পারলেই জীবন- 
চাঁরত লেখা হয় না। গ্রল্থকার তাহা করেন নাই। 'তাঁন স্বামশ বিবেকানন্দের জবনের 
বাবধ ঘটনাবলী একটা জনবনন্লোতের উপর ভাসাইয়া 'বাঁৰধ তরঞা-ভঞ্গাঁতে সেগ্‌িলকে 
পাঠকের সম্মুখে তুলিয়া ধাঁরয়াছেন, ইহা কম 'িপিচাতুর্ধের পাঁরচয় নহে। কেবল 
ঘটনার পর ঘটন। আসিয়া জীবনকে আবর্জনায় ঢাঁকয়া ফেলে নাই, আবার জীবনের 
প্রকৃত ঘটনার সাহত সম্পক্শূন্য এক বস্তুতন্মহখন কাজ্পাঁনক জীবনের নিরর্থক আত 
সুক্ষরাতিসক্ষ্ দাশশীনক 'বিতপ্ডার অবতারণায় ইহা সত্য হইতেও শ্রম্ট হয় নাই। 
স্কুলপাঠা পুস্তকে যে নীতির “ক্যাঁটগরণী” ছান্রেরা মুখস্থ করেন, সেই সমস্ত মম্ললী 
ক্যাটগরণীর মধ্যেও জাঁবনকে আনিয়া পাটের বস্তার মত বাঁধয়া রাখবার চেম্টা করা 
হয় ন'ই। জীবনের উদ্দাম, এমন ?ক উচ্ছৃঙ্খল স্বাধনতার গাঁতকে সহজ ও স্বাভাঁবক 
গবকাশের পথে ছা়য়া দিয়া শিজ্পী তাঁহার নিপূণ তুঁলিকা সাহাফে সেই জীবনকে 
চান্তত কাঁরয়াছেন। এজন্য তাঁহাকে আমি দুঃসাহাঁসক বলিব এবং সর্বন্ই সফলকাম 
না হইলেও-এই পুঃসাহসের জন্য তাঁহাকে 'নঃসন্দেহে প্রশংসা কাঁরব। 

বস্তুতঃই জীবনের আলেখ্য লেখনীর মুখে ফ.টাইয়া তোলা অত্যন্ত কঠিন। এই 
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কাঠন কার্ষ বাঞ্খলা-সাহত্যে আরো কঠিন। কেননা বাঞ্খলাদেশে সংবাদপত্র আছে, 
বন্তৃতা আছে, তংসংশ্লিষ্ট ধর্ম ও সমাজ সংস্কার আছে, থিয়েটার আছে, তাহার 
অভিনেতা ও আভিনেত্রী আছে, কিন্তু জীবন নাই। যাহা নাই, তাহাই 'লীখতে হইবে; 
কোন দেশের সাহাত্যকের কপালে এত বড় দারুণ আঁভশাপ বোধ হয় বিধাতাও কঞ্পনা 
করেন নাই। এমন দু'চারখানা আত্মজীবনী, আমার জীবন বা জীবনস্মৃতি আমাদের 
চক্ষে পড়িয়াছে যে, তাহা আত্ম বা আমার হইতে পারে, তাহা স্মৃতিও হইতে পারে, 
কিন্তু তাহা জাবন নহে। 

এই জাবনহণীন মৃতের দেশে সত্যই স্বামী বিবেকানন্দ একটা জীবন লইয়া 
আ'সয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার জাবন-চারত িখিবার জন্য বাঙ্গলা-সাহত্য 
নিঃসন্দেহে এক আতি গুরুতর দাঁয়ত্ব অনুভব কাঁরবে। এই দায়ত্ববোধ হইতেই 
গ্রন্থকার যে এই জীবন-চাঁরতখান 'লাখয়াছেন তাহা স্পম্টই বুঝিতে পারা যায়। 

ভূমিকা সমালোচনা নহে । তথাপি হয়তো সমালোচনা হইয়া পাড়িয়াছে। অভ্যাসদোষ 
বড় দোষ। গ্রন্থকার হয়তো আশা করিয়াছিলেন যে, আম তাঁহার গ্রল্থখানিকে পাঠকের 
নিকট ভালরকম পাঁর্চয় করাইয়া 'দব। তাহা আম পার না, কেননা, তাহা আমার 
সাধ্যাতগিত। এই গ্রম্থ 'লাখবার দুঃসাহস যাঁহার আছে, সেই দুঃসাহসই তাঁহার পারচয়। 
আর এই গ্রল্থ বলাঁখয়া তিনি যাঁহাকে পরিচয় করিয়া দিবার ভার লইয়াছেন, তাঁহাকে 
লেখক যত জানেন আমি তত জান না। 


শ্রীগারজাশঙ্কর রায়চোধারা 


বাঙ্গালী পাঠক-পাঠিকাগণ জানিয়া আনান্দিত হইবেন, শববেকানন্দা চাঁরত'-এর 
হন্দী ও মারাঠী অনুবাদ নাগপুর ধানতলার শ্রীরামকৃষ আশ্রম হইতে প্রকাশিত 
হইয়াছে। হিন্দীর দ্বিতীয় সংস্করণ 'নঃশেষিত হইয়াছে। বাঙ্গলা হইতে হল্দী ও 
মারাঠী ভাষায় যাঁহারা যথাযথ অনুবাদ করিয়াছেন এবং প্রকাশক স্বামী 
ভাস্করে*বরানন্দকে এই অবসরে আমার আন্তারক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কাঁরতোছ। হীতি-_ 


৩াব, সদানল্দ রোড, 
কলিকাতা ২৬ শ্রীসত্যেন্্রনাথ ঈজ;মদার 


১৫ই আযাঢ়, ১৩৬১ 
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গু নিত্য-শুদ্ধ-ব্দ্ধ-মুস্ত-বেদান্তাম্বুজ ভাস্করম্‌। 
নমাম ফুগকর্তারং আর্তনাথং বীরে*বরমৃ॥ 


ভগবান শ্তরীত্রীরামকৃষ্ণ পরঙ্ছহংসের মঙ্গলাশিস মস্তকে ধারণ কাঁরয়া যে 
মহাপ্রূষ এই উন্মার্গগামী, পরানূকরণমোহাচ্ছল্ন আত্মবিস্মাত জাতির মধ্যে 
দণ্ডায়মান হইয়া অদ্বৈতাসংহনাদে সনাতন ধর্ম পুনঃ প্রচার করিয়াছেন_যাঁহার 
সমাধপৃত অপূর্ব জ্ঞান তপঃসম্ভূত আমত তেজের দীপ্ত প্রভা িকীর্ণ করিয়া 
দশবর্ষকাল মধ্যাহসূর্যের মত সমগ্র জগতে কিরণ বর্ষণ কাঁরয়াছে-যাহার 
অক্লান্ত চেষ্টা, [িভর্শক আত্মোৎসর্গ ভারতের এক গৌরবময় ভাঁবব্যতের সূচনা 
কারয়া ঁদয়াছে_কেবল ভারত কেন-যাঁন [িশ্বমানবের কল্যাণ কামনায় মহান 
যুগাদর্শকে স্বীয় জশবনে প্রক্টিত কাঁরয়া অবতধর্ণ হইয়াছিলেন, সেই 
জগদগুরু আচার শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামিজীর আবিভাব ও তিরোভাব দুই-ই 
আজ অতীতের ঘটনা । 

ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক সত্কটময় সন্ধিক্ষণে এই পরশাসিত পাঁতিত 
জাঁতর অধঃপতনের চরম অবস্থায়, _সন্যাসের মহাবীর্ধকে আশ্রয় কাঁরয়া যে 
মহাপুরুষ ধর্মে সমাজে রাম্ট্রে সমান্ট-মুক্তির মহান আদর্শ প্রচার কারয়া 
গিয়াছেন, তাঁহার জীবন ও উপদেশের এীতিহাসিক গুরুত্ব এত অজ্পকালের 
বাবধানে পরিচ্কাররূপে হৃদয়ঙ্গম করা আতি কঠিন ব্যাপার। সমাজের শ্রেণী- 
বন্যাসে উচ্চনীচ ভেদ যখন মর্মাল্তক হইয়া উঠে, রাজদণ্ড যখন অন্যায়রূপে 
দূর্বলকে অযথা নিপশীড়ত করে, মন্‌ষ্য-সমাজে যখন ধের গ্লানি প্রকট হয়, 
অত্যাচারীর অধীনে সর্বপ্রকার দুনীণতি সহম্র শির লইয়া দেখা দেয়, ধংস, 
যখন আনবার্য ও আসন্ন তখন পৃরাতনেব জীর্ণ মৃতভার শমশান-চুল্লশীতে 
ভস্মশভৃত করিয়া সেই ভগ্নস্তৃপের বেদীর উপর নতন স্ফালগ্গ লইয়া আবার 
নতন স্ান্টর সূত্রপাত দেখা দেয়। মনষ্য-সমাক্তকে মাঝে মাঝে ঢালিয়া সাঁজিবাব 
প্রযোজন হয়। সেই প্রয়োজনে স্বামী বিবেকানন্দের ন্যায় মানুষ মাঝে মাঝে 

য়া দেখা দেন! 

একদিন ভারতবর্ষে স্ধী, শদু ও ব্রাহ্মণের ভেদ এঁকাল্তিক হইয়া উঠিষাছিল,__ 
অ*্বমেধ, গোমেধ, নলমেধ যক্হাড়ম্বরে ভারতভামি বুধিরান্ত হইমা উাঠতেছিল, 
রাজচক্রবতর সম্াট প্রজা-শান্তির কবন্ধের উপব তাঁহার বিজয়শ রথচর ঘর্ঘর 
শব্দে চালনা কাঁরতোছিলেন, প্রজ্ঞাশন্ত পর্যদস্ত হইতোছল। বেদ ৪ শাস্নজ্ঞান 
কৈবল ব্রাহ্মণের শ্রেণীতে আবদ্ধ ছিল। সভ্যতা কৃত্রিম হইয়া উঠিতেছিল, ইহার 
প্রাতক্রিয়া-স্বরপ ভগবান ব্দ্ধদেব আসিয়া অবতীর্ণ হইলেন। বেদ অস্বীকত 
হইল, বাক্ষণ দূরে সরিয়া গেল, সী, শূদ ধর্মের স্রামে সঞ্ঘবদ্ধ হইল, রাজচক্রবতর্ণ 
সম্রাট সিংহাসন ও রাজদ্প্ড ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া সামান্য ভিক্ষুকের বেশে 


২ বিবেকানন্দ চরিত 


ভারতবর্ষের পথে পথে ভগবান বৃদ্ধদেবের চরণচিহন অনুসরণ করিল্লা জীবন- 
সন্ধ্যায় ভ্রমণ করিয়া গেলেন। সভ্যতার কীত্রম আবর্জনা দুরে অপসারত হইল, 
আপামর সাধারণের মধ্যে জ্ঞানরাশ্ম ছড়াইয়া পাঁড়ল, ভারতবর্ষের মানুষ এক 
অতুলনীয় সাম্যবাদের আদর্শে অন:প্রাণিত হইয়া ধর্ম ও সমাজকে নৃতন কাঁরয়া 
গাঁড়য়া লইল। রাস্টরক্ষেত্রে এই সাম্যবাদ প্রভাব বিস্তার কারিল। 

ইউরোপের রঙ্গমণ্েও একাঁদন এইরূপ এক আঁভনয় হইয়া গিয়াছে । রোম- 
সাম্রাজ্যে খন উচ্চনীচের ভেদ প্রবল হইল, বিলাস ব্যাভচার ম্লোতের মত প্রবাঁহত 
হইল, রোমক সম্রাট যখন সাম্রাজ্যের মধ্যে শাসনের নামে পাঁড়ন আরম্ভ কারলেন, 
দুর্বল যখন নিম্পোষিত আর্ত ভনত মুমূর্ষ ধর্মের যখন অত্যন্ত গ্নান, রোমক 
প্রধানেরা যখন ইন্দ্রিয়পরতন্্র ও ভোগবাদী, তখন সভ্যতার সেই কাত্রিমতার 
বিরুদ্ধে, সেই অধর্মের বিরুদ্ধে দুর্বলের রক্ষাকজ্পে প্রাতীক্রয়ার ফলে আর-এক 
শান্তর স্ফুরণ হইল। এক দন দরিদ্ু মূর্খ সৃতারের পুত্র ইউরোপের ইাতহাস 
অঙ্গুলণশী হেলনে পরিবর্তন কিয়! দিয়া গেলেন। গ্রীস ও রোমের সভ্যতার 
পরে ইউরোপ যখন বর্বরতার প্লাবনে ভাসিয়া যাইবার উপক্রম কারিতোঁছিল তখন 
সেই প্রলয়-পয়োধ হইতে মহাত্মা যীশু ইউরোপকে তুলিয়া ধাঁরয়া রক্ষা কিয়া 
গেলেন। 

আমরা স্বামী বিবেকানন্দের শ্রীমখে শুনিয়াছ--“এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ”, 
আরও শুনিয়াছ, “হে মানব, মৃতের পূজা হইতে আমরা তোমাঁদগকে জীবন্তের 
পূজায় আহবান করিতোছি। গতানুশোচনা হইতে বর্তমান প্রযত্ণে আহান 
কারতোছি। লুপ্তপন্থার পুনরুদ্ধারে বৃথা শান্তক্ষয় হইতে সদ্যোনার্মত বশাল 
ও সান্রকট পথে আহ্বান কারতোছ, বাঁদ্ধমান বুঝিয়া লও। যে শান্তর উন্মেষমান্রে 
দগাঁদগন্তব্যাপী প্রাতধবাঁন জাগ্রত হইয়াছে, তাহার পূণণবস্থা কজ্পনায় 
অনুভব কর খ্ববং বৃথা সন্দেহ, দুর্বলতা ও দাসজাতিসুলভ ঈর্ষা-দ্বেষ ত্যাগ 
করিয়া এই মহাযুগটক পাঁরবর্তনের সহায়তা কর।” 

বিবেকানন্দের চিন্তা ও চাঁরন্র মানব-সভ্যতার রূপান্তরের ইতিহাসের পারম্পর্য 
বক্ষা কারয়াই একের পর আর স্তরে স্তরে বিকশিত হইয়াছে। সেই বিকাশের 
বৈচিন্রয-জটিল ধারাগুলর সামঞ্জস্; রক্ষা কাঁরয়া সংগৃহীত উপাদানগীলর 
যথাযথ বিন্যাসে হয়তো সকল স্থানেই আম কৃতকার্য হইতে পাঁর নাই। তথাঁপ 
এলোকোত্তর-চরিন্র মহাপুরুষগণের পাঁব্ধ জীবনকথা আলোচনা করিলে আমাদের 
প্রভৃত কল্যাণই হইয়া থাকে”*_-এই মহাপুরুষবাক্যে শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়াই এমন 
দুঃসাহসিক কার্যে অগ্রসর হইয়াছ। 


কাঁলকাতা নগরীর উত্তরাংশে শিমবালয়া পল্পশর গোরমোহন মুখাজপ স্টরটে 
দত্তবংশের বিশাল ভবনের এক জীর্ণ তোরণচ্বার এখনো অতাঁত বৈভবের সাক্ষ্য- 
স্বরুপ দাঁড়াইয়া আছে। দত্তবংশের এশবর্ধ ও খ্যাতি, বার মাসে তের পার্বণের 
আড়ম্বর এককালে কালিকাতার ধনশসমাজের ঈর্ষা উৎপাদন করিত। কলিকাতা 
সুপ্রধম কোর্টের প্রাতিষ্ঠাবান বাবহারজীবী রামমোহন দত্তের আমলে সহরে 
শমুলয়ার দত্তরা প্রচুর প্রতিপাত্ত লাভ করিয়াছিলেন। রামমোহনের পত্র 
দুগ্গচরণ তৎকালপন প্রথায় সংস্কৃত ও পারসণ ভাষায় শিক্ষালাভ কারিয়া এবং 
কাজ চালাইবার মত ইংরাজী ভাষা আয়ত্ত কারয়া তরুণ বয়সেই আইন ব্যবসায় 
অবলম্বন করেন। কিন্তু রামমোহনের বিষয়ালপ্সা ও অর্থেপাজনের প্রবৃত্তি 
ধছল না। তৎকালীন ধনী সন্তানদের মত নবনাগরক সভ্যতার ইীন্দ্রয়ভোশগমূলক 


বালক বিবেকানন্দ ৩ 


বিলাস তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে পারল না। এই ধর্মানদরাগী যুবক অবসর ও 
সুযোগ মত ধর্মশাস্তর চর্চা করিতেন, সাধ্‌সঙ্গ কারতেন। উত্তর-পাশ্চম দেশাগত 
হন্দুস্থানী বৈদান্তিক সাধুদের ভাবে অনতপ্রাণত হইয়া ?তান পণচশ বৎসর 
বযসেই সমস্ত এম্বর্য ও পারব প্রাতষ্ঠা-লোভ পাঁবত্যাগ কাঁরযা সন্ব্যাস গ্রহণ 
কবেন, গৃহে রাখিয়া যান, চিরাবরাহণী ধম পত্রী ও একমান্র শিশুপদ্ত। কথিত 
আছে, বারাণসীধামে দ:র্গাচরণ-পত্তী একবাব বিশ্বেশ্ববজীর মান্দিবদ্বাবে চকিতে 
পাঁতকে দর্শন করেন। সন্ন্যাসীদের নিয়মানুসাবে দ্বাদশবর্ষ পবে দুর্গাচরণ 
একবার স্বীঘ জন্মস্থান দর্শন কাঁবতে আঁসিযাছিলেন এবং বালকপত্র [বিশবনাথকে 
আশীর্বাদ করিয়াছিলেন। তাহার পব তাঁহাকে আব কেহ দেখে 'নাই। পিতার 
আগমনেব এক বসব পূর্বেই বিশ্বনাথ জননীকেও হাবাইয়াছিলেন। সন্্যাসীব 
পণ্তর 1বশবনাথ দত্তই বিশ্বাবখ্যাত বিবেকানন্দেব জনক। 

বিশ্বনাথ বামমোহনেব ধাবা বজায় রাঁখযা আইন ব্যবসায় অবলম্বন কবেন। 
[বিশ্বনাথ প্রাতিভাশালী পুবুষ ছিলেন, আইন বাবসায়ে লিপ্ত থাকলেও তাঁহাব 
প্রবল পাঠানুবাগ ছিল। [তিনি পাবসী ভাষা শিক্ষা কাবয়াছিলেন, হাফেজেব কবিতা 
তাঁহাব শেষ প্রিয় ছিল। ইংবাজী সাহত্য, ইতিহাস ইত্যাদ পাঠের ফলে গোঁড়া- 
হিন্দুযানী তাঁহাব ছিল না। অনেক আভিজাত মুসলমান তাঁহাব মন্ধেল ছলেন 
এবং লক্ষে], এলাহাবাদ, 'দল্লী, লাহোব প্রভীত অণ্লে ভ্রমণ কাঁবযা 'তাঁন 
তৎকালীন বহু আভজাত মুসলম।ন পাঁববাবেব ঘাঁনম্ত সংস্পর্শে আঁসযাছলেন। 
ফলে আহাবে বিহাবে তান মুসলমানী আদব-কাষদা অন.কবণ কবতেন। অথচ 
ধর্ম বিষয়ে বাইবেল পাঠ কবিষা তানি খৃম্টধর্মেব অনুবাগী 'ছিলেন। মোটকথা, 
ধর্ম ঈশ্বব প্রভাতি লইযা তিনি বড একটা মাথা ঘামাইতেন না। অর্থোপাজন কবা 
এবং জাঁবনটাকে ভোগ কবাব একটা সাধাবণ আদর্শে তান চাঁলতেন। যেমন 
উপার্জন কবিতেন তেমনি ব্যয কাঁবতেন। আত্মীযস্বজন বণ্ধ বাণ্ধবেন নিত্য 
সমাগম, প্রযোজনেব আঁতাবন্ত দাস দাসী, গাঁড় ঘোড়া লইযা ব*বনথ দত্ত বেশ 
জাঁকজমকেব সহিত বাস কবিতে ভালবাসিতেন। স্বাধীনচেতা, উদাব, বন্ধুবংসল, 
আশ্রতপ্রাতপালক 'বশ্বনাথেব ধনজনপূর্ণ াবশাল ভবনে কোন পার্থব সুখব 
অভাব ছিল না। 

কিন্তু স্বামিসৌভাগ্যগার্বতা ভুবনেশ্ববী দেবী 'ছলেন প্রাচীনপল্থী হিন্দু 
মহিলা । বুধিমতা কর্মকুশলা গৃহকত্রঁব স্নেহ ও শাসনে এই সুবূহৎ গবিবাবেব, 
সমস্ত কার্য অত শৃঙ্খলাব সাঁহত নির্বাহ হইত । [তানি বাঙলা লেখাপড়া ভালই 
জাঁনতেন। রামায়ণ, মহাভাবত, 'বাবধ পুবাণ নিযমিতবূপে পাঠ কাঁবতেন; 
অন্যাদকে জ্বাম এবং পববতঁকালে পা্রদের সাহত আলোচনায আধ্নক ভাব" 
ধাবাব সহিত পাবিচিতা ছিলেন। তাঁহাব তেজস্ব চাবন্রে আভিজাত্যেব একটা 
সহজ গোৌবব ছিল, যাহা অনাষাসেই প্রাতিবোশনীদেব শ্রদ্ধা আকর্ষণ কবিত। 
শ্তিন মধূরভাষণণী অথচ গম্ভীবা ছিলেন তাঁহাব সম্মুখে কোন রমণী প্রগল্‌্ভা 
হইবাব সাহস পাইতেন না। সর্বোপাব, তান ধর্মপবাষণা ছিলেন এবং প্রত্যহ 
চবহস্তে শিবপূজা কাঁবতেন। তাঁহাব ইন্টানষ্ঠা দেখিযা পাঁরিবাবস্থ অন্যান্য 
৪০. সংযত ধর্মজখবন যাপন কাঁবতেন। 

দেবী ভবনেশ্ববীব চিত্তে এক ক্ষোভ 'ছিল-_পত্রাভাবে 'তাঁন মাঝ মাঝে অত্যন্ত 

স্রিয়মাণা হইয়া পাঁডতেন। ক্রমে প্রমূখ দর্শনাভিলাষ তাঁহাকে নিবাতিশয ব্যাকুল 
কয়া তুলিল। তিন প্রাতাদিন সকাল সন্ধ্যায় শিবমন্দিবে পূত্র-কামনায কাতর 
প্রার্থনা নিবেদন করিতে লাগিলেন। সরল ভন্তি ও সহজ বিশ্বাসে দেবাদিদেবেব 


৪ বিবেকানন্দ চাঁরত 


তুম্টির জন্য কঠোর কৃচ্ছঃব্রত আচরণ কাঁরতে লাগলেন, কিন্তু তথাপি তাঁহার 
চত্ত শান্ত হইল না। দত্ত পাঁরবারের জনৈকা বৃদ্ধা মাহলা সেই সময় কাশী বাস 
করিতেন। ভুবনেশ্বরণী তাঁহার নিকট স্বায় মানাসক অবস্থা বর্ণনা কারয়া এক 
সুদীর্ঘ পন্ন শলাখয়া অনুরোধ করিলেন, তিনি যেন তাঁহার হইয়া প্রত্যহ 
্রীত্রীবশ্বে*্বর সমীপে প-নভান-ামনায় জা ও হোমাদির, ব্যবস্থা করেন। 
তাঁহার আিপ্রায়মত কার্য হইতেছে, এই সংরাদ পাইয়া জননী আনান্দতা ও 
আম্বস্তা হইলেন। তাঁহার শ্রদ্ধামুগ্ধ আশা-উন্মঃখ হৃদয় দেবাঁদদেব মহাদেবের 
চন্তায় বিভোর হইয়া উঠিল। গৃহকর্ম অপেক্ষা গৃহদেবত।র মান্দিরেই তিনি 
আধকাংশ সময় শিবপজায় নিযুত্তা থাঁকতেন। 

একাঁদন প্রভাতে শিবপৃজান্তে দেবী ভুবনেশ্বর ধ্যানস্থা হইলেন। মধ্যাহ 
অতাঁত হইয়া সূর্য পাশ্চমে ঢাঁলয়া পাঁড়ল। দেবী যেন বাহ্যজ্ঞান হারাইয়াছেন, 
তাঁহার সমস্ত সত্তা শিবভাবনায় তন্ময়। ক্রমে সন্ধ্যার ধূসর আলোক তাঁহার 
তপধ্াকুষ্ট সংঘমপুণ্যোজ্জবল বদনখান স্বগাঁয় বিভায় মণ্ডিত কাঁরয়া ধীরে ধারে 
মিলাইয়া গেল। গভীর রজনীতে শ্রান্তদেহা জনন 'নাদ্রতা হইয়া পাঁড়লেন। 
বহ্ঁদনের ঈ্সিত আকাঙ্ক্ষা যেন পূর্ণ হইল। ভুবনেশ্বরী স্বপ্নে দেখলেন 
তুষারধবল রজতভূধরকান্তি কৈলাসেশ্বর তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া! ধীরে ধীরে 
দৃশ্য পাঁরবার্তত হইল; ভক্তের বিস্ময়ম্গ্ধ হৃদয় অপূর্ব আনন্দে পারগ্লৃত করিয়া 
তান ক্ষদ্র শিশুমূর্তি ধারণ কাঁরয়া জননীর ক্লোড়ে আশ্রয় গ্রহণ কারলেন। 

দব্যানন্দকণ্টাকত দেহে নিদ্রাভঙ্গে জননী যখন ভূমিশয্যা ত্যাগ করিলেন, 
তখন উগ্র উজ্জ্বল রোদ্রালোকে চরাচর ভরিয়া গিয়াছে । “হে শিব-হে শঙ্কর- হে 
করুণাময়”-বলিতে বলিতে সত ভীন্তভারে ভূম্যবলুশ্ঠিত হইয়া পুনঃ পুনঃ 
প্রণাম করিতে লাগলেন। 

১৮৬৩ সালের ১২ই জানয়ারী। কুজ্ঝাঁটকাবৃত হিমমালন পৌষ সংক্ান্তির 
পূণ্যপ্রভাতে দলে দলে নরনারী ন্রস্তপদে, স্পান্দত দেহে মকরসপ্তমী স্নানের 
জন্য ভাগণিরথ আভিমুখে ধাবিত। এমন সময়ে, সূর্যোদয়ের ৬ মিনিট পূর্বে, ৬টা 
৩৩ 'মানট ৩৩ সেকেন্ডে দেবী ভূবনেশ্বরী 'বশ্বাবজয় পত্র প্রসব কারিলেন। 
পুলকোচ্ছল হর্ষকোলাহলে দত্তগৃহ মুখাঁরত হইয়া উঁঠিল। পুরনারীরা মগ্গুলশঙ্খ 
বাজাইয়। হুলঃুধবান দিতে লাগলেন। বঙ্ছের ঘরে ঘরে পোঁষ পার্বণের 
আনন্দোসব। যেন নবজাত শিশুকে সাদর অভার্থনা কারবার জনা লক্ষ লক্ষ 
ব্লক -বালকার হর্যবহল কলরবে দানা বঙগাজননীয় প্রা গ্রা্াণ মখারিত 

ক্রমে নামকরণের দিবস উপাঁস্থত হইল। বালকের আকৃতি অনেকটা তাহার 
সন্ন্যাসী 'িতামহের মত দেখিয়া পারবারস্থ কেহ কেহ নবজাত শিশুর নাম 
'দর্গাদাস' রাখিতে ঢাহিলেন। কিন্তু জননী স্বায় স্বপ্ন স্মরণ করিয়া কাঁহলেন, 
“উহার নাম বীরে*বর রাখা হউক ।» আত্মীয়স্বজনবর্গ উন্ত নামকে সংক্ষিপ্ত করিয়া 
“বলে' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। অবশেষে শভে অন্নপ্রাশনের সময় বালকের নাম 

রাখা হইল শ্রীনরেন্দ্রনাথ। প্রত্যেক হিন্দু সন্তানের দুইটি করিয়া নাম থাকে; 
এডি পালি রত না সেই কারণে শিশু উত্তরকালে 
নরেন্দ্রনাথ নামেই সর্বসাধারণে সপাঁরচিত হইয়াছলেন। 

অশান্ত নরেল্দ্রনাথ বয়োবাদ্ধর সঙ্গে সঙ্গে দূর্দান্ত হইয়া উঠিলেন। 
স্বেচ্ছাচারণ বালকের আঁশিস্ট আচরণে প্রত্যেকেই উত্তান্ত হইতেন। শাসনবাক্য প্রয়োগ, 
ভয় প্রদর্শন ইত্যাদি কিছুতেই জননশ উদ্ধত সন্তানকে সংযত কাঁরতে না পারিয়া 


বালক ববেকানন্দ & 


এক অদ্ভুত উপায় আঁবচ্কার ক্রলেন। “শব” “শব” বাঁলতে বাঁলতে মস্তকে 
1কছ্‌ জল ঢালিয়া দিলেই মল্মগ্ধ সর্পের ন/য় বালক নরেন্দ্র শান্তভাব অবলম্বন 
কারতেন। আশুতোষ সাললধারায় আভীষন্ত হইলেই তুষ্ট হন এই 1ব*বাসেই 
জননী যে এই আভনব কৌশল আবচ্কার কাঁরয়াছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ 
নাই। বালকের ষে শিবাংশে জন্ম ইহা তাঁহার দৃঢ় বশবাস থাকলেও ব্াদ্ধমতা 
জননী কাহারও নিকট উহা প্রকাশ কাঁরতেন না। একাঁদন বালকের ওদ্ধত্যে 
সমাঁধক িচাঁলত হইয়া বাঁলয়া ফোলয়াছলেন, “মহাদেব নজে না এসে কোথেকে 
একটা ভূত পাঠিয়েছেন।” ইচ্ছামত কার্য কারতে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া বালক এক এক 
সময়ে এমন বিষম ক্ুন্দন জাঁড়িয়া দিতেন যে, বাঁড়সুদ্ধ লোক আঁস্থর হইয়া উঠত; 
তখন জননী যাঁদ বিরন্ত হইয়া বাঁলতেন, “্যাখ্‌ বিলে, অমন ধারা দস্টীম করলে 
মহ।দেব তোকে কৈলাসে প্রবেশ করতে দেবেন না।” বালক সভয় দষ্টতে জননীর 
দিকে চাহিয়া তৎক্ষণাৎ স্তব্ধ হইতেন। 

বিরান্তকর বালকের যন্ত্রণায় তাষ্ঠিতে না পারয়া সময় সময় তাহার জ্যেষ্ঠা 
ভগনীদ্বয় প্রহার কারবার জন্য ধাবিত হইতেন। চতুর বালক দ্লুতপদে নদমায় 
নামিয়া সর্বাঙ্গে কাদা মাখিয়া দাঁড়াইয়া থাঁকতেন। অপাঁবন্র হইবার ভয়ে তাহারা 
যখন গবফলমনোরথ হইয়া 'ফাঁরয়া যাইতেন, শুঁচ-অশএচজ্ঞানহীন বালক বিজয়- 
গর্বে কলহাস্যে করতালি দিয়া বাঁলতেন, “কৈ আমায় ধর 1দাঁক ?” 

বালক নরেন্দ্র গাঁড়তে চাঁড়য়া ভ্রমণ কাঁরতে পারলে অতীব আনান্দত হইতেন। 
মাতৃক্রোড়ে' উপবেশন করিয়া গাঁড় হইতে উভয় পার্্বস্থ ীবাঁবধ বস্তু দর্শনে 
প্রশ্নের পর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া জননীকে বিব্রত কারয়া তুিতেন। গাঁড় তান 
এত ভালবাসিতেন যে, প্রত্যহ বাঁড়র সম্মুখে বাঁসয়া প্রতোকখান গাঁড় লক্ষ্য 
করিতেন। একাঁদন তাঁহার 'পিতা প্রশ্ন করিলেন, “নরেন, তুই বড় হলে ক হাব 
বল দিকি ?” নরেন্দ্র মাথা নাঁড়িয়া গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন, “ঘোড়ার সাহস 
দি কোচোয়ান হব।” কোচোয়ানের স্ফীতবক্ষে উপবেশনভঙ্গী, তেজস্বী অশ্ব 
রশ্মি আকর্ষণে সংযত করিয়া পরিচালন-কৌশল, বিশেষত্বজ্ঞাপক পোষাক পরিচ্ছদ, 
চাপরাস, জরীর পাগড়ী ইত্যাঁদ বালকের মনে যে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিবে 
ইহাতে আর বিচিত্র কিঃ কোচোয়ান হইবার আশায় বালক 'পতার বৃদ্ধ শকট- 
চালকের সাঁহত বন্ধৃত্ব স্থাপন কাঁরয়া লইয়াছিলেন এবং সুযোগ পাইলেই অশব- 
শালায় উপস্থিত হইয়া সাহস ও কোচোয়ানগণের কার্যপ্রণালী দর্শন করিতেন। 

রামায়ণ ও মহাভারতের উপাখ্যানগুলি জননীর নিকট শ্রবণ করিতে নরেন্দ্রনাথ 
বড়ই ভালবাসিতেন। ভুবনেশ্বর নয়নানন্দ পুত্রকে ক্রোড়ে বসাইয়া সীতারামের 
কাঁহন? শুনাইয়া অবসরকাল যাপন করিতেন । দত্তভবনে প্রায় প্রত্যহই মধ্যাহুকালে 
রামায়ণ ও মহাভারত পাঠ হইত। জনৈকা বৃদ্ধা মহিলা পাঠ করিতেন- কখনও 
বা ভবনেশ্বরণ স্বয়ং পাঠ করিতেন-_গহকার্য সমাপন করিয়া অপরাপর মাঁহলাব্ন্দ 
পাঠিকাকে 'ঘারয়া বাঁসতেন। এই ক্ষুদ্র মহিলাসভায় দদ্ান্ত নরেন্দ্রকে শান্ত- 
[শজ্টভাবে বাঁসয়া থাঁকতে দেখা যাইত। পূরাণোন্ত উপাখ্যানাবলী বালকের মনে 
[িশেষ প্রভাব বিস্তার কাঁরয়াছল, সুদূর অতাঁত যগের ধর্মবীরগাণর পুত 
চঁরতাবলণ শ্রবণ করিয়া তাঁহার শিশূহ্‌দয়ে না জানি কি ভাবতরঞ্গ উঠিত. যাহাতে 
তান স্বভাবসুলভ চণ্চলতা পাঁরত্যাগ করিয়া দশ্ডের পর দণ্ড মুগ্ধ হইয়া 
থাঁকিতেন। র ৃ 

রামায়ণ শ্রবণ কাঁরতে কারতে সরল 'শিশৃহদয় ভান্ততে পর্ণ হইয়া উাঠত। 
একদিন জনৈক খেলার সাগর সমভিব্যাহারে তিনি বাজার হইতে শ্রীত্রীসীতারামের 

, 


৬ বিবেকানন্দ চরিত 


একট যুগল প্রাতিমূর্তি ক্রয় করিয়া আঁনলেন। বাটার ছাদের উপর একটি নিজ'ন 
কক্ষে উহা স্থাপন করিয়া বালক মুর্তটির সম্মুখে ধ্যানস্থবৎ বাঁসয়া থাঁকিতেন। 
বালকের সাতারামে প্রীতি তাঁহার [হন্দুস্থানী কোচোয়ান বন্ধুটকে অতীব আনন্দ 
প্রদান করিত। শিশু-হৃদয়ের যে কোন সমস্যা, যে কোন প্রশ্ন মীমাংসা কাঁরয়া 
দিতে সে 'বিরান্ত বা অবসাদ বোধ কারত না। একদিন কথাপ্রসঙ্গে বিবাহের কথা 
উা্ভল। কোচোয়ান কোন অজ্ঞাত কারণে 'ববাহের উপর 'বরন্ত ছিল, কাজেই সে 
বিবাঁহত জীবনের অশান্তিসঙ্কুলতার এমন একটি জীবন্ত চিন্র বর্ণন করে যে, 
বালক নরেন্দ্রনাথের সুকুমার চিত্তে তাহা গভীরভাবে আঁঙ্কত হইয়া গেল। নানা 
চিন্তায় আকুল হইয়া নরেন্দ্র অশ্রুপূর্ণ লোচনে জননীর 'নকট ফারিয়া আসিলেন। 
তাঁহার চক্ষে জল দৌঁখয়া জননী কারণ জানবার জন্য ব্যগ্রভাবে প্র্ন কাঁরতে 
লাগিলেন। নরেন্দ্র কুন্দন-কম্পিত কণ্ঠে কোচোয়ানের নিকট যাহা যাহা শুনিয়া- 
ছিলেন বিস্তাঁরত ব্যন্ত করিয়া বাঁললেন, “মা, আমি সাতারামের পূজো কেমন 
করে করবো সীতা রামের বৌ ছিল যে?” স্নেহাবকলা জননী প্রিয়তম পুত্রকে 
বক্ষে তুলিয়া লইয়া মুখচুম্বন করিয়া কহিলেন, “সীতার্মের পূজা নাই করলে, 
কাল থেকে শিবপৃজা করো বাবা ।” 

জনননীকে কার্যান্তরে ব্যাপৃত দেখিয়া বালক ধারে ধীরে কক্ষ পারত্যাগ 
কারলেন। "প্রিয়তম শ্রীশ্রীীতারামের মার্তাট লইয়া অপরের অজ্জ্রাতসারে ছাদের 
উপর উপনীত হইলেন । সন্ধ্যার অন্ধকার তখন ক্রমে 'নাঁবড় হইয়া আঁসতেছে__ 
উধের্বভ্রাম্মাণ অসংখ্য উজ্জ্বল জ্যোতিজ্কমণ্ডলীপাঁরশোভিত ধূসর আকাশ- 
নিম্নে আদর্শ দাম্পত্যপ্রেমের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শখাঁন উভয় হস্তে' ধারণ করিয়া 
সংশয়সঙ্কুলাচত্তে ভাবী সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ! একাঁদকে গভীর সাঁতারামভান্তি, 
অপর 'দিকে তীব্র বিবাহবিতৃষ্ণা-বালকের ক্ষু্র হৃদয় আলোড়িত হইল । আর না 
াববাহিত জীবন উন্নত-_যত পাঁবত্র হউক না কেন, তাঁহার আদর্শ নহে । প্রাতিমূর্তি- 
খাঁন উধর্ব হইতে রাজপথে 'নাক্ষপ্ত হইয়া শতধা চূর্ণ হইয়া গেল। বিজয়ী 
বীরের মত গার্বত পদক্ষেপে বীরে*বর ভবনাঁশখর পাঁরত্যাগ কারলেন। 

শৈশবকাল হইতেই নরেন্দ্র হিন্দুগৃহে চিরাচারত দেশাচার ও লোকাচারসম্মত 
ক্ষত্র ক্ষুদ্র আচার নিয়মগীল মানিয়া চাঁলতেন না। তঙ্জন্য জননী শাসন করিলে 
নরেন্দ্র তৎক্ষণাৎ এগীলর কারণ 'জজ্ঞাসা কারতেন। “ভাতের থালা ছঃয়ে গায়ে 
হাত দিলে কি হয় 2৮ “বাঁ হাতে করে গেলাস তুলে জল খেয়ে হাত ধোয় কেন? 
হাতে তো এ'টো লাগে নি?” ইত্যাঁদ প্রশ্নের যুক্তিপূর্ণ উত্তর দিতে গিয়া জননী 
বিব্রত হইয়া পঁড়তেন। সন্তোষজনক উত্তর না পাইলেই নরেন্দ্রের অনাচারের মাত্রা 
দ্বিগুণ বাদ্ধ পাইত। 

বিশ্বনাথবাবূর জনৈক পেশোয়ারী মুসলমান মন্ধেল ছিলেন৷ এই ভদ্রলোক 
নরেন্দ্রকে অতান্ত স্নেহ কারতেন। তান আসিয়াছেন জানিতে পারলেই নরেন্দ 
তাঁহার নিকটে উপাঁস্থত হইতেন এবং তাঁহার ক্লোড়ে বাঁসয়া হস্তিপৃন্ঠে ও উল্ট্- 
পৃষ্ঠে পাঞ্জা ও আফগানিস্থানের অপূর্ব ভ্রমণকাহনীসমূহ মৃগ্ধহৃদয়ে শ্রবণ 
কারতেন। এক এক 'দন বালক নরেন্দ্র তাঁহার সহিত উত্ত প্রদেশে ভ্রমণ করিবার 
জন্য অনুরোধ কাঁরয়া বাঁসতেন। ভদ্রলোকাঁট হাঁসয়া বাঁলতেন, “তুমি আর দু 
আঙ্গুল বড় হ'লেই তোমাকে একবার নিয়ে যাব ।” আকাঙ্ক্ষার আতিশয্যে বালক 
হয় তো পরদিনই বলিয়া বাঁসতেন, “আজ রানে আমি দ্‌ আঙ্গুল বড় হয়ে গোছ; 
অতএব আমায় 'নয়ে চলুন ।” ফলতঃ নরেন্দ্র তাঁহার এত অন:রস্ত হইয়া পাঁড়লেন 
যে, তাঁহার হস্ত হইতে সন্দেশ, ফল ইত্যাঁদ খাদাদরব্য গ্রহণ কারতে কিছুমান 
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ইতস্ততঃ কারিতেন না। ইহা লইয়া পাঁরজনবর্গ তুমদূল আন্দোলন উপাস্থিত 
কাঁরলেন। িশ্বনাথবাব্‌ গোঁড়া হিন্দু ছিলেন না; সকল জাতির লোকই তাঁহার 
সমান প্রণীত ও শ্রদ্ধার পান্র ছিলেন, দশ “জাতনাশা কদাচার” 
তাহার দাঁম্টতে শাসনযোগ্য বাঁলয়া বিবেচিত হইত না, বরং হাস্য সহকারে 
উপেক্ষা কারতেন। 

বাভন্ন জাতির মন্ধেলগণ মোকদ্দমা উপলক্ষে তাঁহার িতৃভবনে সমাগত 
হইতেন; কাজেই তৎকালিক রাত্যনুযায়শী বৈঠকখানার একপার্বে কতকগুলি 
রোৌপ্যমন্ডিত হঃকা সাজানো থাঁকিত। মুসলমান ভদ্রুলোকাটর হস্ত হইতে সন্দেশ 
ভক্ষণ কাঁরয়া নরেন্দ্র পারজনবর্গ কর্তৃক তীরভাবে ভত্ণসত হইয়াঁছলেন। সেইঁদন 
হইতে জাঁতিভেদ তাঁহার 'নকট একটা 'বশেষ সমস্যার ?িবষয় হইয়া দাঁড়াইল। কেন 
একজন মানুষ আর একজনের হাতে খাইবে নাঃ যদি কেহ ভিন্ন জাতির হাতে 
খায়, তাহা হইলে তাহার কি হইবে? তাহার মাথায় কি ঘরের ছাদ ভাঁঞ্গয়া 
পাড়বে? সে কি মারয়া যাইবে? ইত্যাঁদ ভাবিতে ভাবতে নরেন্দ্র বৈঠকখানায় 
প্রবেশ কারলেন। অপর কেহ উপাঁস্থত নাই দেখিয়া তান সাহস সহকারে একে 
একে হ:কাগ্ীল টানতে লাগলেন। কৈ তাঁহার তো কোন পাঁরবর্তন হইল না? 
আগে যেমন ছিলেন তেমান তো আছেন। এমন সময় সহসা বিশ্বনাথ আসিয়া 
পদত্রকে তদবস্থায় দেখিয়া প্রশ্ন কাঁরলেন, “ক করাঁছস্‌ রে বিলে?” নরেন্দ্র 
তৎক্ষণাৎ উত্তর কাঁরলেন, “যাঁদ জাতিভেদ মান, তাহলে আমার ক হবে__তাই 
পরীক্ষা করৃঁছলাম।” পতা হাসিয়া করুণার্রনয়নে পুত্রের প্রাতি চাহিয়া চিন্তিত- 
ভাবে স্বীয় পাণাগারে চলিয়া গেলেন। 

নরেন্দ্র শ্রীসীতারামের মূর্তিটি ভাঁঙ্গয়া ফেলিয়া পরদিনই তৎস্থানে একাঁট 
[শবমূর্তি স্থাপন কাঁরয়াঁছলেন। মাতার অনুকরণ করিয়া প্রত্যহ িবপূজা 
কারতেন, কখনও বা পদ্মাসনে ধ্যানে বাঁসতেন; কখনও খেলার সাথ্ীদগকে ডাকিয়া 
সকলে ালিয়া শিবমূর্তিট ঘিরিয়া ধ্যান কাঁরতে বাসিতেন। এই খেলাটি তাঁহার 
বড়ই ভাল লাগিত। এইরপে ধ্যানে বাঁসয়া বালক নরেন্দ্র কি ভাবতেন, তাহা 
[তানই জানেন। পরবতরঁকালে একাঁদন কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, এ সময়ে 
একাঁদন ধ্যান করিতে কারতে তাঁহার জননীর কথা মনে পাঁড়ল। তান দুঃঁখিত- 
ভাবে ভাবতে লাগলেন, সত্যই কি আম দুষ্ট বালয়া শিব আমাকে তাঁহার নিকট 
হইতে সরাইয়া দিয়াছেন? চিন্তামণন বালক বিষণ্রাচত্তে মাতার নিকট ফিরিয়া 
আসিয়া বাললেন, “মা, আম যাঁদ সাধু হই, তাহলে শিব আমাকে তাঁর কাছে 
ফিরে যেতে দেবেন না?” জননখ সান্ত্বনা দিয়া বাঁললেন, “হাঁ দেবেন বোৌকি 2” 
কথাটা অজ্ঞাতসারে বলিয়া ফোঁলয়া সহসা একটা আঁনার্দন্ট আশঙ্কায় জননীর 
হৃদয় কাঁপিয়া উাঠল। পিতামহের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া নরেনও যাঁদ সংসার 
ত্যাগ করিয়া যায়! সর্বদা ভাবগোপনে অভ্্তা, দৃূঢ়হৃদয়া ভুবনেশ্বরী শিব স্মরণ 
করিয়া ক্ষাণক স্নেহের দৌর্বল্য হৃদয় হইতে দর কাঁরয়া 'দিলেন। ভাবিলেন, 
ভগবানের যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে, আমি বাধা দিবার কে? 

একাঁদন সন্ধ্যার কিছ পূর্বে সঙ্গিগণসহ নরেন্দ্র তাঁহার খেলাঘরে উপস্থিত 
হইলেন। তাঁহার দেখাদেখি বালকগণ সকলেই অঙ্গে ছাই মাখিয়া ধ্যানে বাঁসল। 
এমন সময় একটি বালক চক্ষু মোলয়া দেখে সম্মৃখে একটি প্রকান্ড সর্প! ভঁত 
বালক “সাপ সাপ” বালিয়া চশৎকার কাঁরয়া উঠিল। বালকগণ ব্যস্ততার সহিত 
ছাঁটয়া কক্ষ হইতে 'নক্কান্ত হইল। নরেন্দ্র বাহাজ্ঞানশন্য- চীৎকার, কোলাহল, 
আহ্বান কিছুই তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল না। “বালকগণ তাড়াতাড়ি নাময়া 
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সকলকে সংবাদ প্রদান করিল। নরেন্দ্রের জনক, জননী ও অন্যান্য সকলেই ,ছটিয়া 
৮৮৮০১৬৭৯৬৬৪ তখন আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে। 
থর কৈশোরলাবণ্যাস্নগ্ধ তরুণসূন্দর মুখমণ্ডলে মৃদু চন্দ্ররশ্ম 
রিও রা 'কুমার যোগী 
পদ্মাসনে ধ্যানমণন- সম্মুখে বিষধর সর্প ভীষণ 'ফণা বিস্তার করিয়া মল্লমগ্ধবং 
নিশ্চল এ ভাতার শোর সম্মুখে আচাবতে উপা্িত দশকিবদও শষ 
[িংকর্তব্যাবমূঢবৎ দণ্ডায়মান হইলেন। কিয়ৎকাল পর সপ“ ফণা 
গৃটাইয়া ৯১৬০৯ হইল, অন্বেষণ কাঁরয়াও সর্পাটকে আর দোঁখতে পাওয়া গেল 
না। নরেন্দ্র ধ্যানভঙ্গে নয়ন উন্মীলন কারিয়া পারবারবর্গকে তদবস্থায় দেখিয়া 
বিস্মিত হইলেন। সর্পের কথা শুনিয়া বালক 'বাস্মতভাবে উত্তর করিলেন, “আমি 
সাপের কথা কিছুই জান না,আ'ম এক অপূর্ব আনন্দ উপভোগ কাঁরতোছলাম !” 
এ ঘটনা অদ্ভূত বটে। কিন্তু সদাচণ্ল ব্রনড়াপ্রয় নরেন্দ্রনাথ ধ্যানে বাঁসয়া 
চক্ষু মীদ্রত করিবার সঙ্গে সঙ্গেই বাহ্জগৎ বস্মত হইতেন_ আহ্বান দূরে 
থাকুক, অনেক সময়ে অঙ্গে হস্তার্পণ করিলেও টের. পাইতেন না। সংযতমনা 
যোগণনর বহুবর্ধ সাধনার ফল বালক কেমন করিয়া লাভ কারলেন 2 এরপ প্রশ্ন 
মনে উদয় হওয়া স্বাভাবিক! 
স্মরণাতীত শৈশবকাল হইতেই নরেন্দ্রনাথ নেত্রদ্বয় মুদ্রিত কারবামান্র ভ্রুদ্বয় 
মধ্যে এক গোলাকার দিব্য জ্যোতিঃপন্ড দর্শন কারতেন। শয়নের সময় চক্ষু 
মদত কারবার সঙ্গে সঙ্গে এ জ্যোতিঃগোলক তাঁহার ভ্রুমধ্যে উদ্ভাঁসত হহয়া 
উঠিত এবং ক্রমে বিস্তৃত হইয়া তাঁহার সমস্ত দেহ আচ্ছন্ন কাঁরত। চিন্ময় 
জ্যোতিঃসাগরে তাঁহার আমিত্ব ডুবিয়া যাইত-বালক 'নাঁদূুত হইয়া পাঁড়তেন। 
এইরূপ ঘটনা প্রত্যহই ঘাঁটত-কাজেই ইহা অসাধারণ বলিয়া তাঁহার মনে কোন 
প্রশ্ন আইসে নাই। দশ বৎসর বয়সের সময়েও তাঁহার ধারণা ছিল যে, প্রত্যেকেরই 
বাঁঝ নিদ্রা যাইবার প্রান্কালে এরূপ ঘাঁটয়া থাকে । এই অদ্ভূত জ্যোতিঃগোলক 
সহায়ে তাঁহার মন স্বতঃই একাগ্র হইয়া পঁড়ত--কাজেই মনের সাঁহত বাসনার 
সাহত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে কোন দিন ধ্যানস্থ হইবার জন্য প্রবল চেষ্টা কারতে 
হয় | 


য় নাই 

বাল্যকাল হইতেই নরেন্দ্র সাধু সন্যাসী দোঁখলেই আনান্দত হইতেন। 
তাঁহাদের প্রার্থনা পূরণ কাঁরতে নরেন্দ্র সর্বদাই মূ্তহস্ত। কখনও কখনও উলঙ্গ 
'হইয়া স্বীয় পরিধেয় বস্ত্র পযন্তি দান করিয়া ফেলিতেন। গৃহস্থালীর 'নিত্য- 
আবশাক দ্রব্যাদ দান করিয়া সময় সময় লাঞ্চত হইলেও কার্যকালে বালকের তাহা 
মনে থাকত না। কখনও বা পাঁরধেয় বস্ ছিন্ন করিয়া কৌপাীন ধারণ করতঃ 
সঠাম নবেন্দ্র শব" পীশব” বালয়া করতাল 'দতে দিতে প্রাঙ্গণে নৃত্য করিতেন-__ 
সে অন্ভত নৃত্য, হাস্প্রফলল্প কমনীয় মুখমণ্ডল, বিভূতিভূষিত ব৷ 
অতৃপ্ত নয়নে 'দৌখতে দৌখতে স্নেহমগ্ধা জননী শাসন কারবার কথা সম্পূর্ণ 
িস্মত হই.তন। 

শৈশবকাল হইতে রামায়ণ ও মহাভারত ক্রমাগত শ্রবণ করিতে কাঁরতে 
আধকাংশ স্থানই তাঁহার মুখস্থ হইয়া গিয়াছল। বালক সুললিত কণ্ঠে সময় 
সমষ উহা আবাত্ত কাঁয়া শ্রোতৃবন্দকে মোহত কাঁরতেন। কখনও বা ভিক্ষুক 
গয়কগম্ণর নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত রাধাকৃষণ বা সীতারাম লীলাবিষয়ক সঙ্গত বা 
সধ্গঈতাংশ মধ্‌ূর কন্ঠে গাহিয়া পরিজনবর্গের এবং পিতবন্ধূগণের িত্তাবনাদন 
করিতেন! সদা-প্রফল্পে নরেন্দ্র সকলেরই প্রিয়পান্ন ছিলেন; আদর-সোহাগে বর্ধিত 
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বালক স্বেচ্ছাচারী ও স্বাধীনতাপ্রয় হইলেও পিতামাতার 'বাবধ সদগুণাবলনী 
ই সা 
অনুশাসনে প্রাতিহত না হওয়ায় তাঁহার চারন্র লোকলোচনের অন্তরালে আপন 
মাধূর্যে স্বাভাবিক ভাবেই ফুটিয়া উঠিতোঁছল। 

'শ্রীরামকার্ষে উৎসগ্ণকৃত-জীবন বারভন্ত হনুমানের অলৌকিক কাষণবল" 
শ্রবণ কারতে বালক বড়ই ভালবাসতেন। জননীর নিকট তান শাঁনলেন যে, 
হনুমান অমর, এখনও জনীবত আছেন। তদবাধ তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য 
নরেন্দ্র প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল। একাঁদন নরেন্দ্র কথকতা শ্রবণ কারতে 
গিয়াছেন, কথকঠাকুর নানাপ্রকার অলওকারমণ্ডিত করিয়া হাস্যরসের সাহত 
হনুমানের চাঁরত্র বর্ণন কারতেছেন, এমন সময় নরেন্দ্র ধীরে ধারে তাঁহার সমীপস্থ 
ইইয়া জিজ্ঞাসা কারলেন, “মহাশয়, আপাঁন যে নাঁললেন হনুমান কলা খাইতে 
ভালবাসেন এবং কলাবাগানেই থাকেন, আমি তথায় গেলে কি তাঁহাকে দোখতে 
পাইব £* কি গভীর বিশ্বাস--কি পাঁরপূর্ণ আন্তরিকতার সহত যে বালক প্রশ্ন 
কাঁরল, তাহা বুঝিবার মত অবসর ও শান্ত কথক মহাশয়ের ছিল না। তিনি রহস্য 
করিয়া বললেন, “হাঁ খোকা, তুমি কলাবাগানে খজিলে তাঁহাকে পাইতে পার ।” 

নরেন্দ্র আর বাঁড়তে 'ফারলেন না। সত্য সত্যই বাটনর পাশরবাস্থত বাগানে 
প্রবেশ করিয়া কদল বৃক্ষের নিম্নে বাঁসয়া হনুমানের প্রত+ক্ষা কাঁরতে লাগিলেন। 
বহুক্ষণ কাঁটয়া গেল, তথাপি হনুমান আসলেন না, অগত্যা গভীর রান্রে ভগন- 
হৃদয়ে তানি বাটীতে ফারিয়া আসলেন । অভিমানভরে জননীর নিকট সমস্ত খুলিয়া 
বাঁলয়া কারণ জিজ্ঞাসা কারলেন। বালকের বি*বাসের মূলে আঘাত করা বুদ্ধিমতী 
জননী সঙ্গত মনে করিলেন না, তাঁহার বিষাদক্রিদ্ট মুখখানি চুম্বন কাঁরয়া 
বাঁললেন, “তুম দুঃখ কারও না, আজ হয়তো হনুমান রামকার্ষে অন্ত গিয়াছেন, 
আর এক দিন দেখা হইবে” আশামুগ্ধ বালক শান্ত হইলেন--তাহার মুখে 
আবার হাঁস ফুটিয়া উঠিল। ইহার পর বালক আর কখনও এ ভাবে হনুমান 
দর্শনের জন্য চেম্টা করিয়াছিলেন কি না, তাহা আমরা অবগত নাহ; কিন্তু 
হনুমানের প্রাত গভীর শ্রদ্ধা তাঁহার হৃদয় হইতে মুছিয়া যায় নাই, ইহা নিশ্চয়। 
উত্তরকালে স্বামশ বিবেকানন্দ, বহষচর্য্রতগ্রহণাঁভিলাষী যূবকমান্রকেই মহাবীরের 
চারন্র আদর্শরূপে গ্রহণ কাঁরতে বাঁলতেন। পরার্থে আত্মত্যাগে কৃতসঙ্কল্প 
শিষ্যবৃন্দকে দাস্যভান্তির জাবল্তাবিগ্রহ হনুমানের কথা বলিতে বলিতে তাঁহার, 
মুখমণ্ডল দীপ্ত আবেগে রান্তম হইয়া উঠিত: [সংহগজর্নে বালয়া উঠিতেন, 
«দে দিকি দেশে মহাবীর হনুমানের পূজা চালিয়ে! দুর্বল বাঙ্গাল জাতের 
সম্মুখে এই মহাবীর্যের আদর্শ ধর! দেহে বল নেই, হৃদয়ে সাহস নেই_ক 
হবে এই সব জড়াুপগলো দে! আমার ইচ্ছে ঘরে ঘরে মহাবীরের পুজো 
হোক্‌।৮” একদা তিনি বেলুড়মণে মহাবীরজশর একটি প্রস্তর মুর্তি প্রাতষ্ঠার 
সঙ্কজ্প করেন, কিন্তু সম্পন্ন করিয়া যাইতে পারেন নাই। 

এদিকে পণ্টমবর্ষ বয়ঃক্রম পূর্ণ হইবার পরই যথানিয়মে নরেন্দ্রনাথের বিদ্যারম্ভ 
হইয়াছিল। নরেন্দনাথের গৃহশিক্ষক 'গুর্মহাশয়' এই ছান্রাটকে লইয়া বড়ই 
বিরত হইয়া পাঁড়য়াছলেন। মারয়া ধারয়া পড়া শিখাইবার যে সনাতন নীতি 
ভিরমি তাহির জনাব উদর তিতা রা ারিযাহেন ভাহাতে 

সুফল ফলিল না। গুরুমহাশয় আগ্নশর্মা হইলে নরেন্দ্রনাথ একেবারে 
বাঁকিয়া বাঁসতেন। অগত্যা গুরুমহাশয়কে 'স্মাতন প্রথা ছাঁড়য়া এই "ক্ষুদ্র 
ছান্রটিকে 'মস্ট কথায় তুষ্ট করিতে হইত। এইর্‌পে প্রারথামক শিক্ষা সমাপ্ত 
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হইলে নরেন্দ্র মেক্রোপলিটান ইনাঁজ্টাটউসানে প্রোরত হইলেন। সমবয়স্ক, সহপাঠি- 
বৃন্দের সং্গলাভ করিয়া নরেন্দ্রের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। নূতন খেলার 
সাথীদের লইয়া নরেন্দ্রের নেতৃত্বে শীঘ্রই একাট ক্ষদ্্র দল গাঁড়য়া উঠিল । প্রভাতে 
ও অপরাহে ক্লাঁড়ামত্ত বালকগণের কৌতুককোলাহলে দত্তভবনের সাবস্তীর্ণ 
অঙ্গন মুখরিত থাঁকত। 

অপরাঁদকে, স্কুলে গিয়া প্রথম প্রথম নরেন্দ্রনাথ বড়ই বিপদে পাঁড়লেন। পদে 
পদে তাঁহার স্বাধীনতা সংকুচিত হইতে লাগল। একভাবে তানি বহুক্ষণ বাঁসয়া 
থাকিতে পারিতেন না। কখনও দাঁড়াইতেন, কখনও বাঁসতেন, কখনও বা অকারণে 
কক্ষ হইতে ছুটিয়া বাহিরে আসিতেন, কখনও বা করিবার কিছু না পাইয়া স্বায় 
পাঁরধেয় বস্ত্র অথবা পৃস্তক ছিন্ন কাঁরতেন। সময় সময় তাঁহার পিতামাতার মত 
শিক্ষকগণও বিরত হইয়া উঠিতেন এবং শাসনবাক্যে সংযত হইবার পান্র নরেন্দ্রনাথ 
নহেন, ইহা বুঝিতে পারিয়া মষ্ট কথায় তাঁহাকে শান্ত করিতেন; চণ্চল প্রন্কীতর 
বালক হইলেও তাঁহার চারত্রে বাল্যকাল হইতেই সাধারণ বালকগণ অপেক্ষা বহু 
স্বাতন্ত্য পারলক্ষিত হইত। খোঁলবার সময়ে সামান্য সামান্য বিষয় লইয়া কেহ 
বিবাদদরত হইলে তানি মহা 'বিরন্ত হইতেন; এবং স্বয়ং অগ্রসর হইয়া মীমাংসা 
করিয়া ?দতেন। যাঁদ তাঁহার উপদেশ অন্ত্রাহ্য কাঁরয়া বালকগণ পরস্পরকে প্রহার 
কাঁরতে উদ্যত হইত, নরেন্দ্রনাথ িভরকভাবে তাহাদের মধ্যে দাঁড়াইয়া তাহাঁদগকে 
নিরস্ত কারিতেন। শারীরিক শান্তীতে নরেন্দ্রনাথ কাহারও অপেক্ষা ন্যন ছিলেন 
না। বরং তাঁহার অসম সাহাঁসকতা দর্শনে অনেকেই চমতকৃত হইতেন। ঘুষ 
চালাইতে 'সদ্ধহস্ত নরেন্দ্র অনেক দুষ্ট বালকের ভীতির পান্্র ছিলেন। ন্যায়- 
বিচারক, উদার, ক্ষমাশীল, শান্তমান, প্রাতভাশালী নরেন্দ্রনাথকে সহপাঠিগণ 
স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই নেতার আসন ছাঁড়য়া 'দিয়াছলেন। 

বাল্যকাল*হইতে ভয় কাহাকে বলে তাহা তান জানিতেন না। যখন তাঁহার 
বয়স ছয় বৎসর মাব্র তখন তান একাঁদন সাঁঙ্গগণ সমাঁভব্যাহারে চড়কের মেলা 
দেখিতে গিয়াছলেন। মহাদেবের কতকগুলি মাত্তকানার্মত তিনি কয় 
করিয়া তাঁহারা ফিরিয়া আসিতেছেন এমন সময় একটি ক্ষুদ্র বালক দলভ্রষ্ট হইয়া 
ফুটপাথ হইতে রাস্তায় পাঁড়ল। ঠিক সেই সময় সম্মুখে একখানি গাঁড় দেখিয়া 
হতভম্ব বালক কি কাঁরবে ভাবিয়া পাইল না। পাঁথকগণ বপদের গুরুত্ব বুঝিতে 
পারিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। গোলমাল শুনিয়া পিছনে দাম্টপাত কারিবামান্র 
নরেন্দ্র আসন্ন বিপদ বুঝিতে পারলেন। িলমান্র বিলম্ব না করিয়া মহাদেবের 
মৃর্তীট বগলে ফেলিয়া দ্রুতবেগে প্রায় অ*ব-পদতল হইতে বালকাটকে টানয়া 
বাহির কাঁরলেন। মূহূর্তকাল 'বিলম্ব হইলেই বালকের আঁস্থ-মক্জা চূর্ণ হইয়া 
যাইত সন্দেহ নাই। ক্ষুদ্র বালকের এই নিভর্শক কার্য দর্শনে সকলেই মূন্তকণ্ঠে 
সাধুবাদ প্রদান কাঁরতে লাগিলেন। কেহ কেহ ভাবের আতশয্যে তাঁহার মস্তকে 
হস্তপ্রদান করিয়া আনন্দোচ্ছল কণ্ঠে আশীর্বাদ কারতে লাগলেন। জননী 
সমস্ত ঘটা অবগত হইয়া অণ্চলে আনন্দাশ্র মুছিতে মুছিতে সন্তানকে কোড়ে 
করিয়া 'বাম্পাবকৃত কণ্ঠে বললেন, “সব সময় এই রকম মানূষের মত কাজ কাঁরও 
বাবা” কি করিয়া সন্তানকে মানুষ কাঁরয়া গঠন কারিতে হয় তাহা তান 
জাখনতেন। এই মহাঁয়সী মাহলার নিজ হস্তে গাঁড়য়া তোলা নরেন্দ্র, মহেন্দ 


বালয়াছলেন-_ «ছোট বেলা থেকেই টাকা রানা জারি নিতে 
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কি আর কপর্দকশূন্য অবস্থায় সমস্ত দহানয়াটা ঘূরে আসতে পারতুম রে?” 

যে সমস্ত বালক জজ; ভূত ইত্যাঁদ শুনলে ভয়ে আড়ষ্ট না হইয়া ভূত 
দেখিতে চায় নরেন্দ্রনাথ সেই শ্রেণীর বালক ছিলেন। ভয় দেখাইয়া নরেন্দ্রকে 
নিরস্ত করা অসম্ভব ছিল। নরেন্দ্রদের প্রতিবেশী এক খেলার সাথীর বাঁড়তে 
একটি চাঁপা ফুলের গাছ ছিল। এ গাছের ডালে পা বাধাইয়া মাথা ও হাত ঝূলাইয়া 
দোল খাওয়া নরেন্দ্রের একটা প্রিয় খেলা ছিল। বাঁড়র বুড়ো-কর্তা একাদিন 
নরেন্দ্রকে উষ্চু ডালে এরূপ দোল খাইতে দোখিয়া ভীত হইলেন-_বিশেষতঃ 
নরেন্দ্র উৎপাতে গ্াছাটও ভাঙ্গবার যথেম্ট আশঙ্কা ছিল। তান নরেন্দ্র 
স্বভাব জানিতেন, ধমক দিলে বিপরীত ফল হইবে । কাজেই মিষ্ট কথায় বাললেন, 
“ছিঃ ও গ্াছটায় উঠো না।” নরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, “কেন, এ গাছটায় উঠলে 
।ক হয়ঃ” বৃদ্ধ বাঁললেন, “ও গাছে একটা ব্রক্ষদাঁত্য থাকেন।” এই বাঁলয়া বৃদ্ধ 
হ্মদৈত্যের বিকট আকৃতি বর্ণন্ম করলেন এবং তাঁহার আশ্রত বৃক্ষের অপমান 
যে রক্গদৈত্য কিছ7তেই ক্ষমা করিবেন না, তাহা দু একটা দণ্টান্তসহ বুঝাইয়া 
দলেন। নরেন্দ্রকে নিরুত্তর দেখিয়া বৃদ্ধ মনে কারিলেন, তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ 
হইয়াছে। বাধ প্রস্থান কররিবামান্র নরেন্দ্র পুনরায় গাছের 'ডালে উঠিয়া বাঁসলেন। 
মনে মনে ভাবিতে লাগলেন, ব্রহ্দৈত্য মশাইকে একবার দেখতে পেলে হয়। 
নরেন্দ্র খেলার সাথী যথেম্ট ভীত হইয়াছল, সে কাতরকণ্ঠে বাঁলল, “না ভাই, 
অপদেবতার কথা বলা যায় না, কোনাদিক থেকে কখন যে ঘাড় মট্কে দেবে তার 
ঠিক নেই।” নরেন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, “তুই একটা আস্ত বোকা । তোর ঠাকুরদাদা 
ভয় দেখাবার জন্য বানান গল্প বলে গেলেন। যাঁদ সাত্য সাঁত্য এই গাছে ব্রহ্মদৈত্য 
থাকত, তা'হলে সে এতাঁদন নিশ্চয় আমার ঘাড় মটকে দিত।” 

লোকমুখে শ্ানয়া যাহা তাহা বিশবাস করা নরেন্দ্রনাথের প্রকৃতিবির্দ্ধ 
ছিল। বাল্যকাল হইতেই কোন কথা তান প্রত্যক্ষ প্রমাণ বাতীত বিশ্বাস কাঁরিতে 
চাহিতেন না। যৌবনে এ ভাবের প্রেরণাতেই নরেন্দ্রনাথ পণথগত দার্শানক 
তবগীলর আলোচনায় তৃপ্ত না হইয়া সত্য লাভ কারবার জন্য সাধনার প্রবৃত্ত 


চপ রর অনার নীর নর 
বহাীদবস রোগে ভূগিয়া তাঁহার দেহ আঁস্থচর্মসার হইল। তখন বিশ্বনাথ 
কর্মোপলক্ষে মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত রায়পুরে অবস্থান কারতেন। বায়ুপারবর্তনে 
স্বাস্থ্যের উন্নতি হইবে অনুমান করিয়া তান পরিবারবর্গ রায়পুরে লইয়ী 
আ'সলেন। ১৮৭৭ হন্টাব্দে নরেন্দ্র রায়পুরে পিতার নিকট গমন করেন। 

মধ্যপ্রদেশের সর্ব তখনো রেললাইন হয় নাই। এলাহাবাদ ও জব্বলপুূর 
হইয়া নাগপূর পযন্ত রেলে যাওয়া চলিত। নাগপূর হইতে রায়পুর যাইতে 
হইলে প্রায় পক্ষাধককাল গো-শকটে যাইতে হইত। "সুদীর্ঘ পথ থনারয়া অর্ধ 
ভারতবর্ষ আঁতক্রমণের ফলে নরেন্দ্নাথের তরুণ মনে দেশ-জননখর 'বাচন্ন রুপ 
এক মোহময় ইন্দ্রজাল বিস্তার কারল। বিশ্বপ্রকাতির অনন্ত রূপের ভান্ডার আজ 
তাঁহার সম্মুখে কে যেন থরে থরে সাজাইয়া দিল। কিশোর কাব-হদয়ের প্রথম 
জাগ্রত সৌন্দর্যতৃষ্ণা অনন্ত অফরন্তের মধ্যে তৃপ্তির আনন্দে ডুবিয়া গেল। এই 
দিব্যানভূতির কথা নরেন্দ্রনাথ জীবনে 'শবস্মত হন নাই। তাঁহার গুরুভ্রাতা 
পজেনা স্বামী ারদাননদজণ, বিবেকানন্দের নিকট এ কথা যেরপে শানযাছিলেন, 
তাহা 'লীলাপ্রসঙ্গে 'লাপিবদ্ধ কারয়াছেন। , 
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“তিনি বাঁলতেন, 'বনমধ্যগ্ত পথ দিয়া যাইতে যাইতে এ কালে যাহা দোঁখয়াছ ও 
অনুভব করিয়াছি, তাহা স্মৃতির পত্রে চিরকালের জন্য দূঢ় মুদ্রত হইয়া গিয়াছে। 
[বিশেষতঃ একাঁদনের কথা। উন্নতশশর্ষ বিদ্ধ্যাগারর পাদদেশ দিয়া সৌঁদন আমাঁদগকে 
যাইতে হইতেছিল। পথের দুই পাশ্বেই গাঁরশৃঙ্গসকল গগন স্পর্শ কাঁরয়া দন্ডায়মান; 
নানাজাতীয় বৃক্ষ-লতা ফল-পুস্প-সম্ভারে অবনত হইয়া পর্বতপৃচ্ঠের অপূর্ব শোভা 
সম্পাদন করিয়া রাঁহয়াছে। মধুর কাকলীতে 'দক্‌ পূর্ণ কাঁরয়া নানাবর্ণের বিহগকুল 
কুঞ্জ হইতে কুঞ্জান্তরে গমন অথবা আহার অন্বেষণে কখনো কখনো ভূমিতে অবতরর্ণ 
কাঁরতেছে। এ সকল বিষয় দেখিতে দেখিতে মনে একটা অপূর্ব শান্তি অনুভব কাঁরতে- 
ছিলাম। ধীঁর-মল্থর গাঁতিতে চালতে চলতে গো-যান সকল ক্রমে ক্রমে এমন একস্থলে 
উপাস্থত হইল, যেখানে পর্বতশৃঙ্গদ্বয় যেন প্রেমে অগ্রসর হইয়া বনপথকে এককালে 
স্পর্শ কাঁরয়া রাঁহয়াছে। তখন তাহাদগের পৃজ্ঠদেশ 'বশেষভাবে [নরাীক্ষণ কারয়া দোখ, 
এক পাশ্রবের পর্বতগান্রে মস্তক হইতে পাদদেশ পর্য্ত [বিস্তৃত একাঁট সুবৃহত ফাট 
রাহয়াছে এবং এ অন্তরালকে পূর্ণ কাঁরয়া মক্ষিকাকুলের যুগযুগান্তর পারশ্রমের 
নিদর্শনস্বরূপ একখানি প্রকাণ্ড মধ্দচক্র লম্বিত রহিয়াছে। তখন বিস্ময়ে মগ্ন হইয়া 
সেই মাক্ষকারাজ্যের আঁদ অন্তের কথা ভাবতে ভাবতে মন 'ন্রজগতানয়ন্তা ঈশ্বরের 
অনন্ত উপলাব্ধিতে এমনভাবে তলাইয়া গেল যে, িছকালের 'নামত্ত বাহ্যসংজ্ঞার 
এককালে লোপ হইল । কতক্ষণ এ ভাবে গো-যানে পাঁড়য়াছলাম, স্মরণ হয় না। 
যখন পুনরায় চেতনা হইল তখন দোঁখলাম, উন্ত স্থান আতন্রম করিয়া অনেকদ্‌রে 
আসিয়া পাঁড়য়াছি। গো-যানে একাকী ছলাম বাঁলয়া এ কথা কেহ জানতে পারে নাই। 
প্রবল কল্পনা সহায়ে ধ্যানরাজ্যে আরুঢ় হইয়া এককালে তল্ময় হইয়া যাওয়া নরেন্দ্রনাথের 
জীবনে বোধ হয় ইহাই প্রথম ।” 


রায়পুরে '্তখন স্কুল ছিল না, বিশ্বনাথ স্বয়ং পূত্রকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। 
মামলা-মোকদ্দমা লইয়া মাথা ঘামাইতে ও আদালতে ছটাছ-ট কাঁরতে হইত না" 
বাঁলয়া তান প্রচুর অবসর পাইতেন। পত্রের প্রাতিভা তাঁহার আঁবাঁদত ছিল না; 
নিয়ামত স্কুলপাণ্য পুস্তক ছাড়াও হীতহাস, দর্শন ও সাহিত্য সম্বন্ধে নানাবিধ 
পৃস্তক পুত্রকে পড়াইতে লাগলেন; তাঁহার ভবনে প্রত্যহ অপরাহে রায়পুরের 
শাক্ষত ব্যান্তগণ আসতেন। প্রায় আঁধকাংশ সময়েই নরেন্দ্র উপাস্থত থাঁকয়। 
সাহিত্য, দর্শন ইত্যাদ আলোচনা মনোযোগ দিয়া শুীনতেন। কখনও কখনও 
বিশ্বনাথ পুত্রকে আলোচনায় যোগদান কারিয়া মতামত প্রকাশ কারতে আদেশ 
কারতেন। বয়সে নিতান্ত বালক হইলেও প্রবীণগণ অনেক সময় তাঁহার যাযান্ত- 
পূর্ণ মন্তব্যগুলি শুনিয়া আনান্দত হইতেন। পুত্রের যোগ্যতা দেখিয়া বিশবনাথও 
আনন্দের সাহত তাঁহাকে আলোচনায় উৎসাহ দিতেন। একাদিন তাঁহার ?পত্বনধ 
জনৈক খ্যাতনামা লেখক বাঙ্গলাসাহত্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতে 
নরেন্দ্রনাথও 'পতার হাঙ্গতে আলোচনায় যোগদান করিলেন। সাহাত্যিপ্রবর 
কিছুক্ষণ পরেই বুঝিতে পারলেন, আঁধকাংশ প্রাসদ্ধ লেখকের গ্রম্থই বালক 
অধ্যয়ন করিয়াছেন। [তানি বিস্ময়ে ও আনন্দে নরেন্দ্রকে বাঁললেন, “বস! আশা 
কার একাঁদন তোমার দ্বারা বঙ্গভাষা গৌরবান্বিত হইবে ।৮ স্বামী 1ববেকানন্দ 
লাখত “বর্তমান ভারত”, “পাঁরব্রাজক”, “ভাব্বার কথা”, “প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য? 
ইত্যাদ পুস্তক তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণীকে সফল করিয়াছে সন্দেহ নাই। 

পূর্রের বিকাশোন্মুখ বুদ্ধি ও প্রাতভার সাঁহত সম্যক: পাঁরচয়ের ফলে 
বিশ্বনাথ নরেন্দ্রের শিক্ষার ধারা 'কি্টিৎ পাঁরবর্তন কাঁরয়া লইলেন। প:থিগত 


বালক বিবেকানন্দ ১৩ 


শবদ্যার ভারে পাত্রের প্রথর স্মৃতিশান্তকে ক্লান্ত না কাঁরয়া তিনি পুত্রের সাহত 
নানা বিষয় তর্কের অবতারণা কাঁরতেন এবং নরেন্দ্রকে স্বাধীনভাবে স্বমত 
প্রকাশ কারবার সুযোগ 'দিতেন। অপরাদকে নরেন্দ্রনাথও পিতার জ্ঞানগারমার 
গভীরতায় মুগ্ধ হইলেন। শ্রদ্ধাবান জগতে চিরদিনই ঈীপ্সত বস্তু লাভ কাঁরয়া 
থাকেন। মন্তহৃদয়, দয়ালু, পরদুঃখকাতর বিশ্বনাথ পার্থব সম্পদ দুহাতে 
বিলাইয়া 'গয়ছেন। তাঁহার' বহ.কষ্টার্জত জ্ঞানসম্পদ অজন্ত্র ধারায় যোগ্য পুররকে 
দান কারয়া কৃতার্থ হইয়াছলেন। নরেন্দ্রনাথ দীর্ঘ দুই বৎসর ধারয়া [পতার 
নিকট কেবল জ্ঞানলাভই করেন নাই, তাঁহার কিশোর চাঁরত্রের উপর পিতার মহত্বের 
ছাপ গভীর ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তেজাস্বতা, পরদহখকাতরতা, আপদ- 
বিপদে ধৈষ না হারাইয়া অন:দ্বগ্নাচত্তে ধারভাবে কার্য করিয়া যাওয়া, নরেন্দু 
পিতার 1নকট হইতেই শিক্ষালাভ করিয়াছলেন। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে পিতার 
চাঁরন্রগত বৈশিষ্ট্যগ্যাীলও ধারে ধীরে নরেন্দ্রনাথ আয়ত্ত করিয়া লইলেন। 
বিশ্বনাথ আমতব্যয়ী ছিলেন; কিছুই সণ্টয় করিতে পারিতেন না। নরেন্দ্রের 
যে বয়স তাহাতে ভবিষ্যতের কথা তাহার মনে উদয় হওয়া সম্ভব নহে। হয়ত 
কোন আত্মীয় বা স্বজনের পরামর্শে নরেন্দ্র একদিন 1পতাকে জিজ্ঞাসা 
করিয়াছলেন, “বাবা, আপাঁন আমাদের জন্য ?ক রাখতেছেন 2৮ এই প্রশ্ন 
শুনিবামান্র বিশ্বনাথ কক্ষগান্রীবলাম্বত সুবৃহৎ দর্পণের প্রাত অঙ্গাল [নরেশ 
কারয়া বাললেন,__“যা, আঁর্শতে নিজের চেহারাটা দেখে আয়, তাহলেই ব্ঝাঁব, 
তোকে আমি কি 'দয়োছি।” বাদ্ধিমান কিশোর বালক বাঝয়া লইলেন। 
পূত্রাদগকে শিক্ষা দেওয়ার, তাহাদের মধ্যে আতআীবশ্বাস উৎপাদন কারবার জন্য 
বিশ্বনাথ কখনো [তিরস্কার করিতেন না, কটুবাক্য বলিতেন না। দ্টান্তস্বরূপ 
আর একটা কথা বলা যায়। একদিন বালকসুলভ চপলতাবশতঃ নরেন্দ্র জননীর 
প্রতি কট;ুবাক্য প্রয়োগ করয়াছিলেন। বিশ্বনাথ এজন্য পুত্রকে তিরস্কার না কাঁরয়া 
যে ঘরে নরেন্দ্র সহপাঠী ও বন্ধুবাম্ধবদের লইয়া গ্পগুজব ও পড়াশ্দনা করিতেন, 
সেই ঘরের দেওয়ালে কয়লা 'দিয়া বড় বড় হরপে 'লাখয়া রাখিলেন, “নরেন্দ্রবাবু 
তাঁহার মাতাকে এই সকল কট:বাক্য বাঁলয়াছেন।” ইহাতে নরেন্দ্রনাথ যে লজ্জা 
ও মনস্তাপ ভোগ করিয়াঁছলেন তাহা তাঁহার আজীবন মনে ছিল। আমি পূবেইি 
বাঁলয়াছ, দর্ত-ভবনে বহু দূর-সম্পকারয় আত্মীয় ও অনাত্মশয় স্থায়ীভাবে আস্তানা 
ফোঁলয়া অন্নবস্ত্র সমস্যার সমাধান করিয়াছল; ইহার মধ্যে আবার কয়েকটি ব্যান্তকে 
নিয়ামত মাদক দ্ুব্য সেবনের ব্যয়ও বিশ্বনাথকে দিতে হইত । অলস ও নেশাখোর- 
দিগকে এ ভাবে প্রশ্রয় দেওয়ার বিরুদ্ধে পিতার নিকট একদিন নরেন্দ্র অভিযোগ 
কাঁরয়াছিলেন। [বিশ্বনাথ সস্নেহে প্রকে বাহুডোরে বাঁঁধয়া গদগদস্বরে বাললেন, 
জীবন যে কত দুঃখের তা তুই এখন ি বুঝাঁব। যখন বড় হাব, তখন দেখাব, 
কি গভীর দুঃখের হাত থেকে, জশবনের শনাময় ব্যর্থতার গ্লানির হাত থেকে 
ক্ষাণক নিন্কীতর জন্য তারা নেশা ভাঙ করে; আর এ যখন জানাব তখন তাদের 
উপর তোরও দয়া হবে।” 

এইর্প শিক্ষার মধ্য দিয়া নরেন্দ্রের চিন্তে পিতার প্রতি এক গভীর শ্রদ্ধার 
সণ্টার হইয়াছিল। সময় সময় তান বন্ধূবর্গের নিকট জনকের গুণাবলী কীর্তন 
কারিয়া গৌরব অনুভব কাঁরতেন। আমি একজন মহত ব্যা্তির পন্র, ইহা তানি 
দম্ভের সহিত ঘোষণা কারতেন এবং এই কারণেই একটা প্রবল আত্মাভমান তাঁহার 
প্রত্যেক বাক্য ও আচরণে সুস্পম্ট হইয়া উঠ্িতি। কেহ বালক বলিয়া তাঁহাকে 
অবজ্ঞা কাঁরলে অত্যন্ত চিয়া উঠিতেন। তাঁহার ঁদ্ধত্য ও অহগ্কারের মধ্যে 


১৪ বিবেকানন্দ চাঁরত 


ঈর্যাদ্বেষ ছিল না- ধন দাদ উচ্চ-নীচ সকল শ্রেণীর প্রতিবেশিগণই তাঁহার 

সমান প্রীতি ও শ্রদ্ধার পান্র ছিলেন। সত্যবাক্য, সত্যব্যবহার তাঁহার 
রি ছিল-_নিভরঁঁকভাবে আঁপ্রয় সত্য লোকের মুখের উপর দ্বিধাহধন চত্তে 
বাঁলয়া ফেলিতেন। সেজন সময সময় শাসিত হইতেন বটে, কু তথাপি সত 
টিনার ানিডেন না 

কৈশোরে দনজেকে শাঁতিশালশ ও বযম্ধমান বাঁলয়া পারচয় দিতে তান সর্বদাই 
চেস্টা কাঁরতেন। কেহ তাঁহার যা্তপূর্ণ কথা বলকের ধৃষ্টতা জ্ঞানে উপেক্ষা 
কারলে নরেন্দ্রনাথ ক্রুদ্ধ হইতেন। তের সময়ে তাঁহার গুরুলঘ জ্ঞান থাকত 
না। এমন কি, অবজ্ঞাত হইলে বালকের কঠোর সমালোচনা হইতে তাঁহার পতৃ- 
বন্ধৃগণ পর্যন্ত নিজ্কাঁত 7252 517 
কাঁরয়া আত্মপ্রসাদ লাভ কারবার মত হানতা তাঁহার ছিল না। গভনর আঘ।ত না 
পাইলে 1তাঁন স্বমত প্রাতিষ্ঠা কারতে অগ্রসর হইতেন না। তাঁহার এই সমস্ত 
ওদ্ধত্য বিশ্বনাথ মাজনা করিতেন না, বরং যথাযথ শাসন কাঁরতেন এবং ভাবষ্যতের 
জন্য সাবধান করিয়া দিতেন বটে, কিন্তু পুনের প্রবল-আত্মীনম্ঠা দৌখিয়া অন্তরে 
অন্তরে হৃজ্ট হইতেন। 

কয়েক মাসের মধ্যেই নরেন্দ্র পূর্ব স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইয়াঁছিলেন। ষোল বৎসর 
বয়সে তাঁহার দীর্ঘ বাঁলষ্ঠ দেহখাঁন দোঁখয়া তাঁহার বয়স অনেকেই বিশ বংসর 
অনুমান কাঁরতেন। 'নিয়ামতভাবে শরীর চালনার জন্য কুস্তি ইত্যাঁদতে 'তাঁনি 
বাল্যকাল হইতেই অভ্যস্ত ছিলেন। তৎকালে 'হন্দ্‌মেলা প্রবর্তক নবগোপাল মিত্র 
মহাশয় 'শিমলা-পল্লীতে কর্ণওয়ালশ স্ট্রটের উপর একাঁট ব্যায়ামশালা প্রতিষ্ঠা 
কারয়াছিলেন। নরেন্দ্রনাথ এই আখড়াতে নি্য়ামতরূপে ব্যায়াম কারতেন। প্রথম 
যৌবনে তান, একবার “বাঁক্সিং” খেলায় সর্বপ্রথম হইয়া একটি রৌপ্যানির্মিত 
প্রজাপাত উপহার "সাইয়াছিলেন। তৎকালপন ছান্রসমাজে উত্তম 'ক্লিকেট খেলোয়াড়, 
বাঁলয়াও তাঁহার যথেম্ট সুনাম ছিল। 

বিশ্বনাথ উত্তম রম্ধন কারতে পারতেন । নরেন্দ্র রায়পুরে অবস্থানকালশন 
[তার নিকট নানাবিধ সুখাদ্য প্রস্তুত কারতে শিক্ষা করেন। কলেজে পাঠকালশন 
[তান সময় সময় বন্ধুবর্গকে নিমন্ণ করিয়া স্বহস্তে রন্ধন কারয়া আহার 
করাইতেন। নরেন্দ্র আজাবন রম্ধনাপ্রয় ছিলেন। বিশ্ববিখ্যাত স্বামী 'ববেকানন্দ 
 হইয়াও তান এই রম্ধনাপ্রয়তা পাঁরত্যাগ কাঁরতে পারেন নাই। প্রায়ই 'বাবিধপ্রকার 
বাঞ্জন প্রস্তৃত করিয়া শিষাবর্গকে যত্রের সাহত স্বহস্তে পাঁরবেশন কারিয়া 
আনন্দানূভব করিতেন। 

প্রায় দুই বংসর পর প্রয়দর্শন নরেন্দ্রনাথ শারীরক ও মানাঁসক 'বাঁচন্র 
পারব লইয়া রা়পররহইতে বনের ঘুষ রিয়া আসিলেন। বহুদিন 
পর তাঁহাকে পাইয়া সকলের আনন্দের পাঁরসীমা রাহিল না। প্রায় দুই বংসর 
অন[পাঁ্থত থাকার দরুণ তাঁহাকে প্রবোশিকা শ্রেণীতে ভার্ত হইতে 'কাণ্ং বেগ 
পাইতে হইল অবশেষে তাঁহার গ্‌ণমৃস্ধ শিক্ষকগণ কর্তৃপক্ষের নিকট [বিশেষভাবে 
অনুমতি লইয়া তাঁহাকে গ্রহণ কারলেন। 'তাঁন দূই বৎসরের পাঠ্যপুস্তক কঠোর 
পারশ্রমের সাঁহত এক বংসরেই আয়ত্ত করিয়া প্রবোশকা পরণক্ষার 'জন্য প্রস্তুত 
হইলেন এবং প্রশংসার সহত প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইলেন। স্কুলের কর্তৃপক্ষ 
নরেন্দ্রের কৃতকার্যতায় সমধিক প্রশীতলাভ কাঁরলেন. কারণ সেবার একমান্র তিনিই 
প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া স্কুলের গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন। 

মেট্রোপালটান ইনম্টিটিউসানে অধ্যয়নকালশন একজন পরাতন সুদক্ষ শিক্ষক 


বালক বিবেকানন্দ ১৫ 


কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ কারবেন শানিয়া নরেন্দ্রনাথ প্রমূখ কয়েকজন উদ্যোগী 
ছাত্র তাঁহাকে বিদায়াভিনন্দন দিবার জন্য প্রস্তুত হন। আগামণ পুরস্কার-বিতরণী 
সভায় তাঁহারা শিক্ষক মহাশয়কে আঁভনান্দত কাঁরবেন স্থির হইল। দেশবখ্যাত 
বাপ্মপ্রবর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যেপাধ্যায় কাঁথত সভার সভাপাঁত ছিলেন। তাঁহার 
সম্মুখে দাঁড়াইয়া কে বন্তৃতা করিবে ভাবিয়া লাজকু্ঠত বালকগণ আকুল হইল। 
অবশেষে সকলের অনুরোধে নরেন্দ্রনাথই বন্তারূপে নির্বাচিত হইলেন। নরেন্দ্র 
সভামণে দাঁড়াইয়া প্রায় 'অধণ্ঘণ্টা স্বীয় স্বভাবমধুরকণ্ঠে সুলালত ইংরাজীতে উত্ত 
শিক্ষক মহাশয়ের গুণাবলী বর্ণনা করিলেন। তান বন্তৃতা শেষ কারিলে সংরেন্দ্রনাথ 
উঠিয়া গভনর প্রীতির সাঁহত নরেন্দ্রের বন্তুতার প্রশংসা কারলেন। সেকালে ষোড়শ 
কি সপ্তদশবষাঁয় শোর বালকের পক্ষে জননেতা সংরেন্দ্রনাথের সম্মুথে 
দাঁড়াইয়া বন্তুতা করা কম দৃঢ়তা ও আত্মানভ/'রতার পাঁরচায়ক নহে। 

যে সমস্ত মহাপুরুষ যুপ্ৰে গে জন্মগ্রহণ কাঁরয়া জগতের চিন্তা-রাজ্যে 
পাঁরবর্তন আনয়াছেন, দেশের ও দশের কল্যাণকামনায় আমিত বীর্য লইয়া অক্লান্ত 
পারশ্রমে কর্ম কাঁরয়াছেন, তাঁহারা প্রত্যেকে বাল্যকাল হইতেই স্বীয় অসাধারণত্ব 
স্বল্পাঁবদ্তর অনুভব করিয়াছেন। নরেন্দ্রনাথেরও যে সময় সময় এরূপ টিন্তা না 
আসত এমন নহে, পারিপাশ্রবিক অবস্থা ও অন্যান্য বালকগণের সাঁহত তুলনায় 
অনেক সময় নিজের শ্রেষ্ঠত্ব উপলাব্ধ কাঁরতেন। সেইজন্যই তাঁহার আত্মীনম্ঠা 
ও দৃঢ়তা সাধারণের দৃম্টতৈ অহঙ্কার বাঁলয়া মনে হইত । অহওকার হইলেও উহা 
পরপাঁড়ক ছিল না_তাহা হইলে তানি সহপাঠী এবং প্রাতবেশী আবাল-বৃদ্ধ- 
বনিতার হৃদয় আকর্ষণ করিতে কখনও সমর্থ হইতেন না। 

নরেন্দ্রনাথের চাঁরত্রে যাহা কিছু মহৎ, যাহা ছু সুন্দর, সমস্তই তাঁহার 
সুশাক্ষিতা মাঁজতরুচি জননীর সুশিক্ষা ও যর়ের ফল। সন্তানগণের চারিন্রে 
যাহাতে কোনপ্রকার ননঁচতা স্থান না পায়, সেজন্য তান সর্বদা সাবধানে থাঁকতেন। 
মাতৃভন্ত নরেন্দ্র কোনাদন জননীর আদেশ লঙ্ঘন কারতেন না। সন্তানকে মানুষের 
মত মানুষ দোখবার জন্য কোন্‌ জননীর না আগ্রহ হয়? কিন্তু সকলে কেমন 
করিয়া মান্ষ গাঁড়য়া তুলিতে হয় জানেন না। আধ্বানক বঙ্গজনানগণ পাঁরবারিক 
দবন্ব-কলহে লিপ্ত হইয়া যখন অজ্ঞতসারে দৃগ্ধপোষ) 'শশাদগের হৃদয় ঈর্ষা- 
বিষে কলুষিত করিয়া তুলিতে থাকেন, তখন তাঁহারা ভাববার অবসর পান না যে, 
দৈবজ্ঞ কথত “অসাধারণ লক্ষণাক্রান্ত” বালক ভাঁবষ্যতে একজন পরশ্রীকাতর, 
সঙ্কীর্ণচেতা, হীন বিলাসী “বাব্‌”তৈ পাঁরণত হইবে মান্র! বাঙ্গলার জনকজননী 
সন্তান উৎপাদন কাঁরতে ও প্রসব কারতে সুদক্ষ, কিন্তু কেমন কারিয়া মানুষ 
গাঁড়য়া তুলিতে হয় জানেন না, শিখেন না, ভাবেনও না। গতান:গাঁতিকভাবে 'িন- 
বেলা আহার করাইয়া বিশবসংসারে পরের এ+টোপাত হইতে দুমূঠো খংটয়া 
খাইবার জন্য সন্তানগণকে ছাড়িয়া দেন ফলে দেশে বাঙ্গালীর সংখ্যা ব্দ্ধি 
পাইতেছে সত্য, কিন্ত “মানুষ” ক্লমেই বিরল হইয়া আসিতেছে 

জননশ ভুবনেশ্বর দসংহিনশ ছিলেন বাঁলয়াই না নরেন্দ্রনাথের মত পূরুষ- 
সিংহ প্রসব করিয়াছিলেন! নারীসুলভ কোমলতার অন্তরালে তাঁহার চরিন্রে এমন 
একটা দূঢ়তা ছিল, যাহা অন্যায়, অসত্য ও আবিচারের বিরুদ্ধে সর্বদা সদর্পে শির 
উন্নত করিয়া দণ্ডায়মান হইত । স্বামশ বিবেকানন্দ দেহত্যাগ কারবার পরও এই 

যী গাহলা নয় বংসরকাল জশীবিতা 'ছিলেন। তান তাঁহার আদরের পৃত্র 

নরেন্দ্রনাথকে জগাদ্বখ্যাত স্বামশ বিবেকানন্দে প্রারবার্তত হইতে দোঁয়াছিলেন। 
জগৎ মুগ্ধ-বিস্ময়ে দৌঁখুয়াচ্ে, এই তেজাস্বিনী রমণী, পৃত ভাগীরথী-তীরে স্বায় 


৯ড বিবেকানন্দ চাঁরত 


পূত্রের চিতাপার্রে দাঁড়াইয়া অকম্পিতপদে শেষ প্রার্থনায় যোগদান করিয্াছেন। 
[তিনি বিবেকানন্দের জননী, এ গোরবগর্ব তাঁহার সংযম-সাধন-িস্ট সোৌম্যমুখ- 
মণ্ডলে সর্বদা জাগ্রত থাঁকয়া সাধারণের ্রদ্ধাবামশ্র সম্দ্রম-দূষ্টি আকর্ষণ কারিত। 
১১১১ খন্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারী তাঁহার দেহান্ত হয়। 

পিতা ও মাতার স্নেহ-ক্রোড়ে প্রাচূর্যের মধ্যে নরেন্দ্রনাথের শৈশব ও কৈশোর- 
জীবন হাস, আনন্দ, খেলাধুলায় কাটিয়াছে। তাঁহার বাল্যজবন অলোকিক বা 
অসাধারণ না হইলেও অনুপম । ষোল বৎসর বয়সেই তান যের্প তীক্ষ বদ্ধ, 
প্রবল আত্মীনম্ঠা ও জ্ঞানাজনের প্রবল আগ্রহ দেখাইয়াছেন, তাহা দুললভ। [তার 
নিকট তান বাল্যকাল হইতেই সঙগীত শিক্ষা কারয়াছিলেন এবং গীঁতবাদ্যেও 
তাঁহার আধকার এঁ কালে নিতান্ত কম ছিল না। এই মেধাবী, তৈজস্বী, চণ্টল- 
চপল বালক, একাদিকে যেমন পাঁরহাসরাঁসক, ক্লীড়াপ্রিয়, উগ্রস্বভাব ছিলেন, অপর 
দিকে তেমনি গভনর চিন্তাশনল, দয়ালন, বন্ধুবংসলও ছিলেন। তাঁহার ভাবভগ্গীর 
মধ্যে এমন একটা অকপট সারল্য ফুটিয়া উঠিত, যাহাতে তান আত্মীয়স্বজন, 
বন্ধূবান্ধবের নিকট প্রিয় হইতেও 'প্রয়তর হইয়া উঠিয়াছিলেন। প্রবেশিকা পরাক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইয়া কলেজে প্রবেশ করিবার পর হইতেই ঘটনার ঘাত-প্রাতঘাতে নরেন্দ্রের 
সহজ ও স্বাভাঁবক জীবনের এক 'বাচন্র রহস্য-জটল অধ্যায় আরম্ভ হইল । 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
সংস্কান্ধ যং্গ 
(১৮০০-১৮৮০) 


“সংস্কারকেরা বিফল-মনোরথ হইয়াছেন। ইহার কারণ কি? কারণ, তাঁহাদের 

মধ্যে আঁতি অল্পসংখ্যক ব্যান্তই তাঁহাদের নিজের ধর্ম উত্তমর:পে অধ্যয়ন ও 

আলোচনা কাঁরয়াছেন, আর তাঁহাদের একজনও “সকল ধর্মের 

বাঁঝবার জন্য যে সাধনের প্রয্রোজন, সেই সাধনের মধ্য দিয়া যান নাই। 

ঈশবরেচ্ছায় আম এই সমস্যা মঈমাংসা কাঁরয়াঁছ বাঁলয়া দাবী কার।” 
_বিবেকানন্দ 


অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতবর্ষে আদর্শভ্রন্ট আতআবস্মৃত দুইাঁট মহাজাতির 
বংশধরগণ নিশ্চয়ই ধর্মে সমাজে ও রাস্ট্রে অধঃপতনের শেষ সীমায় আঁসয়া 
পেশছিয়াছিল। বিধাতার অলক্ষ্য বিধানে এই দৌর্বল্য ও জড়ত্বের শাঁস্ত আত 
নিদারুণ হইয়া দেখা দিল । মোগল-সাম্রাজ্যের সপ্রাতষ্ঠিত ময়ূর-ীসংহাসন দস্যু 
কর্তৃক লুণ্ঠিত হইল, নববল-দৃপ্ত মহারাম্্র জাতির গৌরবময় অভ্যুঙ্থানের উন্নত 
মস্তক হীতহাসের নির্মম বজ্জুদণ্ডে চূর্ণ হইয়া গেল, বাঁণক ইংরাজের মানদণ্ড সহসা 
ভারতবাসঈর মস্তকের উপর রাজদণ্ড হইয়া দেখা দিল, শিখ-গাঁরমা-সূর্য উদয়াচল- 
শিখরেই নিভিয়া গেল। দ্বাদশ শতাব্দীর ভারতবর্ষে যেমন িঃসহায়ভাবে হিন্দু 
ও বৌদ্ধ একসত্গে নতশিরে ইসলাম রাজশান্তর সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল, অষ্টাদশ 
শতাব্দীতে ঠিক তেমনিভাবে হিন্দু ও মুসলমান--দুই নিরুপায় সম্প্রদায় একরূপ 
অপ্রাতিবাদেই ইংরাজের পদানত হইয়া পাঁড়ল। এই আভনব রাজনোতিক পাঁরবর্তনে 
গত বাণক-ব্যাধ-নিকরের সৃলভ-মগয়াক্ষেত্রে পারণত ভারতবর্ষের দৈন্য 

ও দৌর্বলো্র প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইল উনাঁবংশ শতাব্দীতে । 
আদশনভ্রস্ট ছন্রভঙ্গ 'হন্দুজাতি সমগ্র মুসলমান-যূগেও প্রাণপণ বলে জাত৭য় 
স্বাতন্ন্য ও বৈশিষ্ট্য বহ্‌ল পরিমাণে অব্যাহত রাখিয়া আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম 
হইয়াছিল। কিন্তু 'ব্রাটশ যুগে এক বিপরীত শিক্ষা ও সভ্যতার সংঘাতে প্রাচীন 
সমাজের পুরাতন রক্ষণশশীলতা কোনই কাজে আসিল না। মুসলমান-শক্ষা ও 
সভাতা প্রভাব হইতে আত্মরক্ষা কারতে চু কৌশল অবলাম্বিত হইয়াছিল সেই- 
গুলির 'বচারহীন অনুকরণ এই আভনব শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাবে বাধা দিতে 
পারিল না। কাল ও অবস্থাভেদে আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রাতষ্ঠার নব নব বাবস্থা 
৯৯৯৮২৬8৭৮০৭ ৯ ৮৮৮১৪৭০ 
দক "দিয়াই পঙ্গু হইয়া পাঁড়য়াছিল। বীজত জাতি সহজেই বিজয়শ 
রি ক 
আত্মীবস্মৃত 'হন্দুজাতর সম্গুখে পাশ্চান্তের শিক্ষা ও সভ্যতা যোৌদন মরু- 
মরীচকার শন্তি লইয়া সূরাঁঞ্জত ইন্দ্রধনূর ন্যায় বিবিধ বৌচত্রাময় 
দশ্যে উদ্ভাঁসত হইয়া উঠিল, সেদিন ভারতের ইতিহাসে- বিশেষতঃ বাঙ্গালীর 
রি এ রা রা রর সর জারির আরা 


১৮ বিবেকানন্দ চরিত 


বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, এ জাতির উচ্চশ্রেণীর মত ভারতের অন্য কোন প্রদেশ- 
বাসী এত অসংযতভাবে প্রতাঁচী-সভ)তা-স্ত্রোতে ভাসিয়া যাইবার চেষ্টা করে নাই। 
ফলে প'শ্চান্ত্য আদর্শের সাহত প্রাচ্যের সংঘর্ষণে ষে ক্রিয়-প্রাতীক্য়া আরম্ভ হইল, 
দাসসুলভ পরানূকরণ-প্রবৃত্তির চাপল্য সমাজ-জশীবনে যে চাণল্যের সৃষ্ট করিল, 
তাহা বাঙ্গলাদেশেই প্রবলাকার ধারণ কাঁরল, আর এই আন্দোলনসমূহের কেন্দ্র- 
স্থল হইল-_-ভারতের নব-প্রাতীষ্ঠত রাজধানী কাঁলকাতা-নগরণ। 

এদেশে ইংরাজ রাজত্ব স:প্রাতজ্ঠিত হইবার 'সঙ্গে সঙ্গে খৃষ্টান মিশনরারা 
নিরদ্বেগে গহদেনশদগকে অন্ধকর হইতে আলোকে আঁনবার জন্য উঠিয়া -পাঁড়য়া 
লাগলেন, দলে দলে মশনরী আসতে লাগলেন। ধম্্রচার করিতে আসমা 
প্রথমেই তাঁহাঁদগকে বঙ্গভাষা শিক্ষা কাঁরতে হইত। ক্রমে ধর্ম-প্রচারের বাধাগুল 
চিন্তা কাঁরয়া তাঁহারা 'স্থর কাঁরয়াছলেন যে, শিক্ষাবস্তারের সঙ্গে সঙ্গে খুম্ট- 
ধর্ম প্রচার কারতে আরম্ভ করিলে প্রচারকার্থয অপেক্ষাকৃত উত্তমরূপে চাঁলবে। 
এইরূপে তাঁহারা স্থানে স্থানে 'বদ্যালয় খুলতে লাগলেন এবং শিক্ষার ভিতর 
দিয়া কোমলমতি বালক ও তরলমাতি যুবকবৃন্দের চিত্তে প্রাণপণে খম্টধমেরি 
মাহমা মাঁদ্রত করিতে প্রয়াসী হইলেন। অবশ্য কোন কোন উদারহৃদয় মিশনরী 
বা ইংরাজ যে কেবলমান্র শিক্ষাবস্তারের জন্যই শিক্ষাপ্রদান কাঁরতে উদ্যত 
হইয়াছলেন এবং বাধা ও 'বপাত্তর সাহত যথেম্ট যুদ্ধ করিয়াছিলেন, বাগ্গালী- 
জাত এত অকৃতজ্ঞ নহে যে, তাঁহাদের পৃণ্যস্মৃতি সহজে জাতীয় ইতিহাস হইতে 
মুছয়া ফেলিবে। 

১৮০০ খ্টাব্দে প্রথম কলিকাতা সহরে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাঁপত হয়। 
ঠিক সেই বৎসর আধ্ানক শিক্ষার অন্যতম জনক ডেভিড হেয়ার বাঙ্গলা দেশে 
আগমন কারিলেন। এই মহাপুরুষ নাঁস্তক নীতিপরায়ণ ও মানবাহতৈষী ছিলেন। 
কিছনাদন পর ইনি বিষয়কর্ম ছাঁড়য়া একমাত্র শিক্ষাপ্রচারকজ্পেই আত্মীনয়োগ 

ক্ব। 

উন মিশনরীগণ রাজশন্তির আনূকূল্যে ক্রমে সাহস পাইয়া হিন্দধর্ম- 
িদ্বেষাঁবষ উদ্‌গীরণ কারিতে লাগলেন। প্রাচীন স্থাবর জড়াঁপন্ডবৎ হিন্দু 
সমাজ কান পাতিয়া শাঁনল যে, তাহাদের আচার-ব্যবহার, রগাঁত-নশীতি সমস্তই 
মন্দ, ভয়াবহ পৈশাচিকতাপূর্ণ। ইহার ফলে তাহারা ইহলোকে সর্বপ্রকার ভোগসুখ 
হইতে বণ্িত এবং পরলোকে অনন্ত নরকে যাইবে । যত প্রকারে নিন্দা করা যাইতে 
পারে, মিশনরনগণ তাহার কোনাঁটই বাকী রাখলেন না। জনৈকা ইংরাজ মাঁহলা- 
1মশনরী 'হন্দধর্মকে গালাগালি ও আঁভশাপ দিবার জন্য ভাষা খুঁজিয়া না পাইয়া 
অবাশেষে প্রাণের জালা মিটাইবার জন্য অনেক গবেষণা কারিয়া স্থির কাঁরলেন._.. 
07550911176 11010019110 2170. 15010001195) 216 59100200110, 
অর্থাৎ স্ফাঁটকাকারে ঘনঈভূত অপাবন্রতা ও 'হন্দুধর্ম একই জিনিস। 

প্রাচীন রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ এই আভনব আরুমণ প্রাতরোধ কারবার কোন 
চেষ্টাই করিল না। পাঠান ও মোগল-যুগে ইসলামধর্মপ্রচারকদিগকে রাজনোতিক 
কারণে বাধা দেওয়া ব্রাহ্মণগণের পক্ষে অসাধ্য ছিল। এক্ষে্রেও তাঁহারা হয়তো 
ভাবিয়াঁছলেন, পাদ্রীগণের প্রচারকার্ষের প্রকাশ্য প্রতিবাদ কাঁরলে খঙ্টান রাজ- 
শন্তির কোপে পাঁড়তে হইবে। আরো একটা প্রধান কারণ, ইসলাম অথবা খষ্ট- 
ধর্মের মত হিন্দুধর্ম প্রচারশনীল ছিল না। 'হিন্দসমাজ কৃত্রিম জাতিভেদ প্রথার 
জনা ক্ষদ্র ক্ষদ্র শ্রেণীতে বিভক্ত ও বিভিন্ন বিয়া ধর্ম, নীতি, সদাচার প্রভাতি 
সর্বস্তরে সমান নহে এবং পরস্পরের প্রাত ঘৃণা ও অবজ্ঞাও প্রচুর । সমাজের এই 


সংস্কার যুগ ৯৯ 


অবস্থায়, সমগ্রের জন্য মমত্ববোধ সমাজ-জীবন হইতে লুপ্ত হইয়াছিল । গত দুই 
তিন শতাব্দীতে বাঙ্গলাদেশে সহম্ত্র সহম্র পারবার মুসলমানধর্ম গ্রহণ করার ফলে 
যেমন হিন্দুসমাজ উংকশ্ঠিত হয় নাই তেমান পাদ্রুদের আক্রমণেও তাহারা বিচলিত 
হইল না। গতানুগাঁতক হিন্দঃসমাজ সেকেলে কতকগ্যাঁল প্রথা নিষেধ মানিয়া 
চলা, বার মাসে তের পার্বণ, তীর্থযান্রা, গঙ্গাস্নান, ব্রাহ্মণ বৈষবকে দান, অন্ন- 
পানীয়ের আদান-প্রদানের কতকগাাীল নিয়মকে মানিয়া চলাই ধর্ম বাঁলয়া মনে 
কাঁরতেন। ব্রাহ্মণদের মধ্যে অল্পসংখ্যক ন্যায়শাস্ত্র ও স্মৃতিশাস্ত্রের চর্চা কারিতেন 
মান, বেদ ও বেদান্ত আলোচনা বাঙ্গলা দেশে প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছিল। ধনী ও 
বড়লোকদের ধর্মকর্মের নামে শোষণ এবং তাহাদের গুণকত'ন কারয়া অথেপাজনি, 
মন্র দিয়া শিষ্যাবত্ত অপহরণ, দেশাচার, লোকাচার, স্ত্রঁ-আচার পালন, সামা'জক 
দলাদাল লইয়া ব্রাহ্ষণগণ নিশ্চিন্ত ছিলেন। সর্বসাধারণ হিন্দুদের মধ্যে জ্ঞান- 
বদ্যা আলোচনার কোন চেস্টা ছিল না। আরবা পাশা পাঁড়য়া চাকুরী অথবা 
বিষয়কার্য চালাইবার মত পন্রলেখা ও হিসাব রাখতে পারাই 1শক্ষার চরম আদর্শ 
ছিল। ইংরাজ রাজত্বের প্রারম্ভে ধনী ও বাবু বাঙ্গালশদের চরিত্র নানাঁদকে ভ্রচ্ট 
হইয়া পাঁড়য়াছিল; অর্থ থাকিলে পত়্ীর বা পত্রীদের গোচরেই অনেকে উপপত্ধী 
রাখতেন, বিদ্যাসূল্দর, কাব ও তর্জার লড়াইয়ের অশ্লীল ও কুর্চপূর্ণ সংগত 
অভিনয়ে তৃপ্ত হইতেন। কলিকাতার বাবুরা বূলব্ীল ও ঘাঁড়র খেলা, বারবাঁনতা 
লইয়া বাগানবাঁড়তে আমোদ, বেশভৃষা প্রভাীতিতেও মত্ত থাঁকতেন। এই সময় 
সহসা এক মেধার মহাগঃষ কলিকাতা হরে আবিভতি হইলেন, তন্দ্রাচ্ছন্ন 
বাঙ্গাল জাতি এক রূঢ় আঘাতে চৈতন্য পাইয়া দেখিল, মহা মনীষাঁ রাজা 
রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩)। রামমোহনের ধর্ম ও সমাজ সংস্কার-আন্দোলনে 
কাঁলকাতা নগর বিক্ষুব্ধ হইল--বাঙ্গলার সর্ব আলোচনার তরঙ্গ ছড়াইয়া 
পাঁড়ল। “বাবুদিগের বৈঠকখানায়, ভট্টাচার্যের চতুষ্পাঠীতে, পল্লগ্রামের চণ্ডী- 
মণ্ডপে যেখানে সেখানে রামমোহনের কথা । অন্তঃপূরের মধ্যেও আন্দোলনের 
মোত প্রবাহত হইতে অবশিম্ট থাঁকিল না।” 

রামমোহন ধনী ও আভিজাত ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে পাটনায় 
[তান আরবী ও পার্শ' ভাষা শিক্ষা করেন এবং এঁ ভাষায় কোরান, ইউ্রিভ ও 
আ'রম্টটলের গ্রল্থাদ পাঠ করেন। পরে কাশীতে গিয়া সংস্কৃত ও বেদান্ত অধ্যয়ন 
করেন। বেদান্ত ও কোরান পাঠ করিবার ফলে তান মৃর্তিপ্জাবিরোধী ও 
একেশ্বরবাদণ হইয়া উঠেন। প্রচাঁলত ধর্মের নিন্দা করিয়া আরবাঁ ভাষায় একখানি 
গ্রন্থ রচনা করেন। ইহার ফলে তানি পতা ও আত্মীয়বর্গ কর্তৃক পরিত্ন্ত হন। 
পরে কলিকাতায় আসিয়া ইংরাজন, জাতি তি ভারা হারা রাইরেল 
ইত্যাদি পাঠ করেন। বহৃভাষাবদ- এবং 'বাভন্ন ধর্মের তত্বজ্র রামমোহনই সর্ব- 
প্রথম বিভিন্ন ধর্মমতের তুলনামূলক আলোচনার সূত্রপাত করেন। ইতিপূর্বে 
পাশ্চান্তদেশেও কোন পণ্ডিত এইরূপ য্ন্তিবাদ সহায়ে 'বাভন্ন ধর্মমতের তুলনা- 
মূলক আলোচনায় হস্তক্ষেপ করেন নাই। যাহা হউক, পিতার মৃত্যুর পর 
১৮০৩ সালে রামমোহন পুনরায় পারবারবর্গের সহিত মিলিত হন এবং ১৮০৫ 
হইতে ১৮১৫ পর্যন্ত 'বাঁভন্ন স্থানে কালেরের সেরেস্তাদারশ করেন। রঙ্গপুুরে 
(১৮০৯-১৪) থাকার সময়ই রামমোহন বেদান্ত আলোচনার সূত্রপাত করেন 
এবং উপানিষদের অনুবাদকার্ষে হস্তক্ষেপ করেন। পরে চাকরা ছাড্িয়া ১৮১৪ 
সালে কলিকাতায় আসিয়া “আত্মীয়সভা” বিয়া একটি সামা প্রাতষ্ঠা কাবলেন 
এবং অনুরাগণ ব্যান্তবর্গকে লইয়া বহাঁদন 'বিল.্তপ্রায় উপনিষদ প্রচার এবং 


২০ বিবেকানন্দ চাঁরত 


সঞ্চে সঙ্গে মৃর্তপূজা ও প্রচলিত পৌরাণিক হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে, আন্দোলন 
আরম্ভ করিলেন। কেবল হিন্দুধর্মের কুসংস্কার ও অযৌন্তক' মতবাদ নহে; 
খুম্টানধম+, [বিশেষভাবে িশনরণ প্রচারিত মতবাদের, অসারতাও প্রমাণ কারয়া 
1তানি প্রবন্ধ ও পুস্তকাঁদ প্রচার কারতে লাগিলেন। ফলে প্রাচীন-পম্থী 'হিন্দু- 
সমাজ এবং [শনরীবন্দ অসাহষ্ণু হইয়া উঠিলেন। ১৮২১ সালে উইিয়ম 
আডাম নামক জনৈক “িশনরাী রামমোহনের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া খন্টীয় 
নিত্ববাদ পাঁরত্যাগপূর্কক একে্বরবাদ গ্রহণ কারলেন। এই ব্যাপার লইয়া মিশনরণ 
সমাজেও একটা উত্তেজনার সৃঁন্ট হইল। মশনরীগণ দোখলেন, “পৌত্তীলকতা” 
বা তথাকাঁথত আচার-ব্যবহারের উপর 'হন্দধর্ম প্রাতিষ্ঠিত নয়; উহার মূল 'ভাত্ত 
হইতেছে বেদান্ত-দর্শন। ম্যার্সম্যান, কেরা প্রভৃতি শ্রীরামপূরস্থ মিশনরীগণ 
বেদান্ত-দর্শনকে আক্লমণ করিলেন। ্লামমোহরও নত রেল [তান ধীর- 
ভাবে তাঁহাদের অযৌন্তক মতগুলি একে একে খন্ডন কারতে লাগিলেন। এই 
বিখ্যাত বেদান্তযদ্ধ একটা এীঁতহাঁসিক ঘটনা । মিশনরীগণের বাঙ্গালীকে 
খুন্টান করিবার প্রাণপণ চেষ্টার বিরুদ্ধে রাজা রামমোহন একক দাঁড়াইয়াছিলেন। 
বলা বাহনল্য সোঁদন তাঁহার পাশ্বে দাঁড়ান তো দূরের কথা, হিন্দুসমাজ বরং 
তাহার বিরুদ্ধাচরণ কাঁরয়াছল। একাঁদকে স্বজাতির শতাব্দীসণ্চিত কুসংস্কার, 
অপরাঁদকে খন্টানী ধর্মন্ধতাপ্রসৃত 'হন্দুর ধর্ম ও দর্শনের ভ্রান্ত-ব্যাখ্যা- এই 
উভয়ের বিরুদ্ধে যুগপৎ রামমোহনকে শাস্ত্র ও যান প্রয়োগ কাঁরতে কারতে হইয়াছে । 
উনাবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে অসামশান্তশাল রামমোহতনর চিন্তা ও চার 
সমাজের অভ্যস্ত জড়ত্বের উপর পুনঃ পুনঃ আঘাত করিয়া এক নবজীবনের 
চাণ্চল্য জাগ্রত কাঁরল। ধর্মে সমাজে, রান্ট্রে অধঃপাঁতিত জাতিকে হাঁনতার 
পঙ্কশয্যা হইতে টানিয়া তুলিবার জন্য রাজা সমস্ত প্রাতকূল শান্তির বিরুদ্ধে 
একক দাঁড়াইয়্যম যে ক অসাধ্য সাধনের চেম্টা করিয়াছিলেন, শতাব্দীর ব্যবধানে 
নানা কারণে আজ তাহা ধারণা করা কাঠন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বালিতে হয়, 
পতনি কি না করিয়াছলেনঃ শিক্ষা বল, রাজনীতি বল, বঙ্গভাষা বল, 
বঙ্গসাহত্য বল, সমাজ বল, ধর্ম বল, বঙ্গ-সমাজের যে কে'ন বিভাগে উত্তরোত্তর 
যতই উন্নাতি হইতেছে, সে কেবল তাঁহারই হস্তাক্ষর নৃতন নূতন পৃচ্ঠায় উত্তরোত্তর 
পরিস্ফুটতর হইয়া উীঠতেছে মান্র।” 
. তৎকালশন বঙ্গ-সমাজে রামমোহন রায়ের প্রাতভা, সগভীর স্বদেশপ্রেম 
উপলাব্ধ কারবার মত লোক আত অল্পই 'ছিল। সেই অল্পসংখাক সহচর লইয়া 
1তান কসংস্কার, অর্থহীন প্রথা, প্রাণহীন আচার প্রভৃতির বিরুদ্ধে নির্মম হইয়া 
সংগ্রামর সূচনা কারয়াছিলেন। মার্তপূজার বা জাতিভেদের বিরুদ্ধে রাজার 
আন্দোলন অপেক্ষা, সহমরণ-প্রথার কদর্য নিষ্ভুরতার বিরুদ্ধে তাঁহার আন্দোলন, 
রক্ষণশশল সমাজকে অতান্ত চণ্চল কাঁরয়া তৃলয়াছিল। শোকার্তা সদ্াাবধবাকে 
ছলে কৌশলে এবং বলপর্ক প্রকাশ্য দবালোকে মৃত পাঁতির সহিত দাহ করাকে 
মতাপুণ্য কার্য বাঁলয়া সমর্থন কারবার লোকের অভাব 'ছল না। প্রথার এমান 
প্রভাব । সাধারণতঃ দয়াল; ন্যায়পরায়ণ ব্যান্তরাও প্রথার মোহে হিতাহিত জ্ঞানশন্য 
হইযা বিষ্ঠর আচবণ কাঁরতে গ্লাঁনবোধ করিতেন না। সেইজনাই আমরা 
দোখিস্ত পাই, রক্ষণশঈলদল রাজা স্যার রাধাকান্তদেবের নেতত্বে এক ধর্মসভা" 
প্রাতষ্ঞা করিয়া “সতাঁদাহ" প্রথা সমর্থন কাঁরতে লাঁগিলেন। যাঁদও তাঁহারা 
জ্ানাতন যে. কদাচিৎ রা রা আঁধকাংশস্থলেই 
সম্পাত্ত ও বিস্তের লোভে, উপবাসক্রিষ্টা শোকার্তা বিধবাকে ভাঙ-ধতুরাঁদ 


সংস্কার যুগ ২১ 


খাওয়াইয়া সহমরণের সম্মতি লওয়া হইত এবং 'বিধবাকে চিতার সাহত বাঁধয়া 
বাঁশ দিয়া চাঁপয়া ধাঁরয়া দাহ করা হইত। তথাঁপ সত্যের অপলাপ কারয়া 
তাঁহারা যান্তুহীন জিদ প্রদর্শন কারতে লাগিলেন। যাহা হউক, ইতিপূর্বে 
অনেক ইংরাজ শাসক এ কুপ্রথা দূর কারবার জন্য চেষ্টা কারলেও রামমোহনের 
দীর্ঘ দ্বাদশ-বর্ধব্যাপী আন্দোলনের ফলে ১৮২৯এর ঠা ডিসেম্বর সতশদাহ- 
প্রথা নিবারণ করিয়া আইন 'বাধবদ্ধ হইল । লর্ড উইলিয়ম বেস্টিঙ্ক রামমোহনের 
যান্তর সারবন্তা অনুভব কারলেন। রাজার পরামর্শে গবর্ণর জেনারেল গঞ্গাসাগরে 
সন্তান নিক্ষেপ প্রথাও আইন দ্বারা নিবারণ কারলেন। প্রাচীন সমাজ সদ্যা- 
বিধবাঁদগকে জীয়ন্তে পোড়াইয়া মারবার সুযোগ হারাইয়া পহন্দুর ধর্ম নষ্ট 
হইল" বালয়া চীৎকার কাঁরতে লাঁগলেন। হন্দজাতর ললাট হইতে রাম- 
মোহনের চেষ্টায় দুইটি দুরপনেয় কলঙ্করেখা মুছয়া গেল। স্যার রাধাকান্তের 
দল ব্যর্থকাম হইয়া রামমোহনের ঘার্তপূজা অস্বীকার ও বেদান্ত আন্দোলনের 
্লীতবাদ কাঁরতে লাগলেন। এই বাদান_বাদের মধ্যে কুচ ঈর্ষা প্রভাতি যথেষ্টই 
ছিল, ইহার ভাল ফল হইল এই যে, বিস্মৃতপ্রায় প্রাচশন শাস্গলি 
ভিতরে মধ্যে আলোচিত হইতে লাগল এবং রক্ষণশশল সমাজের মধ্যেও 
সংস্কারকের দল জাগ্রত হইল । এমন কি রামমোহন-প্রাতিদ্বন্্ী স্যার রাধাকান্তই 
তৎকালে স্তী-শিক্ষা বিষয়ক আন্দোলন উপাস্থত কাঁরয়াছলেন। 

পাশ্চাত্য প্রণাল'ঈীতে এবং ইংরাজী ভাষার সাহায্যে শিক্ষাদানকজ্জে 'বদ্যালয়াদ 
স্থাপনের "জন্য আন্দোলন আরম্ভ কাঁরয়া রাজা তৎকালীন রাজপুরুষাঁদগের 
আনুকূল্য এবং সহানুভূতি লাভ করিয়াছিলেন; স্বদেশীয় কাঁতিপয় মহানুভব 
ব্যক্তিও' রামমোহনকে যথোচিত সাহায্য করিয়াছলেন। তাহার ফলস্বরূপ, 
১৮১৭ সালে যখন তাঁহারই চেষ্টায় 'হন্দু কলেজ স্থাঁপত হইল তখন প্রাচীন: 
সি মোক উহার মে করিতে জিত হইলেন মহানূভব 
রাজা অন্লানবদনে দেশের মুখ চাঁহয়া সে অপমান সহ্য কারলেন। তান কেবল 
বলিলেন, “সে কি কথা? আমার নাম থাকা ?ক এতবড় কথা যে, সেজন্য একটা 
ভাল কাজ নম্ট কাঁরতে হইবে?” ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন হওয়ার বিরৃদ্ধেও 
অনেকে আন্দোলন উপাঁস্থত করিলেন বটে, কিন্তু তাহা 1টাকিল না। 

কালক্রমে হিন্দ কলেজের ছান্রবন্দ পাশ্চাত্য-শিক্ষা-দক্ষায় স্বেচ্ছাচারী হইয়া 
উঠিলেন, স্বাধীনতার নামে উচ্ছৃঙ্খলতা আরম্ভ হইল। অখাদ্যভক্ষণ, সুরাপান, 
প্রকাশ্য স্থানে মুসলমানের দোকান হইতে গোমাংসাদ ক্রয় কারয়া আহার করা 
ইত্যাদ সৎসাহসের কার্য বালয়া গববোচত হইতে লাগল। কাঁলকাতা সহরের 
এই ক্ষদদ্র সমাজাবপ্লবাঁটর সহায়ক হইলেন কলেজের খম্টান অধ্যাপকবৃন্দ। 
এই সময় অন্টাদশ শতাব্দীর ফরাসশীবস্লব-সাগরমাঁথত অমৃত ও গরল লইয়া 
আসলেন প্রতিভাশালী শিক্ষক ভিরোজিও (1)2:9212) | ইন ইউরেশিয়ন। 
ধর্মে যে কি ছিলেন তাহা বলা বা নির্বাচন করা সুকঠিন। অগ্রাতহত ব্যান্তগত 
স্বাধীনতা সবতোভাবে উপভোগ কারিতে হইবে ইহাই তাঁহার মূলমল্ম ছিল। 

দূঢ়হ্দয় শক্তিশালী শিক্ষক ডি'রোজিওকে নেতার্পে পাইয়া হিন্দু কলেজের 
ছারবন্দ উৎসাহে অধীর হইলেন। ইপ্হাদের আচার-ব্যবহার কলমে সমাজের সকল 
শ্রেশীরই অসহনীয় হইয়া উঠিল। যাহা কিছ হিন্দুর বা হন্দত্ব তাহাই 
কুসংস্কার, এই অদ্ভূত ধারণা লইয়া তাঁহারা “কুসংস্কার ভজন ও চাঁরব্রের উন্নাত 
সাধনের এক প্রধান উপায় মনে করিয়া” অবাধ সঃাপানের ম্রোতে গা ঢালিয়া 
দলেন। 'হন্দু কলেজের ক্লুতবিদ্য ছান্রগণ কলমে বঙ্গের 'বাভন্ন নগরীতে গগয়া 


৩ 


২২ বিবেকানন্দ চারত 


তাঁহাদের আদর্শ প্রচার কারতে লাগলেন। ই'হাঁদগের হঠকারিতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা 
কমে ধীরতার সীমা আতন্ধম কারল। ইতিমধ্যে ১৮৩০ সালে পাদ্রী আলেক্‌- 
জাণ্ডার ডফ কলিকাতায় আঁসলেন। রামমোহন ইন্হাকে একাঁটি স্কুল করিয়া 
দিলেন। ইতিপূর্বে রামমোহনের বন্ধু আডাম সাহেবও একাটি বিদ্যালয় প্রাতষ্ঠা 
কারয়াছিলেন। হিন্দু কলেজে ধর্মীশক্ষা দেওয়া হইত না, ছান্রগণের নৈতিক 
চাঁরন্রের মেরুদণ্ড ভাঁঙ্গয়া যাইতেছে, এই দুরবস্থা দোখয়াই বাহাতে শিক্ষা 
ধর্মানগ হয়, সেজন্য রামমোহন চেঁষ্টত হইলেন। এই সময় রামমোহনকে বাবধ 
কার্যের জন্য বিলাত যাইতে. হইল। ভারতবর্ষ হইতে সর্বপ্রথম 'হন্দন্সন্তান 
রামমোহন বিলাত গমন কাঁরলেন- ইহা একটি ইতিহাস-প্রাসদ্ধ ঘটনা এবং 
ইহাতেও রামমোহনের দুঃসাহসের অন্ত ছিল না। 

হন্দ; কলেজের ছান্রগণের উচ্ছৃঙ্খলতা- তাঁহার বড় আদরের পাশ্চাত্য 1শক্ষার 
বিষময় বিকৃত ফল দেখিয়া রামমোহন ব্যাথত হইলেন। তাঁহার জীবনচারতকার 
লাখয়াছেন__ 

অর্থাং-তিনি রোমমোহন) প্রথম জীবনে স্বদেশব্মাসগণের অত্যাধক বশ্বাস- 
প্রবণতা দেখিয়া হৃদয়ে গভীর বেদনানুভব করিতেন। এবং ইহার বিরুদ্ধে 
স্বীয় সমুদয় শান্ত নিয়োঁজত করিয়াছলেন। কিন্তু পরবতর্ কালে তানি ব্যাঝতে 
লাগলেন যে, তত সাংঘাতক না হইলেও অত্যল্প 'বিশবাসও বিপজ্জনক। 
কলিকাতায় বিশেষভাবে যূবকগণের দ্বারা গাঁঠত এক দলের কথা 'তঁন প্রায়ই 
ক্ষোভের সহিত উল্লেখ কাঁরতিন। এই যুবকগণের মধ্যে কেহ কেহ ব্দ্ধমানও 
ছিলেন এবং সর্বতোভাবে সন্দেহবাদী হইয়া উীঠয়াঁছলেন। 'তাঁন বাঁলতেন, এই 
দল হিন্দু ও ফিরিঙ্গী যুবকগণের সমবায়ে গাঠিত হইয়াছিল; ইহারা আঁভনব 
শিক্ষাপ্রণালীর প্রভাবে স্বীয় ধর্মমত পাঁরবর্জন কারিতেন, িন্তু অন্য কোন ধর্ম- 
মতাবলম্বী হতেন না। এইরূপ কোন ধর্মে আস্থাহীন অবস্থা, একজন 
কুসংস্কারাচ্ছন্ন হন্দূর অবস্থা হইতেও শোচনীয়তর এবং তাঁহাদের মতবাদ সর্ব- 
প্রকার নৌতিক উন্নতির পারপম্থখী। রোজা রামমোহন রায়ের জীবন-চারত। 
লণ্ডন- ১৯৮৩৩-৩৪) 

পাশ্চাত্য শক্ষা ও সভ্যতার তরঙ্গাভিঘাতে এক সংপ্রাচন সভ্যতার বংশধরগণ 
একেবরে অসহায়ভাবে ভাঁসয়া না যায়, যাহাতে তাহারা যুগোপযোগী উপায় 
অবলম্বনে জাতীয় জীবনাদর্শ রক্ষা কাঁরয়া' জীবন-সংগ্রামে টাকিয়া থাকিতে 
পারে, এই মহদ্ভাবের প্রেরণায় রাজা রামমোহন ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারে ব্রত 

। কিন্তু তাঁহার আরব্ধ কার্যকে তান প্রাতচ্ঠিত করিবার অবসর 

পান নাই: নি 
দুর্ভাগ্য তান ইংলন্ড হইতে আর 'ফাঁরয়া আসিতে পাঁরিলেন না। ১৮৩৩-এর 
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সংস্কার যুগ ২৩ 


২৭শে সেপ্টেম্বর তাঁহার দেহান্ত হইল। তাঁহার গ্রাতীষ্ঠত “প্রন্মসভা” আচার্য 
রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের চেষ্টায় কোন প্রকারে জীবনধারণ কাঁরয়া রাঁহল মান্্। 
যাহারা তৎকালে রাজার সহকম্ঁ ছিলেন তাঁহারা কেহই এই প্রচণ্ড ভাবধারাকে 
হন কানুনার জন ছ হানে অয হন নাহি হামা হ্রেকসন জনমতের 
শিক্ষার তিনটি মূলসূত্র বাঁলয়া 'নদেশ কাঁরতেন--তাঁহার বেদান্ত-গ্রহণ, 
স্বদেশপ্রেম প্রচার এবং 'হন্দ-মুসলমানকে সমভাবে ভালবাসা । এই সকল বিষয়ে 
রাজা রামমোহন রায়ের উদারতা ও ভাবিধ্যদার্শতা যে কার্যপ্রণালর সূচনা 
করিয়াছিল, তান নিজে মাত্র তাহাই অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইয়াছেন বালিয়া 
দাবী করিতেন। 

হন্দহধর্ম-সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়া রামমোহন শাঙকর-অদ্বৈতবাদের 'ভীত্তর 
উপর দাঁড়াইয়ছিলেন। উপাঁনষদ- ও তন্দাদি শান্তের প্রামাণ্যকে যে ভাবে গ্রহণ 
কারয়া বেদকে যে ভাবে মর্যাদা দিয়া রামমোহন "হন্দধর্মের ব্যাখ্যা কারয়া 
গিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে নানারূপ মতাবরোধ থাকা সত্তেও একথা অত্যন্ত দুঃখের 
' সাহত বলিতে হয়, তাঁহার 'সদ্ধান্ত তাঁহার অনুবাতিগণ ঠিক ঠিক গ্রহণ করেন 
নাই, অথবা কাঁরতে পারেন নাই। অথচ হিন্দ্ধর্ম সম্বন্ধে রামমোহন যে সকল 
দিক দিয়া অভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছলেন, এমন কথাও সাহস কাঁরয়া 
বলা যায় না। তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলীর প্রায় এক-তৃতীয়াংশ একেবারে োবলুস্ত 
হইয়া গিয়াছে; যেগ্াীল অদ্যাঁপ আছে, তাহা 'নরপেক্ষভাবে আলোচনা কাঁরলে 
অর্থাৎ পরবত": ব্রাহ্ম-সংস্কারকগণের চক্ষ; দিয়া না দৌখলে, মোটামুটি বোঝা 
যায় 

(১) বাগ্গলার শান্ত ও বৈষ্ব এই দুই প্রধান সম্প্রদায় কালবশে নানাভাগে 
বিচ্ছিন্ন ও বিভন্ত হইয়া হইয়া বিকৃত হইয়া পাঁড়য়াঁছিল, দেশের জনসাধারণ ধর্ম বালতে 
কতকগ্ল প্রথা ও নিয়মের বিচারহশীন অনৃসরণই ব্াঝত। ইহার উপর ক্ষ 
ক্ষুদ্র সম্প্রদায়গীলর মধ্যে পরস্পরের প্রাতি বিরোধ ও বিদ্বেষের অন্ত ছিল না। 
বেদান্ত অবলম্বনে তিনি এই 'বিভন্ত বিচ্ছিন্ন সম্প্রদায়গুলিকে এক এক্যমলক 
দার্শনক ভিত্তির উপর আনবার চেন্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু এই চেষ্টায় 
রামমোহন শান্ত ও বৈষবের ইতিহাস, সাহত্য, দর্শন, গুরু ও অবতারবাদ, মন্ত্র, 
সাধনা ও 'সাদ্ধর প্রাত সুবিচার কাঁরতে পারেন নাই। বৈষব আদর্শকে তানি 
অশ্লীল বালয়া এক প্রকার উপেক্ষাই কাঁরয়াছেন। স্বয়ং তল্লের প্রাতি বিশেষ 
অনরন্ত হইয়াও, তান্ত্রিক সাধকের শিষ্য হইয়াও এবং তন্দোন্ত চক্লের সাধনায় 
শা গ্রহণ ও শৈব বিবাহ সমর্থন কারয়াও তান তন্ছর মাতৃভাব পাঁরহার 


কাদা না 
[ছিলেন যে, 'হন্দুরা ধর্মতত্ব নির্পণে উন্নীতর চরম [শিখরে আরোহণ কাঁরলেও 
নশীতর দিক দিয়া অত্যন্ত অবনত? 'হন্দুর ধর্মনশীতি অপেক্ষা খষ্টানী ধর্মনপীতি 
তাঁহার দিকট উৎকৃষ্ট িবোঁচত হইয়াঁছল এবং 'হন্দুজাতির পুনর্থানকল্পে 
খৃষ্টান নশীত-মার্গের পাঁথক হওয়া ব্যতীত উপায়ান্তর নাই, ইহা রাজা মনুত্তকন্ঠে 
প্রচার কাঁরতেন। 

(৩) বেদান্তোন্ত নিরাকার নির্গণ রন্ষোপাসনা প্রচার করিয়া রামমোহন 
'হন্দুর সাম্প্রদায়ক [বিরোধ দিরসন কাঁরিতে চেষ্টা কারয়াছিলেন। - 

(৪) জাতিভেদ, মাংসাহারে আচ্ছা, বাল্যাববাহু, বহুবিবাহ, মার্তপ্জা, 
[িদেশগমনে আচ্ছা, সমদদ্রয্তায় পাপবোধ ইত্যাঁদ রাজার মতে আমাদের জাতীয় 


২৪ গববেকানন্দ চারত 


অবনতির কারণ এবং এই সমস্ত প্রথার বিরুদ্ধে তান তীব্রভাবে লেযনী চালনা 
কারতে কোন প্রাতকৃল সমালোচনাতেই ভীত হন নাই। 

(৫) রাজা দেশে স্বাধীন চিন্তা ও 1বচারব্াদ্ধর উন্মেষকল্পে ইংরাজী শিক্ষা 
প্রচলনে প্রাণপণে চেস্টা করিয়াছলেন। শিক্ষার মধ্য দিয়া তিনি সংস্কারের 
পক্ষপাতী 'ছিলেন। গাঁণত, পদার্থাবদ্যা, রসায়নশাস্ত্, শারীর-বিজ্ঞান ইত্যাঁদ 
বিষয় যাহাতে এদেশের নবপ্রাতাষ্ঠত শিক্ষালয়গ্লতে শিক্ষা প্রদান করা যায়, 
তাহার জন্য চেষ্টা কাঁরয়াছিলেন। বাঙ্গলা গদ্য রচনায় উৎকৃষ্ট প্রণালশ অবলম্বনে 
মাতৃভাষার উন্নাতিসাধনে রামমোহনের উদামও সামানা নহে। 

রামমোহনের সর্ব তোমুখা প্রাতভার প্রখর দ্বান্ট জাতীয়-জঈীবনের সকল 
বিভাগেই পাঁতিত হইয়াছিল! স্বধর্মানুরাগী, জাতায়তাবোধের প্রথম পুরোহিত 
রাজা রামমোহনই সর্বপ্রথম নব জাগরণের ভেরী-ীননাদে দেশকে জাগ্রত হইবার 
জন্য আবাহন করিয়াছলেন। অথচ এই মহাপুরুষের চিন্তা ও চাঁরত্র নিরপেক্ষ- 
ভাবে এ পযন্তি আলোচনা হয় নাই। আমি সাহস কাঁরয়া বালব, ব্রাহ্ম-সংস্কারকগণ 
সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতাবশতঃ রামমোহনের উদার সার্বভোৌমিক আদর্শ সম্বন্ধে 
এত ভ্রান্ত ধারণা কারবার সুযোগ "দিয়াছেন যে, আজ বাঙ্গালী জাতির এই 
মহাপুরূষকে না জানার দুর্ভাগ্য অপেক্ষা ভুল করিয়া জানার দু্ভগ্যই অধিক। 

সা ও উরিমামার ভেদ চিন্তন বা উ্ানাি ভাত কারী 
রামমোহন ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছলেন। নানা ভ্ট-বিচ্যাতির মধ্য 
দিয়াও রামমোহন ভারতের সনাতন সাধনা ও সভ্যতার মর্ম উপলাব্ধ কাঁরতে 
সক্ষম হইয়াছলেন বাঁলয়াই কতকগ্ীল প্রচলিত লোকাচার এবং 'ক্রয়া-কাণ্ডের 
প্রাতবাদ কারয়াও কোন নূতন ধর্ম বা সম্প্রদায়ের প্রাতঙ্ঠা করেন নাই। যে 
'রাহ্গধম” রামমোহনের নামের ছাপ লইয়া এতাবৎকাল চাঁলয়া আসিতেছে, তাহার 
প্রণেতা মহার্ঘি দেবেন্দ্রনাথ (১৮১৭-১৯০৫), রাজা রামমোহন নহেন। দেশে এখনো 
অনেকের রামমোহনই ব্রাহ্গধর্ম-প্রবর্তক ইত্যাকার ভ্রান্ত ধারণা আছে, সেই জন্য 
এ বিষয়ে সংক্ষেপে কিন্টিং আলোচনা করা আবশ্যক। 

১৮৪৩-এর ওই পৌষ মহার্ধ দেবেন্দ্রনাথ বিশজন বন্ধূসহ ব্রা্মধমে” দীক্ষা- 
গ্রহণ করেন। ব্রাহ্গধর্ম রামমোহনের ঈ্সিত পথে বিকাঁশত হয় নাই। ব্রাহ্ম- 
সমাজের অন্যতম প্রচারক মনীষা স্বগাঁয় 'বাঁপনচন্দ্র পাল মহাশয় রাজার আদর্শ 
ও মহার্ধযর আদর্শ আলোচনা কাঁরয়া নিম্ন-সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন-_ 


“* * রাজা একান্তভাবে শান্প্রামাণ্য বর্জন করেন নাই। মহার্ধ দেবেন্দ্রনাথ বেদকে 
প্রামাণ্য-মর্ষাদাঘ্রষ্ট কাঁরয়া শুধ্‌ ব্যান্তগত 'বচারব্যদ্ধির উপরেই এঁকান্তিকভাবে সত্যাসত্য 
ও ধর্মাধর্ম মীমাংসার ভার অর্পণ করেন। রাজা ধর্মসাধনে যে গ্‌রূরও একটা বিশেষ 
স্থান আছে, ইহা কখনো অস্বীকার করেন নাই। মহার্ধ দেবেন্দ্রনাথ যেমন শাস্ত্র, 
সেইরূপ গুরুকেও বজন কাঁরয়া, প্রত্যক্ষ আত্মশান্ত ও অপ্রত্যক্ষ ব্রন্ম-কৃপার উপরেই 
সাধনে যথাযোগ্য 'সাদ্ধলাভের সম্ভাবনাকে প্রাতিচ্ঠিত করেন। রাজা ক তত্বা্জে, কি 
সাধনাঞ্গে, ধর্মের কোন অঙ্গেই, স্বদেশের সনাতন সাধনার সঙ্গে আপনার ধর্মসংস্কারের 
প্রাণগত যোগ ন্ট করেন নাই। মহার্ষ এক প্রকারের স্বাদেশিকতার একান্ত অনুরাগন 
হইয়াও প্রকৃতপক্ষে এই যোগ রক্ষা করেন নাই. করিতে চেষ্টাও করেন নাই। রাজা 
বেদান্তের উপরেই আপনার তত্ব-সিম্ধান্তের প্রতিষ্ঠা করেন। মহার্ধ প্রকৃতপক্ষে 
অম্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপীয় যান্তবাদের উপরেই তাঁহার ব্রাহ্গধর্মকে গাঁড়য়া তুলেন। 
রাজা বেদান্ত-প্রাতপাদ্য ধর্মকেই ব্রাহ্গধর্ম বাঁলয়া প্রচার করেন। মহার্ধ তাঁহার আপনর 


সংস্কার যুগ ২৫ 


আত্মপ্রত্যয় বা স্বান্ভৃতিপ্রাতপাদ্য ধর্মকেই ব্রাহ্মধর্ম বাঁলয়া প্রাতাষ্ঠিত করেন। 

“* * মহার্ধর ব্রাহ্মধমগ্রন্থে কেবল উপাঁনষদের উপদেশই উদ্ধৃত ও ব্যাখ্যাত 
হইয়াছে সত্য, কিন্তু এ সকল উদ্ধৃত উপদেশের প্রামাণ্য-মর্ধাদা শ্রতি-প্রাতাম্ঠিত নহে, 
মহর্ষর আপনার স্বানুভূতি-প্রাতন্ঠিত মান্র; উপানষদের যে সকল শ্রুতি মহার্ধর 
নিকট সত্য বাঁলয়া বোধ হইয়াছে, তান সেগুলিকে বাছয়া বাছয়া আপনার ব্রাহ্ম- 
ধর্মগ্রল্থে নিবদ্ধ করেন-__খাঁষরা কি সত্য বাঁলয়া৷ দোখয়াছিলেন বা জানয়াছিলেন, তাহার 
সন্ধান তান করেন নাই। কোন শ্রদ্দীতর বা উত্তরার্ধ, কোনওাঁটর বা অপরার্ধ যার 
যতটুকু তাঁর নিজের মনোমত পাইয়াছেন, তাহাই কাটিয়া ছাঁটয়া আপনার ব্রাহ্মধ্মগ্রন্থে 
গাঁথিয়া 'দিয়াছেন। অতএব মহার্ষর ব্রাহ্মধর্মগ্রল্থে বিস্তর শ্রুতি উদ্ধৃত হইলেও, এ 
গ্রন্থ তাঁহার নিজের, ইহার মতামত তাঁহার, প্রাচীন খাঁষাঁদগের নহে । সংস্কৃত শ্লোক 
উদ্ধার না কাঁরয়া কেবল বাঙ্গলাভাষায় এ সকল মতামত 'লাপবদ্ধ কাঁরলেও তার 
যতটুকু মর্যাদা থাকিত, উপাঁনষদের বূষ্ষনী দেওয়াতে ইহা তদপেক্ষা বেশী মর্যাদা 
লাভ করে নাই।” পন্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ও ব্রাহ্ম-সমাজ' হইতে উদ্ধৃত) 


যাহা হউক, রাজার আদর্শের সাহত প্রভূত অনৈক্য সত্বেও 'ব্যান্তত্বাভমানী 
যুরোপাীয় যান্তবাদের উপর প্রাতাষ্ঠত ব্রাহ্ম-ধর্মকে' পতি ও প্রচার কারবার 
জন্য মহর্ি সমস্ত শান্ত গিয়োজত কাঁরলেন। এই কার্ে তাঁহার সহায় হইলেন 
বিখ্যাত সাহাত্যিক বঙ্গভাষার অন্যতম শ্রম্টা অক্ষয়কুমার দত্ত এবং মনীষী 
রাজন'রায়ণ বস। 

মহার্য দেবেন্দ্রনাথ প্রন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের পূত্র। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর- 
পারবারের কাঁলকাতার ধনী-সমাজে সতপ্রাতীন্চত আঁভিজাত্য-মর্যাদা ছল। 
ধণমূত্ত হইলে তান পুনরায় কাঁলকাতার ধনী-সমাজের অগ্রণী হইয়া উঠেন 
এবং তাঁহার অর্থথনুকূল্যে ও সাঁবশেষ চেষ্টায় ব্রাহ্মধর্ম-প্রচারকার্য চলিতে থাকে । 
মহার্ধর ধনবল ও জনবলের সহায়েই ব্রাহ্মসমাজ অল্পকালেই 'শাক্ষিত সম্প্রদায়ের 
দৃম্টি আকর্ষণ কারতে সক্ষম হইয়াছিল । 

প্রাতিমা-পৃ্জাদ ক্রিয়াকাণ্ড বজন করলেও মহার্ষ প্রকৃত প্রস্তাবে সমাজ- 
সংস্কারে প্রবৃত্ত হন নাই, বরং 'হন্দু-সমাজের সাঁহত্ত আপোষের ভাব রক্ষা 
করিয়াই রক্ষণশীল দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার আভনব ধমর্প্রচারে ব্রতী হইয়াছিলেন। 
মধ্যে নাস্তিকতার ভাব ক্রমশঃ কাঁময়া আসিতেছিল। তিনি আশা করিয়াঁছলেন 
যে, এইবার শাক্ষত বাগ্গালশগণকে তাঁহারা খূন্টান ধর্মে দীক্ষত কাঁরতে সমর্থ 
হইবেন; এমন সময় তাঁহার সঞ্কজ্পাঁসাদ্ধর পথে প্রবল অল্তরায়স্বরূপ দাঁড়াইল-_ 
মহর্ষ-প্রচাঁরত ব্রাহ্মধর্ম। পাদ্রী ডফের চেষ্টায় ইীতপূর্বেই ডি'রোঁজওর শিষ্য- 
গণের মধ্যে মহেম্চন্দ্র ঘোষ, কৃফমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রভৃতি 
খুষ্টান হইয়াছিলেন-_তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ কিয়া অনেকে খজ্টান হইলেন; 
কেহ কেহ হইবার সত্কজ্প কারতোছলেন-_এমন সময় “শশুর স্বর্গরাজ্য 
আ'নয়নের” দ্বাররোধ কাঁরতে উদ্যত হইলেন- ব্রাহ্মসমাজ। আবার বেদান্তযুদ্ধের 
সত্রপাত হইল। বেদান্তপক্ষ সমর্থন করিয়া মহার্ষ-প্রতিষ্ঠিত “তত্ববোধিন”” 
' পন্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতে লাগিল; ডফ সাহেবও প্রাণপণে সুদলবলে 
বেদান্তকে অক্রমণ কারলেন। এ আন্দোলনে কাঁলকাতানগরীর পহন্দুবর্গণ, 
উত্তেজিত হইয়া উাঁঠল। ডফ- সাহেবকে শহন্দুধর্ম ও সঙ্গাজের প্রাত কট্ন্তি বর্ষণ 
কাঁরতে দেখিয়া শহন্দ: কলেজের নেতৃবন্দ, ছাব্রগণকে ডফ্‌ ও 'ডিয়েলাট্রর বন্তৃতা 
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শুনিতে নিষেধ কারলেন। কারণ-পরম্পরায় কালের গাঁতিরোধ করিতে অক্ষম হইয়া 
পাদ্দুশ ডফ ভগ্নহ্‌দয়ে ১৮৬৩ সালে স্বদেশে ফিরিয়া গেলেন। 

১৮৫০ সালে অক্ষয়কুমার ও রাজনারায়ণের পরামর্শে মহার্ধ বাধ্য হইয়া 
বেদের অপৌরুষেয়তা ও অন্রান্ততা ব্রাহ্মসমাজজ হইতে পাঁরত্যাগ কাঁরলেন। ফলে 
চিরাদনের মত ব্রাহ্মসমাজ হিন্দুধর্ম হইতে পৃথক হইয়া গেল। যাহা হউক, ইহাদের 
অক্লান্ত চেষ্টায় বাঙ্গলার 'বাভন্ন স্থানেও ব্রাহ্মসমাজ প্রাতাচ্চঠত হইল, সমাজের 
কার্য বহ;বিস্তৃত হইয়া পাঁড়ল। 

এই সময় আর এক শান্তশালী পূরুষ বাঙ্গালী সমাজে আঁবভতি হইলেন, 
ইান বারাসংহ গ্রামের িংহশিশু পাণ্ডত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর । একাঁদকে 
পরান«করণমোহ, আর অন্য দিকে আত্মীবস্মরণ-দক্ষিণে ও বামে রাঁখয়া 
বাঙ্গালী-দুরলভ 'বাঁবধ সদৃগুণমশ্ডিত এই চিরস্মরণীয় চাঁরন্রে মনুষ্যত্বের এক 
অত্যুজ্জবল' মার্ত আঁতি আশ্চর্য রকমে আত্মপ্রকাশ কাঁরল। বঙ্গভাষার সষ্টা ও 
পারাযিতা বিদ্যাসাগর, শিক্ষাপ্রচারে বতী বিদ্যাসাগর, দীন-দারদ্র দুঃখী-আতেরি 
সেবায় আত্মোৎসর্গকারী বিদ্যাসাগর, সর্বোপাঁর স্বদেশী সমাজের দুর্গত ও 
দুনীণীত পাঁরহার করাইতে ব্লতী নানার রী রিকি ৪ 
বাঙ্গলার ইতিহাসের অক্ষয় সম্পদ । 

বদ্যাসাগর লাখয়াছেন, “বধবাঁববাহ প্রবর্তন আমার জাঁবনের সর্বপ্রধান 
সৎকর্ম জন্মে ইহাপেক্ষা আধক আর কোন সৎকর্ম কাঁরতে পারব তাহার সম্ভাবনা 
নাই; এ বিষয়ের জন্য সর্বস্বান্ত কাঁরয়াছি এবং আবশ্যক হইলে প্রাণান্ত 
স্বীকাবেও পরাঙ্মুখ নাহ” 

বাল-ীবধবার রক্গচর্য এবং নারীর সতী-ধর্মের মাহমা কীর্তনে মুখাঁরত 
ভারতভৃাঁমত্ে হতভাগ্য অবলাজাঁতর উপর যুগান্ত-সণ্চিত আত পৈশাচিক 
অত্যাচারের বিরুদ্ধে যেদন বিদ্যাসাগর দন্ডায়মান হইলেন, “সোঁদন' দেশের 
প্রুষেরা বিদ্যাসাগরের প্রাণসংহারের জন্য গোপন আয়োজন কাঁরতেছিল এবং 
দেশের পাণ্ডিতবর্গ শাস্ মল্থন করিয়া কুষুক্তি এবং ভাষা মন্থন করিয়া কটান্ত 
বিদ্যাসাগরের মস্তকের উপর বর্ষণ কারতোছল ।” কন্তু মাতৃপদধূল ও আশীর্বাদ 
শিরে লইয়া পৌরুষের প্রচণ্ড অবতার বিদ্যাসাগর বাল-ীবধবার দুঃখমোচনরত 
গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বিচলিত হইলেন না, ক্ষুব্থ হইলেন না--সংস্কৃত 
শ্লোক এবং বাঙ্গলা গাল 'মাশ্রত তুমূল কলকোলাহল' খণ্ডন কাঁরয়া ব্রাহ্মণবীর 
1বজয়ী হইয়া িধবাবিবাহ শাস্বসম্মত প্রমাণ কারলেন এবং তাঁহাবই এঁকাঁন্তিক 
চেম্টার ফলে বধবাবিবাহ আইন রাজদ্বারে 'বাঁধবদ্ধ হইল । 

শবগত শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রচণ্ড মার্তন্ডের ন্যায় এই একক নিঃসঙ্গ 
মহাপুরুষ আলোক ও উত্তাপ 'বকীর্ণ কাঁরয়া, সমগ্র সমাজের অজ্ঞতা, গোঁড়াঁম 
ও এ সহত আবিশ্রান্ত সংগ্রাম করিয়া, ক্ষধিত দুঃস্থ রোগীর অশ্রু 

অকৃতজ্ঞগণের সকল ওদ্ধত্য মানা কাঁরয়া 'আপন পুষ্পকোমল ও 

বক্ষে দুঃসহ বেদনাশল্য বহন কাঁরয়া, আপন আত্মানর্ভরপর উন্নত 
বাঁলঘ্ঠ চাঁরন্রের মহান আদর্শ বাঙ্গালশ জাতির মনে চিরাঁত্কত কাঁরয়া "দয়া 
১২৯৮ সালের ১৩ই শ্রাবণ রাত্রে ইহলোক হইতে অপসৃত হইয়া গেলেন ।” 

“হা ভারতবষাঁয় মানবগণ! অভ্যাসদোষে তোমাদের ব্বাদ্ধবৃত্তি ও ধর্মপ্রবৃত্তি-- 
সকল এরপ কলাষিত হইয়া গিয়াছে ও অভিভূত হইয়া রহিয়াছে যে, হতন্ভাগ্য 
বিধবাদের দুরবস্থা দর্শনে তোমাদের চিরশুজ্ক হৃদয়ে কারুণ্যরসের সণ্ণার হওয়া 
কাঠন এবং ব্যাভচারদোষে ও ভ্রুণহত্যা পাপের প্রবল স্রোতে দেশ 
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পা 


হইতে দেখিয়াও মনে ঘৃণার উদয় হওয়া অসম্ভাবিত। * * * তোমরা 
মনে কর, পাঁতাবয়োগ হইলেই স্বজাতির শরীর পাষাণময় হইয়া যায়; দুঃখ 
আর দুঃখ বাঁলয়া বোধ হয় না; যল্্ণা আর যন্ণা বালয়া বোধ হয় না। 
* * * হায় কি পাঁরতাপের বিষয়! যে দেশে প:রুষজাঁতর দয়া নাই, ধর্ম নাই, 
ন্যায় অন্যায় বিচার নাই, হিতাঁহত বোধ নাই, সদসাঁদববেচনা নাই, কেবল লৌকিক 
প্রথা রক্ষাই প্রধান কর্ম ও পরম ধর্ম আর যেন সে দেশে হতভাগ্য অবলাজাতি 
জন্মগ্রহণ না করে।” 
বিধবার দুঃখে এতবড় মহত ও পৌরুষের বাণ বাঙ্গলাদেশে আর গজে 
নাই। একাদন অকস্মাৎ যেন হরজটাজাল-নম্ন্ত ভুবনপ'বন ভাগীরথধ মরতে 
ঝাঁরয়া পাঁড়য়া অজন্্র ধারায় মুক্তি বহন করিয়া আনয়াছল তেমাঁন একাঁদন 
ভারতের আভশপ্ত নারীজাতি ও বিধবার অপমান ও দুঃখের উপর বাগ্গালশ 
বিদ্যাসাগরের বলিষ্ঠ দয়ার অভ আশীর্বাদ কর্‌ণাবগাঁলত ভাবধারায় ঝাঁরয়া 
পাঁড়য়াছল। “ঈশ্বরচন্দ্র হৃদয় লইয়া আমরা সকলেই কিছ ধরাতলে অবতীর্ণ 
হই নাই। বালাবধবার অশ্রুজলে আমাদের পাষাণ-হৃদয়ে রেখাঙ্কন করে না; তাই 
আমবা ভল্ড ব্ুহ্মচর্যের মালন পাংশু ক্ষেপে সেই অশ্রুজল মুছিতে চই। 
ঈশ্বরচন্দ্রের বীরত্ব বিধবার দুঃখ মোচনে সমর্থ হয় নাই। দেশাচারের জয়লাভ 
ঘাঁটয়াছে সত্য কথা, 'কন্তু ইহাই প্রকাঁতির 'নবর্ধি। স্বাভাঁবক, সরল, ছদ্মবেশহান 
মনৃষ্যত্র ইহাতে মিয়মাণ হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু দুঃখপ্রকাশ 'নি্ষল; কেন না 
ইহা 'বাঁধালাপ।”_-১৩০৩ সালের ভাদ্র মাসে, বাঙ্গলার অন্যতম মনীষী-সন্তান 
আচার্য রামেন্দ্রসূন্দরের এই মর্মভেদ বিলাপও এই প্রসঙ্গে স্মরণে আসিতেছে। 
বাঙ্খলার নবযূগের সাধনা ও 'সিদ্ধির মূর্তাবগ্রহ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ একাঁদন 
বিদ্যাসাগরের সমশপে আসিয়া বালয়াছিলেন,_«এতাঁদন খাল ডোবা পুকুর 
দেখিয়াছি, আজ সমুদ্র দেখিলাম ।” সত্যই বিদ্যাসাগর মনৃষ্যত্বের মহাপারাবার 
ছিলেন! কাঁবগুরু রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, “তাঁহার মত লোক পারমার্থকতান্রন্ট 
বঙ্গদেশে জাঁন্ময়াছিলেন বাঁলয়া, চতর্দকের নিঃসাড়তার পাষাণখণ্ডে বারংবার 
আহত প্রাতহত হইয়াছিলেন বাঁলয়া, 'বদ্যাসাগর তাঁহার কর্মসঙ্কুল জীবন যেন 
1রাঁদন ব্যাথত ক্ষৃব্ধভাবে যাপন কাঁরয়াছেন। 'তাঁন যেন সৈন্যহীন 'বিদ্রোহশর 
মত তাঁহার চতুর্দিককে অবজ্ঞা কাঁরয়া জীবন-রঙ্গভূমির প্রান্ত পযন্ত জয়ধবজা 
নিজের স্কন্ধে একাকী বহন কাঁরয়া লইয়া গেছেন। তিনি কাহাকেও ডাকেন 
নাই, তান কাহারও সাড়া পান নাই, অথচ বাধা ছিল পদে পদে। * * * তিনি 
যে শব-সাধনায় প্রবৃত্ত ছিলেন, তাহার উত্তর-সাধকও ছিলেন তিনি নিজে ।” 
১৮৫১৯ সালে কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-৮৪) ব্রাহ্মপমাজে যোগদান কাঁরলেন। 
সংস্কারযূগের এক আভনব অধ্যায় আরম্ভ হইল । দেবেন্দ্রনাথের পত্র সতোন্দ্রনাথ 
ছিলেন কেশবের সহপাঠশ, তাঁনই কেশবকে রাহ্গসমাজে লইয়া আসেন। 
প্রথর প্রাতভা ও বাঁশ্মতায়, এই একাবংশাঁতবষাঁয় যুবক, আঁতি সহজেই নবীন 
্রাহ্মদের নেতৃত্ব লাভ কাঁরলেন। এই সময় হিমালয় হইতে শহার্ধ দেবেন্দ্রনাথ 
ফাঁরয়া আসলে গুরু-শিষ্যে মিলন (১৮৬৩) হইল । প্রহ্মানন্দ' উপাধি দয়া 
মহার্ কেশবচন্দ্রকে স্বীয় সহকমণ* পূত্র এবং প্রিয়তম িষারূপে বরণ কাঁরলেন। 
আভিজাত্য ও কাণ্চন-কোলন্যে কেশবচন্দ্র, রামমোহন অগবা দেবেন্দ্রনাথ 
হইতে পৃথক । ইংরাজ আমলে, ইংরাজী-শিক্ষাকৃষ্ট আভনব শিক্ষিত মধাশ্রেণীর 
সন্তান কেশবচন্দের চিন্তা চারব্র রুচি এ দুই পূর্বগামীর সহিত তুলনায় সম্পূর্ণ 
পৃথক। ষোড়শ বৎসর, বয়সে রামমোহন ইসলাম ধর্মান্প্রাণিত হইয়া হিন্দ; 


২৮ বিবেকানন্দ চাঁরত 


মূতপূজাকে আক্রমণ কাঁরয়াছিলেন, আর তরুণ কেশবচন্দ্র খৃষ্টধর্ম ও পাশ্চাত্য 
সভ্যতার আদর্শ ও ভাবধারায় অনুপ্রাণত হইয়া ব্রাহ্মধর্ম ও সমাজকে 
সেই আদর্শীভমুখী কাঁরতে প্রস্তুত হইলেন। রামমোহন তো দুরের কথা, এমন 
ক দেবেন্দ্রনাথের ন্যায়ও সংস্কৃত ভাষা তান জানিতেন না, বেদ-বেদান্ত অথবা 
সহিত তৎকালে 'তাঁন একান্ত অপাঁরচিত ছিলেন। মহার্ধ দেবেন্দ্রনাথ 
মাহাকে বরণ কাঁরয়া আনিলেন তাঁহাকে স্বীয় ভাবে অনুপ্রাণত কাঁরতে পারিলেন 
না। মনীষী 'বাঁপনচন্দ্র বলেন, “শাস্তের প্রাচীন আধকারের বিরুদ্ধে ব্যান্তগ্ত 
বিচার-বিবেচনার স্বত্ব-প্রাতিজ্ঠা, গুরুর প্রাচীন আধকারের বরুদ্ধে অসংস্কৃত ও 
আসিদ্ধ স্বাঁভমতের স্ত্ব-প্রাতিষ্ঠা, সমাজের 'বাঁধ-নিষেধাঁদর রুদ্ধ ব্যান্তগত রুচি 
ও পরব দবপরাত্ট-_ইহাই কেশব প্রথম জাবনে কর্মচষ্টার মস 
[৫ 
মহার্ধ দেবেন্দ্রনাথের আত্মপ্রত্যয় ও সহজজ্কানের উপর প্রাতাঁষ্ঠত ব্রাহ্গধর্মের 
সাধনা এবং সমাজ-সংস্কারে ডেভিড হেয়ার ও ০৯০ অন্টাদশ শতাব্দীর 
পাশ্চত্য অন্যানরপেক্ষ ব্যান্তস্বাতন্ত্যবাদ__এই উভয় ধারাকে আত্মসাৎ কাঁরয়া 
কেশব ও তৎসঙ্গিগণ রাহ্মসমাজকে খষ্টানসমাজের আদর্শে গাঁড়া তুলিতে 
চোম্টত হইলেন। ব্রাহ্মসমাজের নেতা রক্ষণশশল ও মধ্যপম্থী দেবেন্দ্রনাথ, কেশব 
এবং কৈশবগণকে সংযত করিবার 'নম্ফল চেষ্টা কাঁরতে লাগলেন। কিন্তু এই 
কালে কেশবচন্দ্রের প্রভাব ও প্রাতিপাত্ত কেবল ব্রাক্মসমাজেই আবদ্ধ রাঁহল না। 
তৎকালীন ইংরাজী 'শাক্ষত 'উদার' হিন্দু এবং বিশেষভাবে কলেজের ছান্রমণ্ডলশ 
তাঁহার অনুগত হইয়া পাঁড়লেন। কেশবের ছিল অনুপম বাগৃবিভাতি। ইংরাজী 
ভাষায় বনৃতা কারতে তৎকালে তাঁহার সমকক্ষ কেহ' "ছিল না। তাহার বন্ৃত 
শুনিয়া উচ্চপদস্থ ইংরাজগণ পর্যন্ত তাহার প্রশংসা কাঁরতেন। সেকালে 
ইংরাজগণ ₹যাঁহার প্রশংসা কাঁরতেন, সমাদর কারতেন, লোক-সমাজে তাঁহার 
খ্যাতি ও সম্মানের অন্ত ছিল না। কাঁলকাতার ইংরাজী-শাক্ষত সমাজের উপর 
বাগ্মী কেশবচন্দ্রের অসামান্য প্রভাব বিস্তারের ইহাই কারণ। বাগ্মশ্রেষ্ঠ কেশবের 
বন্তৃতার বাত্যাতরঙ্গে কীলিকাতানগরী বিক্ষব্ধ হইল। কৃষনগরে তাহার প্রাতিধনান 
ছুটল। তাঁহার প্রাতভায় প্রভাবান্বিত হন নাই, এমন শাক্ষত যুবক কাঁলকাতায় 
আত অল্পই ছিলেন। ইন্হাদের মধ্যে অনেকে প্রকাশ্যে রাহ্গসমাজে যোগদান 
করলেন; অনেকে অল্পাবিস্তর ব্রাহ্গভাবাপন্ন হইলেন । 
| স্্ী-স্বাধীনতা, অসবর্ণ ১৯৮28448১8৮ লঙ্ঘন, 
উপবীতহরীন এবং অব্রাহ্মণ আচার্ধগণ দ্বারা ব্রাহ্গসমাজের উপাসনা প্রভৃতি 
৯ নিন ৮১৫০১০৯৩৮ 
আকর্ষণ 'মালত হইয়া কেশবচাঁলত রান্মদল যে পথে চাঁলতে চাঁহলেন, সামাজিক 
ব্যাপারে রক্ষণশশল দেবেন্দ্রনাথের পক্ষে তাহাদের সাঁহত সমান তালে পা ফোলয়া 
চলা অসম্ভব হইয়া উঠ্ভিল। বিদ্রোহী পন্রপ্রীতম কেশবচন্দ্রের যান্তর শরবর্ষণ 
সংযতষৈর্ধে সহ্য করিয়া মহর্ষি অটল রাঁহলেন। এই বিচ্ছেদ সম্পর্ক রবীন্দ্রনাথ 
বলেন-_ 


“প্রত্যেক লোক যখন আপনার প্রকৃতি অনুসারে উৎকর্ষ লাভ করে, তখন সে 
মন্‌ষ্যত্ব লভ করে_ সাধারণ মন্ূষ্যত্ব বান্তগত 'বিশেষত্বের ভিত্তির উপর প্রাতিচ্ঠিত। 
মনষ্যত্ব 'হন্দুর মধ্যে, খুজ্টানের মধ্যে বস্তুতঃ একই, তথাঁপ 'হন্দু-বিশেষত্ব মনৃষ্যত্বের 
এক 'বশেষ সম্পদ এবং খৃম্টান-বিশেষত্বও মনুষ্যত্বের একাঁট বিশেষ লাভ, তাহার 





সংস্কার যুগ ২৯ 


কোনটা সম্পূর্ণ বর্জন কাঁরলে মন্যষ্ত্ব দৈন্যপ্রাপ্ত হয়। ভারতবর্ষের যাহা শ্রেন্ঠ ধন 
তাহাও সার্বভৌমক, য়ুরোপের যাহা শ্রেন্ঠ ধন তাহাও সার্বভৌমক, তথাঁপ 
ভারতবষাঁয়তা এবং যুরোপায়তা উভয়ের স্বতল্ন সার্থকতা আছে বাঁলয়া উভয়কে 
একাকার কাঁরয়া দেওয়া যায় না। * * * তরুণ ভ্রাহ্গসমাজ যখন পাশ্চাত্য শিক্ষার 
প্রভাবে এই কথা ভুলিয়াছিল, যখন ধর্মের স্বদেশীয় রূপ রক্ষা করাকে সে সঙ্কীর্ণতা 
বলিয়া জ্ঞান কারত, যখন সে মনে কারয়াছিল, 'বদেশীয় ইতিহাসের ফল ভারতবধায় 
শাখায় ফলাইয়া তোলা সম্ভবপর এবং সেই চেম্টাতেই যথার্থ ওদার্য রক্ষা হয়, তখন 
পিতৃদেব মেহর্ষি) সার্বভোৌমিক ধর্মের স্বদেশীয় প্রকৃতিকে একটা 'বামাশ্রত একাকারত্বের 
মধ্যে বিসজ্নি দিতে অস্বীকার কাঁরলেন- ইহাতে তাঁহার অন্বতর্ঁ অসামান্য 
প্রীতভাশালী ধর্মোৎসাহী অনেক তেজস্বী যুবকের সাঁহত তাঁহার 'বচ্ছেদ ঘাঁটল।” 


চি ২০5৪দ৮ মহার্ধর সাঁহত কেশবচন্দ্রের শিক্ষা ও প্রকীতির প্রচুর 
এক্য ছিল_ ঘাতসংঘাতে 'এই পার্থক্যই পাঁরণাঁতর মুখে বিচ্ছেদরূপে দেখা 
দিল এবং একটা সামান্য ব্যপার উপলক্ষ্য করিয়া, অর্থাৎ মহর্ষি পৈতাধারী 
আচার্যাদগকে বেদীর কার্য হইতে তাড়াইয়া দিতে অস্বীকার করায় গুরু 
দেবেন্দ্রনাথকে উপেক্ষা কারিয়াই ব্রন্মানন্দ কেশবচন্দ্র স্বতন্ত্র দল গাঁড়লেন; ১৮৬৬ 
সালে ব্রাহ্মসমাজ 'দ্বধা বিভন্ত হইল । মহার্ধর সমাজ হইল, “আঁদসমাজ”, আর 
কেশব িজয়কৃষ্ণ শিবনাথ প্রভাত ষে নূতন সমাজ প্রতিষ্ঠা কারলেন, তাহার নাম 
হইল “ভারতবষীয় ব্রাহ্ষসমাজ”। এই নৃতন সমাজ য়ুরোপায় খুন্টানী ডোলে 
সমাজজীবন গঠন কাঁরতে গগয়া জাঁতভেদ প্রথা তুলিয়া লেন, অসবর্ণ বিবাহপ্রথা 
প্রবর্তন কাঁরলেন, এই শ্রেণীর বিবাহ আইনমত যাহাতে 'সিদ্ধ হয় তজ্জন্য তুমূল 
আন্দোলন তুলিলেন। ১৮৭২ সালে তিন আইন মতে এক প্রকার অসবর্ণ বিবাহ 
রাজদ্বারে বিধিবদ্ধ হইল। কেশবচালিত এই নূতন সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের 
ব্রাহ্ম প্রমারকগণ, রক্ষণশীল প্রাচীন সমাজকে আক্রমণ করিয়া বন্তৃতাদ 'দতে 
লাঁগলেন। অন্যাদকে ব্রাহ্মসমাজের ধর্মসাধনাও রূপান্তরিত হইল। কেশবের 
খুষ্টধর্মপ্রীত হইতে পাপবোধ, পাপ-ভীতি, অনুতাপ, ভাবাবেশে ক্ুন্দন ইত্যাঁদ 
ব্রাহ্মসাধকগণ আধ্যাত্মিক উন্লাতর সহায়ক বাঁলয়া গ্রহণ কারিতে লাগলেন। 
এই ৮ ও টস বিলাতী চংএর নকল করিয়া প্রাচীনপন্থীরা 
সব এই পি পশ্চাতে কোন ভাতা আবেগ ছিল না। 
ভরিভোজন, সঙ্কীর্তন, দান, পয়সা 'দিয়া বস্তা আনিয়া কতকগ্াল বন্তৃতা-আর 
ক, ধর্মের' চূড়ান্ত হইয়া গেল! বার বংসরের গশশুও হিরসভার বেদশ হইতে 
হঁরভীন্তর মাহমা সম্বন্ধে বন্তুতা দিত এবং দর্শকগণ করতালি দিয়া তাহাকে 
মাতাইয়া তুলিত। একাঁদকে ব্রাহ্গসমাজের বেদী হইতে আচার্য ও উপাচার্গণ 
হিন্দুধর্ম ও সমাজের মস্তকে আঁগ্নময় আভিশাপ বর্ষণ কাঁরতে লাগিলেন, 
অন্যাদকে গোঁডার দল, আত অশ্লশল ছড়া কাটিয়া, নক্সা, গল্প 'লাঁখয়া ব্রাহ্গ- 
সমাজের ভণ্ডামিগুলির আত কদর্য ভাষায় প্রাতবাদ কাঁরতে লাগলেন। এই 
বাদপ্রাতবাদের ফলে একশ্রেণীর জঘন্য কুরুচিপূর্ণ সাহত্য সৃষ্টি হইল, যাহা 
বঙ্গ-সাহিত্যের অঙ্জে এক দুরপনেয় কলঙগ্ক। 
নবনাগাঁরক সভ্যতার কেন্দ্রভৃমি কাঁলকাতা সহর যখন এই সমস্ত সংস্কার 
আন্দোলনের ক্রিয়া-প্রীতিক্রিয়ায় বিক্ষুব্ধ এবং সম্মস্তু বাঙ্গলাদেশ বহব্ল, তখন 
এই সহরের উপকণ্ঠে, দাঁক্ষিণে*বরে রাসমাঁণর দেবালয়ে, এক অখ্যাত অজ্ঞাত 


৩০ বিবেকানন্দ চরিত 


পৃজারী ব্রাক্মণ ভারতের সর্বলোককল্যাণকর পারমার্থক আদর্শকে বিকাতি ও 
বিস্মতি হইতে উদ্ধার কারবার সাধন/য় আত্মীনয়াগ কারয়াছলেন, হীন 
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস (১৮৩৬-৮৬)। হুগলী 'জলার সুদূর পল্লীগ্রাম কামার- 
পুকুরে, দরিদ্র ব্রাহ্মণকূলে ১৮৩৬-এর ১৭ই ফেব্রুয়ারী 1তাঁন জন্মগ্রহণ করেন। 
পিতৃাবয়োগের পর তান তাঁহার জ্যেষ্টদ্রাতার সাঁহত কাঁলকাতায় চাঁলয়া আসেন, 
উদ্দেশ্য--কিছু লেখাপড়া শাঁখয়া জীবকার্জনের. চেষ্টা করা । জ্োন্ঠভ্রাতার একাঁট 
টোল ছিল--তিনি সুপাণ্ডত ও উন্নতমনা ব্রাহ্মণ ছিলেন। 'বিদ্যাভ্যাসে প্রবৃত্ত হইয়া 
সহসা বালক রামকৃষ্ণের মনে হইল, এই লৌকিক বিদ্যার প্রয়োজন কি? সাংসারিক 
উন্নাতি? প্রাচীনযুগের খাঁষিদের ন্যায় তিনি ভাবলেন, যাহা অমৃত নহে, তাহা লইয়া 
আম কি কারব? তিনি লেখাপড়া ছাড়লেন এবং পরাজ্ৰানলাভের উপায় অন্বেষণ 
করিতে ল।গিলেন। এই কালে কাঁলকাতার ধনী ও ধর্মপ্রাণা মাহলা রাণী রাসমাণ 
বহু অর্থব্যয়ে দক্ষিণে*্বরে মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। উদরান্নের জন্য ভ্রাতার নির্দেশে 
শ্রীরামকৃষ্ণ মাতা আনন্দময়ীর পূজারীর পদ গ্রহণ করেন। সরলহৃদয় তরুণ 
পুরোহিত দৈনান্দন পূজা যথানয়মে নির্বাহ কারতেন আর ভাবতেন, সত্যই 
কি জগন্মাতা আছেন? সত্যই ক তান বিশবর্ক্ষাণ্ড নিয়ন্রিত কাঁরতেছেন ? 
জগন্মাতার প্রত্যক্ষ উপলাব্ধর আশায় তন্ময় সাধক বাহ্যজগৎ ভূলিলেন,_দিন 
গেল, মাস গেল, বংসরও কতবার ঘাঁরয়া গেল, অর্ধোন্মাদ ঠাকুর 'দিব্ভাবে 
বিভোর। গঙ্গার পশ্চিমপারে অস্তগামী লোহত সূর্যের পানে চাহিয়া 'তাঁন 
কাতরকন্ঠে বালতেছেন, মা, আর একটা 'দনও তো বৃথা হইল,তোমার দেখা 
1নালল না। ধীরে ধীরে মৃন্ময়ী দেবী িন্ময়ী হইয়া দেখা দলেন। আবার 
ম.য়ের নিদেশে সন্তানের সাধনা চলিল। দক্ষিণে*বরে সমাগত সকল মতের, সকল 
পথের সাধকগণ, সিদ্ধ মহাপুরুষগণ আসিয়া তাঁহার সাহত মিলিত হইলেন। 
ভৈরবা ব্রাহ্মণী*আ পিয়া তন্দোন্ত সাধনা করাইলেন: তোতাপুরী আঁসয়া বেদান্তের 
অদ্বৈত ব্রহ্গতত্ব শিক্ষা দিলেন; লোকদুলভ নার্বকজ্প সমাঁধ হইতে ব্যাথত ' 
রামকৃষ্ণ পরমহংস সত্যলাভ কাঁরয়া সত্যপ্রচারের জন্য সকলকে আহবান কাঁরতে 
লাঁগলেন_“ওরে তোরা কে কোথায় আছিস আয়।” 

অবশেষে একাঁদন সংস্কারযূগের নেতা কেশবচন্দ্রের সাহত রামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ 
হইল। এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটল, মুর্তপূজা-ীবরোধী কেশব মৃর্তিপূজক 
রাহ্দণের উপদেশবাণী প্রচার করিয়া তাঁহার কাগজে 'লাঁখতে লাগিলেন, যাঁদ 
শান্তি চাও, দাক্ষিণেশবরের মহাপুরুষের পদতলে উপবেশন কাঁরয়া ধন্য হও। 
ইহা অশ্চর্য, কিন্তু সত্য। কেশবচন্দ্র, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, বিজয়কৃষ্ণ প্রভাতি 
ব্রাহ্মরাথবৃন্দ এই মহাপুরুষের প্রভাবে প্রভাবান্বত হইয়া পাঁড়লেন এবং 
ইহাদের প্রচারের ফলেই কাঁলকাতার 1শাক্ষত সমাজ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের বিষয় 
জানতে পারল। 

১৮৭৯ সালে [10615610 0059116]1% 1২6%1০%/-এর অক্টোবর সংখ্যায় 
নবাবধান সমাজের প্রচারক রেঃ প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় 
সুদীর্ঘ প্রবন্ধে লীখয়াছলেন-__ 


«আমার মন এখনও এক উজ্জ্বল জ্যোতর্ময় রাজ্যে বিচরণ কাঁরতেছে, যাহা সেই 
রহসাময় পূরুষ যেখানে যান, সেইখানেই তাঁহার চতুর্দিকে 'বকীর্ণ করেন। যখনই 
তাঁহার সাহত দেখা হয়, তখনই তিনি যে আনর্বচনীয়, রহস্যপূর্ণ ভাবানিচয়ে আমার 
হৃদয় পূর্ণ কাঁরয়া দেন, তাহার প্রভাব হইতে আমার মন এ পর্যন্ত মুক্ত হইতে পারে নাই। 


সংস্কার যুগ ৩১ 


“তাঁহার এবং আমার মধ্যে সাদৃশ্য কিঃ আঁম- ইউরোপীয় ভাবাপন্ন, সভা, 
আত্মাভিমানী, অর্ধসন্দেহবাদী, তথাকাঁথত 1শাক্ষত যাঁন্তবাদশ এবং 'তাঁন- দারিদ্র, 
বর্ণজ্ঞানহীন, অমার্জত-রুচি, অর্ধ-পৌত্তীলক, বন্ধুহন 'হন্দু ভন্ত। কেন আম তাঁহার 
কথা শ্রবণ কারবার জন্য বহুক্ষণ বাঁসয়া থাঁক? আমি যে, ডেস্রাইলি, ফসেট, 
স্টেন্‌লী, ম্যাক্সমূলর এবং পাশ্চাত্য-জগতের সমুদয় মনীষী ও ধর্মপ্রচারকগণের উপদেশ 
শ্রবণ কারয়াছ; আঁম-যে, যীশখৃষ্টের একজন একান্ত ভন্ত ও অনুচর উদারহৃদয় 
খুষ্টান 'মশনারগণের বন্ধু ও সমর্থক, যুক্তিপল্থন ব্রাহ্মদমাজের অনুগত ভন্ত ও কর্ম, 
কেন আম তাঁহার বাক্য শ্রবণকালে মন্মৃণ্ধবং হইয়া যাই? এবং একা আমই নই, 
আমার মত বহ;ব্যান্তই এইরূপ হইয়া থাকেন। * * * 

“কিন্তু যতাঁদন তান আমাদের নিকট জীবিত আছেন, আমরা আনন্দের সাঁহত 
তাঁহার চরণতলে উপবেশন কাঁরয়া তাঁহার নিকট হইতে পাঁবন্রতা, বৈরাগ্য, সংসার- 
অনাসান্ত, আধ্যাত্মবকতা এবং ভ্গাবং-প্রেমোল্মত্ততা সম্বন্ধীয় অত্যচ্চ উপদেশ শিক্ষা 
কারব।” 


মজুমদার মহাশয় উপরোদ্ধৃত মন্তব্যের আত্মপারিচয় দিতে গিয়া সরলভাবে 
যে মত ব্যন্ত করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে ব্রাহ্গসমাজ যে কতদূর পাশ্চাত্যভাবে 
ভাবত ও অনুপ্রাণিত হইয়াছিল, তাহা বুঝিতে আঁধক াবলম্ব হয় না এবং সেই 
কারণেই শ্রীরামকৃষ্ণের চাঁরন্র ও সাধনার প্রভাব প্রথমে বাক্মসমাজের উপর পাঁতিত 
হইয়া” পরানকরণমোহ অনেকাংশে দূর কাঁরতে চেষ্টা পাইয়াছল। 

একটা জীবন্ত, জাগ্রত জাতির ষুগযুগান্তরের চিরপোঁষত আশা, আদর্শ- 
সমূহের জবন্ত-ঘন-ীবগ্রহরূপে তৎকালশন বাঙ্গালী সমাজ বস্ময়ে চাঁহয়া 
দেখল, দক্ষিণেশবর কালীবাঁড়তে, ভাগীরথী তীরে পণ্থবটীমূলে উপাঁবষ্ট 
শন্তসাধক, 'ার্বকল্প-সমাধিস্থ মহাযোগনী, ভন্ত-চড়মাণি, বৈষব, শান্ত, খজ্টান, 
সুসলমান 'বাভন্ন প্রকার ধর্মসাধনে সদ্ধপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃ্ পরমহংস। যাঁহার 
সম্বন্ধে উত্তরকালে বিবেকানন্দ বাঁলয়াছেন-_ 


“কালবশে সদাচারভ্রম্ট, বৈরাগ্যাবহীন, একমান্র লোকাচারানষ্ত ও ক্ষীণব্দ্ধি 
আর্যসন্তান, * * * স্থ্লভাবে বৈদান্তিক সুক্ষমতত্তের প্রচারকারী পুরাণাঁদ তন্ত্েরও 
মর্মপগ্রহে অসমর্থ হইয়া, অনন্তভাব-সমন্টি অখণ্ড সনাতন ধর্মকে বহুখন্ডে বিভন্ত 
কাঁরয়া, সাম্প্রদায়ক ঈর্ষা ও ক্রোধ প্রজাীলত কাঁরয়া তল্মধ্যে পরস্পরকে আহীত 'দবার 
জন্য সতত চোন্টত থাকিয়া, যখন এই ধর্মভূঁমি ভারতবর্ষকে প্রায় নরকভীমতে পাঁরণত 
কাঁরয়াছেন-_তখন আর্ধজাতর প্রকৃত ধর্ম কি এবং সতত-বিবদমান, আপাতপ্রতীয়মান 
বহাঁবভন্ত, সর্বথা-বিপরীত-আচারসঙ্কুল সম্প্রদায়ে সমাচ্ছন্ন, স্বদেশীর ভ্রান্তিস্থান ও 
বিদেশীর ঘৃণাস্পদ হিন্দুধর্ম নামক যুগষুগান্তরব্যাপী 1বখান্ডত ও দেশকালযোগে' 
ইতস্ততঃ 'বাক্ষপ্ত ধর্মখন্ড-সমন্টির মধ্যে যথার্থ একতা কোথায়, তাহা দেখাইতে-__ 
এবং কালবশে নম্ট এই সনাতন ধর্মের সার্বলৌকিক ও সার্বদৈশিক স্বরূপ স্বীয় জীবনে 
নাহত কাঁরয়া সনাতন ধর্মের জীবল্ত উদাহরণস্বরূপ হইয়া লোকহিতায় সর্বসমক্ষে 
নিজ জঈবন প্রদর্শন কারবার জন্য শ্রীভগবান- রামকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন ।” 


১৮৭৫ সালের প্রথম ভাগে শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত কেশবের দাক্ষাৎ হয়। ভন্ত 
কেশবচন্দ্র তাঁহাকে দেখিয়াই শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়দু পড়িলেন এবং তাঁহার ধর্মজীবনে 
এক বাঁচত্র পাঁরবর্ন উপাঁস্থত হইল। খন্ট-মহিমা কীর্তনকারী কেশবচন্দ্র, 


৩২ বিবেকানন্দ চারত 


ভারতীয় বৈরাগ্যমূলক সাধনার প্রাত আকৃষ্ট হইলেন; দৌহক কঠোরতা, স্বপাক 

ভোজন প্রতাীতি আরম্ভ করিলেন; এমন ক হিন্দু দেবদেবীর আধ্যাত্মিক ও 
রূপক ব্যাখ্যা কাঁরয়া বন্তৃতাও দিতে লাগলেন। যযান্তুপন্থী ব্রান্মগণ, কেশবচন্দ্রের 
ভীন্তুর আতিশয্য, অত্যাধক খক্টগ্রীতি, বিশেষ সাধনভজন, যোগধ্যান ইত্যাদি 
পছন্দ কারতেন না। তাহার উপর ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ অনুসারে 'তাঁন যখন 
নবাঁবধান প্রচার কাঁরতে লাগলেন, তখন চরমপন্থণ' ব্রক্মরা কেশবের আনুগত্য 
রক্ষা কারতে পারলেন না, “ভারতবষাঁ'য় ব্রাহ্মসমাজে” গৃহবিবাদের সূত্রপাত 
হইল । ১৮৭৮ সালে কেশবের নাবালিকা কন্যার সাঁহত কোচবেহারের মহারাজার 
বিবাহ হয়। উত্ত বিবাহোপলক্ষে কেশব ব্রাহ্মসমাজের স্বরাচিত 'নয়মাবলশীর মযাদা 
রক্ষা কারতে পারলেন না। বিশেষতঃ কেশবকে বাধ্য হইয়া হিন্দুমতে কন্যা 
সম্প্রদান করিতে হইয়াছিল। ইহাতে ব্লাহ্মসমাজে তুমুল আন্দোলন উপাস্থিত হইল; 
একদল ব্রাহ্ম কেশবচন্দ্রকে আচার্যের ও সম্পাদকের পদ হইতে অপসৃত কারবার 
জন্য চেম্টিত হইলেন। এই বিবাদে লজ্জাকর আত্মদৌর্বল্য প্রকট কাঁরয়া পুনরায় 
ব্রাহ্মসমাজ দ্বিধাবিভন্ত হইল; প্রাতিবাদকারণ ব্রক্মগণ বিজয়কৃষ্ণ, শিবনাথ প্রমূখ 
নেতৃবৃন্দকে পুরোভাগে স্থাপন কাঁরয়া “সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ” প্রতিষ্ঠা কারলেন। 

সাধারণ ব্াহ্মসমাজের দলপাঁতরা কেশবের দূত পাঁরবার্তত ধর্মমতের তাঁর 
সম।লেচনা কাঁরতে লাগলেন। গৃহদ্বন্দে ক্ষত-বিক্ষত হইয়াও কেশব তাঁহার 
“নবাঁবধান” প্রচার কাঁরতে লাগলেন। শ্রীরামকফ-কাঁথত 'সকল ধর্মই সত্য এবং 
“যত মত তত পথ" ইত্যাঁদ আংঁশকভাবে উপলাব্ধ কাঁরয়া হিন্দু খৃষ্টান, বৌদ্ধ 
প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্র অবলম্বনে স্বীয় শষ্য ও অনুগতবর্গকে নূতন নৃতন সাধন-পথ 
প্রদর্শন কারতে লাগলেন। 

“নবাঁবধান” সয়াজে কেশব পরমহংসদেবের আদর্শে “মা” নাম চালাইয়া 
দিলেন; নিজেও মাতৃভাবে ভগবানের সাধনায় অগ্রসর হইলেন। মাতৃভাবে ভগবানের 
উপাসনা কেশববাব্‌ যে পরমহংসদেবের নিকট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইহা 
পরে উত্ত সমাজের প্রচারকগণ অস্বশকার করিয়া প্রবন্ধাঁদ 'লাখিয়াছিলেন। অধ্যাপক 
ম্যাক্সমূলর প্রণীত রামকৃষ্ণজীবনীতে কেশবের ধর্মজীবনের পারবর্তন, উন্নাত, 
সাধনাকাজ্ক্ষার প্রধান কারণ উন্ত মহাপুরুষ বাঁলয়া উীল্লাখত হওয়ায় ৮৫৯ 
“আচার্য” ছোট হইয়া গেলেন, এই এক ধারণা লইয়া তাঁহারা 

প্রবন্ধ ও পুস্তিকা 'লীখিয়া প্রচার কাঁরতে লাগলেন যে, রামকৃষ্ণ পরমহংসই 
কেশবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া ধর্মজীবনে উন্নাত কারতে সমর্থ হইয়াছিলেন, 
ইত্যাঁদ ইত্যাঁদ। পরবতর্ট কেশব-শষ্যগণ বোধ হয় অবগত নহেন, তাঁহাদের মধ্যে 
একজন, নবাঁবধান চার্চের অন্যতম মাীশনরী বাবু 'গ্ারশচন্দ্র সেন মহাশয় বহু 
পূর্বে 'লাঁখয়াছেন__ 


“ভগবানের মাতৃভাব সম্বন্ধীয় ভাব ব্াহ্মমমাজ পরমহংসের জীবন হইতে প্রাপ্ত 
হন। বশেষভাবে আমাদগের আচার্য (কেশবচন্দ্র সেন) তাঁহার ানকট হইতে ঈশ্বরকে 
“মা” বাঁলয়া ডাঁকতে এবং শিশুর সরলতা ও আঁভমান লইয়া আব্দার করিয়া প্রার্থনা 
কাঁরতে শিক্ষা করেন। ইতিপূর্বে ব্রাহ্মধর্ম জ্ঞানপ্রধান এবং শুদ্ক তক্যান্ততে পূর্ণ 
ছিল। পরমহংসের জীবনাদর্শ ব্রাহ্মধর্ম হইতে শহজ্কতা দূর করিয়া উহাকে আঁধক প্রিয়তর 
এবং ভীন্তুময় কাঁরয়া তুঁলিল।” (ধর্মতত্ব--১লা আশ্বন, ১৮০৯ শক) 


উদারভাব, সর্বজনীন ধর্ম ইত্যাদির দোহাই "দয়া ত্রাক্মসমাজে যে লঙ্জাকর 


সংস্কার হু ৩৩ 


দলাদলি আরম্ভ হইল- তাহাতে ব্রাহ্গধর্মের প্রভাব আঁতমান্রায় খর্ব হইয়া পাঁড়ল।॥ 
অপরদিকে ১৮৭০ সাল হইতে ব্রাক্ষদমাজের বিরুদ্ধে সনাতনপন্থিগণের 
আন্দোলন ফলপ্রসূ হইতে লাগল ইহার মধ্যে প্রচারক শ্রীকৃষপ্রসম্ন সেন মহোদয়ের 
পান ৮০ এবং কর্মোৎসাহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নগরে নগরে ভ্রমণ 
কারয়া এই পাঁরব্রাজক সন্যাসী সনাতনধর্ম প্রচার কাঁরয়া ব্রাহ্মভাবাপন্ন 'শাক্ষিত 
বযান্তাদগ্কে পুনরায় স্বমতে আনয়ন কাঁরতে লাগলেন দৌঁখয়া ব্রাহ্মপ্রচারকগণ 
ভগ্নোৎসাহ হইয়া পাঁড়লেন। পণ্ডিত শশধর তকচূড়ামাণর 'হন্দশাস্ত্ ব্যাখ্যাও 
তি সহরে কম চাণ্চল্যের সৃষ্ট করে নাই। হীতপূর্বে শোভাবাজারের রাজা 
কমলকৃষ্ণপ্রাতাষ্ঠত “সনাতনধর্ম-রক্ষিণী” সভাও ১ শান্ত লইয়া মাথা তুলিয়া 
দাঁড়াইয়াছিল। প্রাচীন শাম্ত্ব্যখ্যা, সাত্বকাচার প্রাতষ্ঠা ও 'হন্দধর্মের শ্রেষ্ঠতা 
সম্বন্ধে ভা জালোটলা রাড লালিত জারি এই নত 
দেশের ত-সমাজের উপর ব্রাক্ষসমাজের প্রভাব হ্বাস হইতে আরম্ভ হইল। 
৪১৪০ লি এ পু ৮ 
বেশ জাঁকয়ে উঠায় কেশবের ১৮৬০-৬৬ সালের “ইয়ং বেঙ্গল” সেই দিকে 
ঝ্াকয়া পাঁড়লেন। তথাকাঁথত ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের মধ্য দয়া জাতীয় জীবন- 
সমস্যার মীমাংসা খ:ঁজয়া না পাইয়া শীক্ষত ব্যান্তগণ রাজনীতি-সহায়ে উহা 
মমাংসা করিতে উদ্যত হইলেন। 
এমন সময়ে-_“উনাবংশ শতাব্দীর শেষভাগে যখন আমরা সংস্কারের আবর্তে 
পাঁড়য়া কোন্‌ পথে যাইব বৃঝিয়া উঠিতে পার নাই, পাশ্চাত্যের প্রখব বিদ্যুতের 
আলোকে যখন আমাদের চক্ষু প্রাতহত হইতোছল, সমগ্র জাতির যখন প্রায় 
দিগৃভ্রম হইবার উপক্রম, জাতির সম্মুখে প্রশ্নের পর প্রশ্ন, সন্দেহের পরে সন্দেহ 
যখন র্ূমেই পহ্ঞীীভূত হইয়া উঠিতোঁছিল, বিজাতীয় পথে স্বজাতির সংস্কাররথ 
১৪৪০৪-৬৬৮-৪০-০০৬৪৭৯০০৮৯-৬১1০-৯৮ 
সংস্কারফল চিন্তা করিয়া যখন আমরা একর হতাশভাবে 
কিন্তু কি কারব ভাবিয়া উঠিতে পাঁর নাই, ই 5 
ও মাথত বাঙালন-সমাজের জঠর হইতে আবির্ভীত হইলেন- স্বামী বিবেকানন্দ ।” 
সংস্কার-যুগপ্রবর্তক রামমোহনের কথা ছাঁড়য়া দিলে, একাল পর্যন্ত তাঁহার 
পরবতর্শ সংসকারকগণ ধবংসনীতির অনুসরণ কাঁরয়া এত আঁধক শী্তক্ষয় কারলেন 
যে, গাঁড়য়া তোলা তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব ও অসাধ্য হইয়া উঠল: এমন্‌ কি, 
অবশেষে তাঁহারা ভাঁ্গবার প্রবলতম আগ্রহে আত্মশরীর প্ন্ত ত্রিধা শবভন্ত 
কাঁরয়া শীল্তহীন ও দূর্বল হইয়া পাঁড়লেন। অনুদার ধর্মমত প্রচার, পাশ্চাত্য 
সভ্যতার অন্ধ অনুকরণ, আর প্রাচীন সমাজের ও ধর্মের মস্তকে অকারণ আভশাপ 
বর্ষণ-__পরবতকালের শান্তহীন দুর্বল সংস্কারকগণের একমান্র পেশা হইয়া পাঁড়ল। 
অন্য গুরুতর কারণের সাঁহত, বিশেষতঃ এই সমস্ত কারণের সঙ্গেও বিজয়কৃষ 
গোস্বামী “্গন্ডী” ছাড়িয়া বি*ব-বৈকুষ্ঠের পথে বাহির হইয়া পাঁড়লেন। ব্রাহ্ম- 
সমাজ অনেক ভাবয়া চান্তয়া তাঁহার নাম কাটয়া দিল। 
বিগত শতাব্দীর সংস্কারকগণের মধ্যে কোন কোন ব্যান্তর প্রাঁতি শ্রদ্ধাপ্রদশশন 
কাঁরলেও মোটের উপর সংস্কারযুগকে বিবেকানন্দ বিশেষ শ্রদ্ধার দৃন্টিতে দৌখতে 
পারেন নাই। বিবেকানন্দ ধৃংসের বিরোধী ছিলেন। তাঁহার মূলমন্ত্র ছিল-- 
সংগঠন। অথচ সংস্কারকাদিগের আদর্শে যে গঠনের প্রস্তাব একেবারেই ছিল না, 
একথা বাঁললে তাঁহাদের প্রাতি আবচার করা হুইবে এবং বিবেকানন্দের 'আদর্শ 
ও কার্ধপ্রণালশতে যে আবর্জনাকে পাঁরহারের চেষ্টা ছিল না-একথা বাঁললেও 


৩৪ বিবেকানন্দ চাঁরত 


মিথ্যা বলা হইবে । তথাপি স্বামী বিবেকানন্দ ব্রাহ্ম সংস্কারযুগের বিরুদ্ধে এক 
তীব্র প্রাতিবাদস্বরূপ দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। কে বাঁলবে যে, এই প্রাতবাদের 
আবশ্যক ছিল না? যাহাকে প্রাতবাদ করা যায়, তাহার সম্বন্ধে মানূষ বিশেষ- 
রূপেই সজাগ থাকে। সেই হিসাবে ব্রাহ্গযুগ _সম্বন্ধে বিবেকানন্দ িশেষরূপেই 
সচেতন ছিলেন এবং তাহা ছিলেন বালয়াই” একাঁদকে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, 
কেশবচন্দ্রের সংস্কারের প্রভাব ও প্রাতিবাদ যেমন তাঁহার মধ্যে দেখা "দিয়াছে, 
তেমাঁন অন্যদিকে রাজনারায়ণ, বাঁঙ্কম ও ভুদেবের চিন্তাও সাহত্যের মধ্য দিয়া 
তাঁহার মধ্যে সংক্লামত রা 
রা ভালই উাঁঠয়াছে এক আত অনুপম ভাস্বর 
দীপ্তিতে ইতিহাস আলোকিত কাঁরয়া গিয়াছে তাঁহার মানাসক বিকাশের 
ইতিহাসে আমরা দোখতে পাই যে, তিনি তাঁহার পূর্বগামী সংস্কারঘুগকে 
সম্পূর্ণরূপে গ্রাস কারয়া অগ্রসর হইয়াছেন। প্রত্যেক পরবর্তী যুগপ্রবর্তককেই 
তাহা কারিতে হয়। 


তৃতীয় অধ্যায় 


সাধক [বিবেকানন্দ 
€১৮৮০--১৮৮৬ ) 


“আজকাল ইহা একট চাঁলত কথায় দাঁড়াইয়াছে, আর সকলেই বনা 
আপাত্ততে এট স্বীকার কারয়া থাকেন যে, পৌত্তীলকতা দোষ। আমও এক 
সময়ে এইরূপ ভাবিতাম, আর ইহার শাস্তস্বরূপ আমাকে এমন এক ব্যান্তর 
পদতলে বাঁসয়া শিক্ষালাভ*কাঁরতে হইয়াছিল, যিনি পূতুলপুজা হইতেই সব 
পাইয়াছিলেন।" _ববেকানন্দ 


১৮৭১ সালে প্রবোশকা পরাক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া নরেন্দ্রনাথ যখন কলেজে 
প্রাবষ্ট হইলেন, তখন তিনি অন্টাদশবর্ষঁয় বালকমান্র। পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত 
হইবার কালে তিন বৎসরের পাঠ্য বিষয় এক বংসরে শেষ কাঁরতে "গয়া নরেন্দ্র- 
নাথকে গ্‌রূতর মানাঁসক পাঁরশ্রম কাঁরতে হইয়াছল। 'তাঁন প্রোসডেন্সী কলেজে 
অধ্যয়ন কাঁরতে লাগিলেন বটে, কিন্তু ম্যালোরয়া জবরে আক্লান্ত হইয়। সে বৎসরের 
মত তাঁহাকে কলেজ পারত্যাগ্গ কারতে হইল । পর বৎসর 'তাঁন জেনারেল এসেম্বলশ 

যোগ দিয়া এফ. এ. পাঁড়তে লাগলেন। 

প্রথর ব্যান্তত্বশালী নরেন্দ্রনাথ আঁত সহজেই সহপাঠগণের মধ্যে নিজেকে 
প্রাতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। নিজের শান্তির উপর গভশর 'িশ্বাসপ্রসৃত শ্রেষ্ঠত্বের 
আঁভমান তাঁহার চাঁরত্রের এক দেদশপ্যমান বৌশষ্টার্পে সমভাবে সহপাঠী ও 
অধ্যাপকবৃন্দের দৃম্টি আকর্ষণ কারত। কলেজে নরেন্দ্রের বন্ধু ও অনরন্ত ভন্ত 
জুটিয়াছিল প্রচুর । তাঁহারা যে কেবলমান্র তাঁহার প্রাতভা ও সক্ষমব্বীদ্ধ দৌখয়া 
আকৃষ্ট হইতেন, এমন কথা বলা যায় না। প্রাতভা, পাঁন্ডিত্য, তক্শান্ত ইত্যাদি 
মানীসক গুণাবলী অপেক্ষা নরেন্দ্রের মধুর সগ্গীতের মোহনী-শান্ত এবং দ্‌ট-সবল 
নাতিদীর্ঘ সুঠাম দেহখনি সহজেই ভাবপ্রবণ বাঙ্গালী-যুবক-হৃদয় আকর্ষণ করিয়া 
লইত। লোকমুখে শ্ানয়াছ, তাঁহার পৌরুষ-দপ্তি মুখমণ্ডলের স্নিগ্ধ-সৌন্দর্য 
এবং সর্বোপাঁর উজ্জবল মর্মভেদশ দ্টপূর্ণ বিশাল নেত্রদ্বয় দেখিয়া মুগ্ধ হইত 
না, এমন ছান্র কলেজে আঁত অক্পই 'ছিল। 

নরেন্দ্র কেনাদনই শান্ত-শিষ্ট ছিলেন না। লোক-ব্যবহারে. তৎকালপ্রচলিত 
খৃজ্টানী-কাম-বান্গ-নীতিমার্গের পাঁথকও ছিলেন না। জঈবন তাঁহার নিকট 'ছিল 
-এক স্বচ্ছন্দ আবরাম প্রবাহ; তথাকাঁথত নীতিশাস্বের 'বাঁধানষেধের বাঁধন 
জড়াইয়া পঙ্গু হইয়া 'ভালমানুষণ সাঁজবার গতান:গাতিকতা তাঁহার জীবনের সহজ- 
প্রবল গাঁতমুখে কোন বাধা দান কারতে পারে নাই। তান পরচর্চা কারতে 
কুণ্ঠাবোধ করিতেন না, কিন্তু কখনো কাহারও অসাক্ষাতে কোনো কথা বাঁলতেন 
না। যাহাকে যাহা বাঁলবার আবশ্যক হইত, 'নার্বচারে মুখের উপর বাঁলয়া দতেন। 
বাল-সুলভ সরলতা সাহত তান যখন ব্যািশেষের চারত মালে চনায় অন্দর 
হইয়া তার শ্লেষবাক্যে তাহার অন্তর জঙ্রীরত করিয়া পি 
বর্গের সম্মুখে অপ্রাতিভ হইয়া উত্ত ব্যান্ত সাময়িক তাঁহার প্রত অসন্তুষ্ট হইলে 


৩৬ বিবেকানন্দ চরিত 


পরক্ষণেই তাহা ভূিয়া যাইতেন। কারণ এ প্রকার সমালোচনা কঠোর ও নিভাঁক 
হইলেও তাহার মধ্যে ঈর্ধা বা অন্য কোন নীচ আভিসান্ধি থাকত না। যুবক 
বা বালকবৃন্দের একটি অপরাধ নরেন্দ্রের দৃষ্টিতে অমারনীয় ছল-_অপাঙ্গ- 
দৃষ্টিতে চাওয়া, মৃদুহাস্য সহকারে ললিতভীঙ্গতে কথোপকথন, দৃঁষ্ট মালত 
হইবামান্র লঙ্জায় নতনেন্র হওয়া, কোমল অঙ্গভঙ্গী, মল্থর গমন ইত্যাদি অভ্যাস 
কাঁরয়া পুরুষ চেষ্টা কাঁরয়া স্ত্রীলোক হইবে, ইহা তাঁহার অসহ্য ছিল। তাহার 
উপর যাঁদ কোন ছান্ন, অনাবশ্যক বিলাসদ্রব্যাঁদ ব্যবহার কাঁরতেন, তাহা হইলে 
তাঁহাকে নরেন্দ্রের কঠোর সমালোচনার তশক্ষ[বাক্যে মস্তক অবনত কাঁরয়া স্বীয় 
নুটা স্বীকার করা ব্যতীত গত্যন্তর থাকত না। 

ডন, কুস্তি, 'ক্ুকেট খেলা ইত্যাদিতে তাঁহার সমাঁধক আগ্রহ পাঁরলাক্ষিত হইত। 
দৌহক শীন্ততে নরেন্দ্রনাথ সমবয়স্কাদিগের মধ্যে অন্য বালক অপেক্ষা ন্যন 
না। নরেন্দ্রনাথ পাগশ্রান্ত মস্তিন্ককে বিশ্রাম প্রদান কারবার জন্য সময় সময় 
বন্ধুব্গের সাহত রঙ্গপারহাসে যোগদান করিতেন। আমোদ-প্রমোদ করিবার নব 
নব উপায় উদ্ভাবন করিতে তিনি [সদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁহার এই সমস্ত ব্যবহার 
ও সামায়ক উচ্ছঙ্খলব আচরণের কারণ বাঁঝতে না পাঁরয়া অনেকে নানাপ্রকার 
ধারণা করিয়া বাঁসতেন, কেহ বা িন্ত মন্তব্যও প্রকাশ কাঁরতেন। তেজস্বী, 
স্বাধীনচেতা নরেন্দ্র নিন্দা শ্রবণ কাঁরয়া কখনও বিচলিত হইতেন না; এমন কি, 
অবজ্ঞাহাস্যে উড়াইয়া দেওয়া ব্যতীত কখনও কোনপ্রকার প্রাতবাদ কারিতে অগ্রসর 
হইতেন না। তীক্ষণব্যাদ্ধ নরেন্দ্রনাথ স্বজ্পকাল মধ্যেই 'নার্দন্ট পাঠ প্রস্তুত কারতে 
পারতেন বাঁলয়া সঙ্গীত, হাস্য, পাঁরহাস ইত্যাঁদ কারবার জন্য প্রচুর অবসর 
পাইতেন; অনেক হানবাঁদ্ধ বালক তাঁহার অনুকরণ কাঁরতে গয়া স্বীয় সর্বনাশ 
ডাঁকয়া জানিত। চপল-চটুলবাক্যীবন্যাস-পট সূরাঁসক নরেন্দ্রনাথকে বাহ্য আচরণ 
দিয়া বিটার কাঁরয়া এইকালে যাঁহারা কোন 'সদ্ধান্তে উপনণত হইয়াছেন, বলা 
বাহুল্য তাঁহারা এই অদ্ভুত ষুবকের প্রকৃত পারিচয়, আত সান্নিকটে থাঁকয়াও আত 
অল্পই পাইয়াছেন। 

কবির উদ্দাম কল্পনা-প্রবণ অধাঁর প্রাতভা লইয়া নরেন্দ্রনাথ যখন 'নাবষ্ট 
মনে দর্শনশাস্ত্ বা উচ্চাঙ্গের সাহত্যবিষয়ক গ্রন্থাঁদ পানে নিযুক্ত থাকতেন, 
তখন তিনি এক স্বতন্ত্র মানুষ বালয়া প্রাতিভাত হইতেন। এফ. এ. পরীক্ষার 
পূর্বেই তানি 'মল প্রমূখ পাশ্চাত্য নৈয়ায়কগণের মতবাদের সাঁহত পারাচিত 
হইয়াছলেন এবং হিউম ও হারবার্ট স্পেন্সরের দার্শানক গ্রন্থসমূহ পাঁড়তে আরম্ভ 
করেন। 

জেনারেল এসেম্বলশ কলেজের অধ্যক্ষ উইলিয়ম হোন্টি সাহেব একাধারে 
সুপাণ্ডিত, কাব ও দার্শানক ছিলেন। নরেন্দ্র, ডাঃ বজেন্দ্রনাথ শল প্রভৃতি 
যে পাতিভানারনী ভা ভারি তরে ইহারা তাহার 
নিকট নিয়মিতভাবে দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন কারতেন। হোন্ট সাহেব নরেন্দ্রকে এত 
আঁধক স্নেহ কাঁরতেন যে, একাদন উত্ত কলেজের “আলোচনা সভায়” নরেন্দ্রের 


দার্শানক মতবিশেষের বিশ্লেষণে সমধিক সন্তুষ্ট হইয়া মন্তব্য প্রকাশ কারিয়া- 
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পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এবং দর্শনশাস্তসমূহের আলোচনা তাঁহার হৃদয়ে এক তুমুল 
ঝড় তুলিয়া দিল। তাঁহার জন্মগত সংস্কার ও মর্মগত বিশ্বাস চাঁরাঁদকের পাঁর- 
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পাশ্বিক অবস্থার সাহত সংঘর্ষে আ'সয়া 'বচাঁলতপ্রায় হইয়া উঠিল। ভিতরের 
মানুষাঁটর অন্তার্নীহত ভাবানচয়ের সাহত এই প্রবল সচেষ্ট যুদ্ধ স্থলদৃ্টি 
ছান্রবৃন্দের ধারণারও অতাঁত ছিল। ডাঃ বরজেন্দ্রনাথ শীল প্রমূখ কয়েকজন অন্তরঙ্গ 
বন্ধুই উহা বিশেষভাবে অবগত ছিলেন। 
ডেকার্টের অহংবাদ, হিউম এবং বেনের নাস্তিকতা, ডারউইনের আভব্যান্তবাদ 
_ সর্বোপাঁর স্পেন্সরের অজ্ঞেয়বাদ ইত্যাঁদ 'বাভন্র দার্শীনকের চিন্তারণ্যে পথহারা 
হইয়া নরেন্দ্রনাথ প্রকৃত সত্যলাভের জন্য ব্যাকুল হইলেন। ব্রজেন্দ্রবাবু তাঁহার 
প্রিয়তম বন্ধুর এই কালের মানাঁসক অবস্থা বর্ণনা কাঁরয়া ১৯০৭ সালে পপ্রবুদ্ধ 
ভারত” পত্রিকায় যে প্রবন্ধ লাখয়াছেন, উহা পাঠ কারিলে নরেন্দ্রনাথের মানাঁসক 
অশান্তি ও বিপ্লবের বেশ একটা যাক্তিপূর্ণ বিবরণ পাওয়া যায়। ব্রজেন্দ্ুবাবু 
তাঁহাকে শেলীর কবিতা, হেগেলের দর্শন এবং ফরাসী বপ্লবের ইতিহাস ইত্যাঁদ 
৬ 
হইতে লাগিলেন, ততই তিনি দেখিলেন যে, চরম সত্যলাভ কাঁরতে হইলে কেবল- 
মার বাদ্ধ-বচার সহায়ে দার্শীনক সক্ষমতত্ মীমাংসায ব্যাপৃত থাকলে চালবে 
না। কিন্তু উপায় কি? 
এই পণ্টোন্দ্িয়গ্রাহ্য জড়-জগতের অন্তরালে এমন কোন শান্তমান পুরুষ আছেন 
ণক না, যাঁহার ইঙ্গিতে এই জড়সমান্ট পাঁরচালত হইতেছে? এই মানবজীবনের 
উদ্দেশ্য কি? এবাম্বিধ অতীপীন্দ্রয়রাজ্যের রহস্যপূর্ণ প্রশ্নসকল প্ায়কুমে তাঁহার 
মানস-পটে ডীদত হইয়া তাঁহাকে বিচলিত কারয়া তুিল। তান বাাঁঝতে 
পারলেন, পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান ও দর্শনশাস্্সমৃহ, যুক্তি ও বিচার সাহায্যে তর্তব- 
নিরূপণ কাঁরতে গিয়া অথবা সমস্যার মীমাংসা কাঁরতে শগয়া, উহাকে আঁধকতর 
জটিল করিয়াছে মান্র। কাজেই স্বীয় সত্যানূসন্ধিৎস প্রবৃত্তিকে কেবলমান্র দর্শন, 
সাহত্য, বিজ্ঞান ও ইতিহাসের আলোচনায় নিষুস্ত না রা'খয়া বাঁহজগতে জীবন্ত 
আদর্শের অনুসন্ধান কাঁরতে প্রবৃত্ত হইলেন। যখনই কোন ধর্মপ্রচারক ধর্ম বা 
ঈ*্বর সম্বন্ধে বন্তৃতা করিতেন, নরেন্দরনাথ তাঁহার অশান্ত হদয়ের ব্যাকুলতা ঢালিয়া 
প্রশন কারয়া বাঁসতেন, “মহাশয়! আপাঁন কি ঈশ্বর দর্শন কাঁরয়াছেন 2 
আধ্যাত্মিক-তর্তব-ব্যাখ্যাতা প্রচারক এই অদ্ভূত প্রশ্নকর্তার উদগ্রীব মুখমণ্ডলের 
দিকোচাছিনা দিবা তোলা ডিক কাঁরতে পারতেন না, 
নানা প্রকার প্রবোধ বাক্যে তাঁহাকে পাঁরতৃপ্ত কাঁরতে প্রয়াস হইতেন। ফলে, বহু , 
চেম্টা কারয়াও তিনি একজনও প্রত্যক্ষদ্শর সন্ধান পাইলেন না; কেবল পাঁথগত 
বিদ্যার আবু অথবা পরধর্মশছদ্রান্বেষী জনকতক ব্যান্তর দর্শনলাভ কাঁরলেন 
মান্র। ধর্মপ্রচারকগণের সম্প্রদায়গত বাঁধা বুলি শুনিয়া শুনিয়া তিনি প্রবল 
সন্দেহবাদী হইয়া উঠিলেন; কিন্তু ধর্মপ্রচারকগণেব অন্তঃসারশূন্যতা ও পাশ্চান্তয 
জড়াবজ্ঞান ও দর্শনের প্রবল যান্তসমূহ কিছুতেই তাঁহার সত্যলাভের আকাতক্ষাকে 
উন্মূলিত কারতে পাঁরিল না। তিনি প্রাণে প্রাণে বুঝিলেন-_ 
«“আ'বদ্যায়ামন্তরে বর্তমানাঃ স্বয়ং ধাঁরাঃ পান্ডিতন্মনামানাঃ 
দল্্ম্যমাণাঃ পারয়ল্তি মূঢ়া অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ |” 
মূ বিদ্যা আঁভমানী, অবিদ্যার মাঝে জ্ঞানী, ভাবে আপনায়। 
অসার জ্ঞানের গর্বে অন্ধনশীত অন্ধসম ভ্রাম্যমাণ হায়! 
সত্যলাভের প্রেরণাই তাঁহাকে ব্রাহ্মসমাজে লইয়া িয়াছিল। এই য্যান্তপল্থণ, 
সন্দেহবাদশ অথচ সত্যকাম যুবক, আগ্রহসহকারে ব্রাহ্ম-আচার্যগণের উপদেশ গ্রহণ 
কারতেন। অবশেষে কাঁতপয় বন্ধ সমভিব্যাহারে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হন। 
৪ 


৩৮ বিবেকানন্দ চাঁরত 


কিন্তু কতকগুলি ধরাবাঁধা মতবাদ এবং প্রণালীবদ্ধ উপাসনা ইন্যাদতে তাঁহার 
অদ্ভূত আধ্যাত্মিক 'পপাসা তৃপ্ত হইল না। 

ব্রাহ্ষসমাজে যোগদান পূবেই নরেন্দ্রনাথ রাজা রামমোহন রায়ের 
[লিখিত পুস্তক ও প্রবন্ধসমূহের সাঁহত বিশেষভাবে পাঁরচিত পরিচিত হইয়াছিলেন। 
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হইয়াও [তান মহার্ধ দেবেন্দ্রনাথ ও কেশববাবর নিকট 
তত্বালোচনার জন্য গমনাগমন কাঁরতেন। আদ্বতীয় বস্তা ও শান্তশালা পুরুষ 
কেশবচন্দ্রের অনুরাগী হইয়াও, নব-্রাতান্ঠত নবাঁবধান সমাজে যোগদান না 

তিনি কেন সাধারণ ব্রাহ্মগসমাজে যোগদান কারলেন, আমরা তৎসম্বন্ধে 
চারিটি প্রধান কারণ দোখতে পাই। 

১। বাল্যকাল হইতেই তিনি জাতিগত আঁধকার-বৈষম্যকে ঘৃণা করিতেন। 
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকবৃন্দ এই কালে জাতিভেদ-প্রথার উচ্ছেদসাধনকজ্পে 
প্রাণপণে চেম্টা কারতোছিলেন ; ইহাতে তাঁহার পূর্ণ সম্মাত ছিল। 

২ নারীগণকে ধর্মকার্যে ও সমাজ-জাবনে পুরুষের সমান আঁধকার প্রদান- 
পূর্বক সুশিক্ষিত করিয়া তোলার সঙ্ক্পও তাঁহার হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। 

৩। নবাঁবধান সমাজের ব্রাহ্মগণের ভাবাবেশ, রুন্দন ও ভীন্তর আতিশয্যে 
কেশবকে প্রোরত পুরুষ ইত্যাঁদ বলা তাঁহার ভাল বোধ হয় নাই। 

৪। রাজা রামমোহনের আদর্শের সাঁহত ব্রাহ্গমমাজের কথণিং যোগ 
থাকিলেও, উহা যে রাজার ঈ্সিত পথে বিকাঁশত হয় নাই, ইহা তান স্পষ্ট বাঁঝয়া 
কোন বিশেষ সমাজের পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করেন নাই। 

রাহ্মসমাজে যোগদান কাঁরয়াও [তান উপাসনা বিষয়ে সমাজস্থ অন্যান্য সভ্য- 
গণের সাহত একমত হইতে পারেন নাই । মেধাবী, দৃঢ়চৈতা নরেন্দ্রনাথ অপরের 
মতামত 'নাঁবচ.রে গালয়া ফেলিবার মত ছেলে ছিলেন না; কাজেই কেহ তাঁহাকে 
স্বমতেআনয়ন কারবার জন্য তর্ক উপাস্থত কাঁরলে তান পাশ্চাত্য সংশয়বাদশ 
দার্শীনকগণের যান্তসমূহকে স্বীয় অসাধারণ প্রাতভাবলে এমনভাবে প্রকাশ 
কাঁরতেন যে প্রাতিপক্ষকে দিরস্ত হইতে হইত। নিভর্শক ও কঠোর সমালোচক 
হইলেও ব্রাহ্মসমাজের নেতৃবৃন্দ তাঁহাকে সমাঁধক স্নেহ কাঁরতেন। নরেন্দ্রনাথ 
রবিবাসরীয় উপাসনাকালে মধুরকণ্ঠে ব্রন্মসঙ্গীত গাহিয়া সভ্যগণের চিত্তাবনোদন 
কাঁরতেন এবং উপাসনায় যোগ দিতেন; কিন্তু তাঁহার “স্বাভাবিক বৈরাগ্যপ্রবণ 
মন ত্যাগের ও জবলন্ত ধর্মবৃদ্ধির অভাববোধে ব্রাহ্মসমাজের প্রণালীবদ্ধ উপাসনায় 
তৃশ্তিলাভ কাঁরত না।” 

বাল্যকাল হইতেই নরেন্দ্রনাথ ধ্যানানন্দে তন্ময় হইয়া যাইতেন। মনঃসংযম 
তাঁহাকে চেষ্টা করিয়া কারতে হইত না। একাঁদন মহার্ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর' নরেন্দ্রকে 
ধ্যান কারবার উপদেশ দিলেন। বাঁললেন, তোমার অবয়বে যোগিজনোঁচিত চিহ্ন 
বিদ্যমান। তুমি ধ্যান করলেই শান্তি ও সত্যলাভ করিবে। পৃতচারত মহার্ধর 
প্রাত নরেন্দ্রনাথ শ্রদ্ধাবান ও ভান্তমান 'ছিলেন। কাজেই তাঁহার কথায় নরেন্দ্রের 
অনুরাগ দ্বিগূণিত হইল। কেবল তাহাই নহে, তিনি কঠোর ব্রহ্ষগচর্যপালনেও 
অগ্রসর হইলেন। নিরামিষ ও পারমিত আহার, ভূমিশয্যায় শয়ন, সাদা ধুতি ও 
চাদর পাঁরধান ইত্যাঁদ বাহ্য কঠোরতাও অবলম্বন কাঁরলেন। নরেন্দুনাথ স্বধয় 
বটগর সন্নিকটে মাতামহশর ভাড়াঁটয়া বাটীর একটি কক্ষে থাঁকতেন। এইখানে 
কোলাহলহখন নিজনতার মধ্যে তাঁহার সাধন-ভজনের সাষিধা হইত। বাঁড়র 
লোকেরা মনে কাঁরতেন, হট্টগোলে পড়ার ব্যাধাত হই বায়াই দরেন্নাষ বাড়িতে 
থাকতে চাহেন না। পত্রের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ কাঁরতে আনিচ্ছূক বিশ্বনাথ 


সাধক বিবেকানন্দ ৩৯ 


বাবুও এজন্য কোনাঁদন কিছু বলেন নাই; কাজেই নরেন্দ্রনাথ একান্তে পড়া 
শুনা, সঙ্গীত-চ্চা ইত্যাঁদ কাঁরয়া অবাঁশষ্ট সময় সাধন-ভজনে ব্যয় 

এইরূপে যতই দিন যাইতে লাগিল, তাঁহার সত্য জানিবার ইচ্ছা তো তৃষ্ত 
হইলই না, বরং উত্তরোত্তর বার্ধত হইতে লাগল। ব্লমে তান বুঝলেন যে, 
অতীন্দ্রিয় সত্য প্রত্যক্ষ কাঁরতে হইলে এমন এক ব্যান্তর চরণতলে বাঁসয়া শক্ষা 
লাভ কারবার প্রয়োজন, যান এ সত্য সাক্ষাৎকার কারয়াছেন। তান ইহাও 
প্রাণে প্রাণে বুঝলেন যে, এ জীবনে সত্যলাভ কারতে হইবে, নয় সেই চেষ্টায় 
প্রাণ দিতে হইবে, নতুবা এ অশান্তি-সঙ্কুল জীবন ধারণ কাঁরয়া লাভ কি? 
পাঁরপার্রক প্রভাবের মধ্যে আকণ্ঠ নিমজ্জত হইয়াও, পাশ্চাত্য দার্শানকগণের 
চিন্তারাশর দ্বারা আলোড়ত হইয়াও এবং যুক্তপন্থ ব্রাহ্ম হইয়াও "তান 
সংগুরুলাভের জন্য ব্যাকুল হইলেন। এক মহৎ আধ্যাত্বক ক্ষুধার আবেশে 'দবারান্র 
ভাবতে লাগিলেন, কে তাঁহাকে বাঁলয়া দিবে, কোথায় শান্তি!__ 

“কম্মিন্ন ভগবন্‌ বিজ্ঞাতে সরবামদং বিজ্ঞাতং ভবতাীতি ?” 

কিন্তু কোথায় তিনি এমন তত্ব্দর্শ মহাপুরুষের সাচ্মাৎ পাইবেন, যান স্বীয় 
জীবনের ও জগতের সমস্যা মীমাংসা কাঁরয়াছেন, 'যাঁন জগৎকারণ সেই ভূমাকে 
জাঁনয়াছেন, যাঁহার জ্ঞান-পপাসা তৃপ্ত হইয়াছে এবং যাঁন অপরকেও তৃপ্ত কাঁরতে 
সক্ষম ? 

, কাঁলকাতাস্থ শিমলাপল্লীর *স:রেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় একাঁদন স্বালয়ে শ্রীরাম- 
কৃষফদেবকে লইয়া আসেন এবং একাঁট আনন্দোংসবের আয়োজন করেন। সকণ্ঠ 
গায়কের অভাব হওয়ায় স্বীয় প্রাতিবেশী নরেন্দ্রনাথকে আহ্বান করেন। ১৮৮০ 
সালের নভেম্বর মাসে ঠাকুরের সাঁহত নরেন্দ্রনাথের এই প্রথম পাঁরচয়। ঠাকুর 
নরেন্দ্রনাথের সঙ্গীত-শ্রবণে সমাধক প্রীত হইয়াছিলেন ও পুঙ্খানুপুত্খর্পে 
আগ্রহের সাঁহত তাঁহার পাঁরচয় গ্রহণ কারয়াছিলেন এবং 'বদায়কালে নরেন্দ্রনাথকে 
একাঁদবস দাঁক্ষণে*বরে যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া যান। 

ইতিমধ্যে এফ. এ. পরাক্ষার জন্য ব্যস্ত থাকায় নরেন্দ্রনাথ দাঁক্ষিণেন্বরে 
যাওয়ার কথা প্রায় ভুলিয়া গিয়াঁছলেন। পরীক্ষা হইয়া গেলে তাঁহার তা 
ববাহের জন্য পড়াপশীড় আরম্ভ কাঁরলেন, কারণ তাঁহার সঙ্গাঁতপন্ন ভাবী 
বৈবাহিক যৌতুকস্বরূপ নগদ দশসহস্্র টাকা 'দবেন বায় প্রাতশ্রুত হইয়াছিলেন। 
আজন্ম বাহ নরক ষয আপাত উন কারন কাহার বিগত 
স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা বি*বনাথবাব্র প্রকীতাবিরুদ্ধ ছিল; কিন্তু 'তাঁন স্বয়ং 
পূত্রকে অনুরোধ না কাঁরলেও অন্যান্য আত্মীয়গণকে নরেন্দ্ুকে সম্মত 
জন্য চেষ্টা কারতে বাঁললেন। শ্রীরামকৃ্দেবের গৃহ ভন্তগণের অন্যতম প্রাসদ্ধ 


দিলেন। 'তাঁন নরেন্দ্রনাথের য্যান্তগ্যাল শুনিয়া অবশেষে বাঁললেন, “যা প্রকৃত 
সত্যলাভ করাই তোমার আঁভপ্রেত হয়, তাহা হইলে ব্রা্ম-সমাজ ইত্যাদি স্থানে 
না ঘুঁরয়া দাক্ষিণেশ্বরে পরমহংসদেবের নিকটে চল।» নরেন্দ্রনাথ কি ভাবিয়া 
সম্মত হইলেন এবং কয়াদিন পর দুই চারিজন বন্ধুর সহিত দৃক্ষিণেশ্বরে উপনীত 
] 
নরেন্দ্রনাথকে দেখবামান্্ ঠাকুর তাঁহার শচয়পরিচিতের মত সরলভাবে আলাপ 
কাঁরতে লাগলেন! সঙ্গীত, কথোপকথন সমাপ্ত হইলে, সহসা ঠাকুর তাঁহাকে 


৪০ ববেকানন্দ চরিত 


আহবান করিয়া একান্তে লইয়া গেলেন। ভাবে বিভোর হইয়া তান নরেন্দ্রের 
হস্তধারণ করিয়া স্নেহগদগদস্বরে বালতে লাগিলেন, “তুই এতাঁদন কেমন করে 
আমায় তুলে ছাল! তুই আসব বলে আম কতাঁদন' ধরে পথপানে চেয়ে আছি! 
বিষয় লোকের সঙ্গে কথা কয়ে আমার মুখ পুড়ে গেছে, আজ থেকে তোর 
মত যথার্থ ত্যাগশর সঙ্গে কথা কয়ে শান্ত পাব” বাঁলতে বালতে তাঁহার 
তা 
সন্নযাসীর দিকে চাহিয়া রিহিলেন; 'ি বাঁলবেন, ভাঁবয়া পাইলেন না। 

দেখিতে দেখিতে পরমহংস কৃতাঞ্জলি হইয়া সসম্ভ্রমে তাঁহাকে লক্ষ্য কাঁরয়া 
বাঁলতে লাগিলেন, “আমি জানি, তুমি সপ্তার্ধমণ্ডলের খাঁষ, নররূপী নারায়ণ; 
জীবের কল্যাণ-কামনায় দেহধারণ কাঁরয়াছ।» ইত্যাঁদ ইত্যাদি 

এঁক অদ্ভূত উন্ত্ততা! আম 'বশবনাথ দত্তের পত্র নরেন্দ্র, এসব ?ক কথা! 

তারপর যখন ঠাকুর পুনরায় ভন্তবৃন্দের মধ্যে ফিরিয়া আঁসয়া সহজভাবে 
আলাপাঁদ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন নরেন্দ্র বিশেষভাবে পরণক্ষা করিয়া 
দেখলেন, তাঁহার হাব-ভাব, চাল-চলনের মধ্যে কোনপ্রকার উন্মত্ততার লেশমান্র 
নাই। ঠাকুরের কথাগ্দীল অসম্বদ্ধ-প্রলাপোন্তি বাঁলয়া উড়াইয়া দেওয়া সহজ নহে; 
নি সিরগারা কধারি জানা নাগাল ভান লারাভজধার ভা 
বাটীতে প্রত্যাবৃত্ত 

স্বামী সারদানন্দ রি রর আগমনের 
বহহপূর্বে ঠাকুরের এক 'দিব্যদর্শনের কথা লিপিবদ্ধ কাঁরয়াছেন; ঠাকুর বাঁলয়া- 


“একাঁদন দোখিতোছি, মন সমাধপথে জ্যোতির্ময় বর্তে উচ্চে উঠিয়া যাইতেছে। 
চন্দ্র সূর্য তারকামাণ্ডত স্থুলজগৎ সহজে আতন্রম করিয়া উহা প্রথমে সক্ষম 
ভাবজগতে প্রাবণট হইল । এ রাজ্যের উচ্চ উচ্চতর স্তরসমূহে উহা যতই আরোহণ 
কাঁরতে লাগিল, ততই নানা দেবদেবীর ভাবঘন বিচির মার্তসমূহ পথের দুই 
পার্বে অবাস্থত দোখতে পাইলাম। উত্ত রাজ্যের চরম সামায়' উহা আয়া 
উপস্থিত হইল। সেখানে দেখলাম, এক জ্যোতির্ময় ব্যবধান (বেড়া) প্রসারত 
থাকিয়া খণ্ড ও অখণ্ডের রাজ্যকে পৃথক কারয়া রাখিয়াছে। উত্ত ব্যবধান উল্লজ্বন 
করিয়া মন ব্লমে অখণ্ডের রাজ্যে প্রবেশ কাঁরল, দেোঁখিলাম_ সেখানে মার্তীবাশল্ট 
কেহ বা কিছুই আর নাই, দব্যদেহধারণ দেবদেবী সকল পর্যন্ত যেন এখানে 
প্রবেশ কারিতে শঙ্কিত হইয়া বহুদূর শনম্নে নিজ নিজ আঁধকার 'বস্তুত করিয়া 
রাহয়াছেন। কিন্তু পরক্ষণেই দৌখতে পাইলাম, 'দব্যজ্যোতিঃ ঘনতনু সাতজন 
প্রবীণ খাঁষ সেখানে সমাধস্থ হইয়া বাঁসয়া আছেন। বৃঝিলাম, জ্ঞান ও পণ্যে, 
ত্যাগ ও প্রেমে ইহারা মানব তো দূরের কথা দেবদেবীদিগকে পর্যন্ত আঁতকরম 
কারয়াছেন। 'বাস্মিত হইয়া ইন্হাঁদগের মহত্বের বিষয় চিন্তা কারতেছি, এমন 
সময় দোখ, সম্মুখে অবাঁস্থত অখণ্ডের ঘরের ভেদমান্র বিরাহত, সমরস জ্যোতি- 
মণ্ডলের একাংশ ঘনীভূত হইয়া দিব্য শিশুর আকারে পাঁরণত হইল । এ দেবাঁশশু 
ইহাকে কাটে রা নিজা ভগ সিভি 
দ্বারা তাঁহার কণ্ঠদেশ প্রেমে ধারণ কাঁরল। পরে বাঁণানান্দিত নিজ অমৃতময়ণ 
বাণীদ্বারা সাদরে আহ্বানপূর্বক সমাঁধ হইতে তাঁহাকে প্রবৃদ্ধ কারতে অশেষ 
প্র কারতে লাগিল। সূকোমল প্রেমস্পর্শে খাঁষ সমাধি হইতে ব্যাখত হইলেন 
এবং অধণস্তাঁমত 'নার্নমেষ লোচনে সেই অপূর্ব বালককে নিরীক্ষণ কাঁরতে 


সাধক বিবেকানন্দ ৪১ 


তাঁহার বহ?কালের পূর্বপারচিত হৃদয়ের ধন। অদ্ভুত দেবাঁশশন তখন অসাম 
আনন্দ প্রকাশ পূর্কক তাঁহাকে বলতে লাঁগল;_ 'আম যাইতোছি, তোমাকে যাইতে 
হইবে।' ধাঁষ তাহার এরুপ অনুরোধে কোন কথা না বাললেও তাঁহার প্রেমপূর্ণ 
নয়ন তাঁহার অন্তরের সম্মাত ব্যন্ত কারল। পরে এরুপ সপ্রেম দৃঘ্টিতে বালককে 
কিছুক্ষণ দেখিতে দেখতে তান পুনরায় সমাধস্থ হইয়া পাঁড়লেন। তখন 
স্মিত হইয়া দৌখ, তাঁহারই শরণর মনের একাংশ উজ্জ্বল জ্যোঁতর আকারে 
পাঁরণত হইয়া বিলোমমার্গে ধরাধামে অবতরণ করিতেছে। নরেন্দ্রুকে দোঁখবামান্র 
০৪০১০০১৪০৪৭ 
বাচারসক্ষম সুক্ষনবৃদ্ধি,। এই অলোকিক দেব-মানবের চারন্র- 
পা দি সি 
গোস্বামী প্রভৃতি শীস্তমান আচার্যগণের ধর্মজীবনে অদ্ভুত পাঁরবর্তন উপাস্থত 
যারে তাহাকে কর উল বলির নাট রিতার রিটা 
বিষম সমস্যায় পাঁতত হইয়া নবন্দ্নাথ সহসা কোন সিদ্ধান্তে উপনীত না হইতে 
পাঁরয়া মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন, ইহাকে ভালরূপে পরাক্ষা না করিয়া কখনও 
ঈশ্বরদর্শ মহাপুরুষ বলিয়া মানিয়া লইব না। কিন্তু প্রথম সাক্ষাতের পর 
হইতেই তান এমন প্রবল আকর্ষণ অনুভব কাঁরতেন, যাহাতে মধ্যে মধ্যে বাধ্য 
হইয়া তাঁহাকে দাঁক্ষণে*্বরের পাগল পূজারীর পদপ্রান্তে উপাঁস্থত হইতে হইত। 
ঠাকুরের অপূর্ব ত্যাগ, শিশুর মত আভমানশন্য সরল ব্যবহার, িনয়-নম্র মধুর 
বাক্য, সর্বোপাঁর রহস্যময় 'নজ্কাম ভালবাসা, নরেন্দ্রনাথের হদয়ে অক্পাঁদনের 
মধ্যেই যথেষ্ট প্রভাব বস্তার কাঁরল। নরেন্দ্র লক্ষ্য কারলেন, এই দেবমানবের 
কপায় বহ? ব্যান্তর জীবন কৃতার্থ ও ধন্য হইয়াছে; কিন্তু তথাঁপ সহসা তিনি 
এই “পাগলকে"” জশবনাদর্শর্পে গ্রহণ কারতে পারলেন না। এমন কি, ক্রমাগত 
তিন বংসরকাল তাঁহাকে নানার্পে পরাক্ষা কারয়া অবশেষে সম্পূর্ণরূপে 
আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন । 
সেইজন্য আমরা দোঁখতে পাই, ঠাকুরের নিকট যাতায়াত কালেও নরেন্দ্রনাথ 
ব্রাহ্-সমাজের নিয়মিত উপাসনা ইত্যাদতে যোগদান কারতেন। রাখালচন্দ্র ঘোষ 


ইনি নরেন্দ্রনাথের িয়াদ্দিবস পূর্ব হইতে দাক্ষণেশ্বরে যাতায়াত আরম্ভ 
করিয়াছিলেন। ঠাকুর ইন্হাকে পরব স্নেহ কারতেন এবং সর্বদা কাছে কাছে 
রাঁখতেন। একাঁদন নরেন্দ্র, রাখালকে ঠাকুরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ দেবমান্দরে গিয়া 
প্রাতিমা প্রণাম করিতে দোঁখয়া বিষম ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ঠাকুরের সমক্ষেই তাঁহাকে 
ধঁমথ্যাচারণ” ইত্যাঁদ বালিয়া ভৎ্সনা করতে লাগিলেন। কারণ রাখালও «একমান্র 
নিরাকার ব্রন্ষের উপাসনা কারব”-_এই মর্মে সমাজের প্রাতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর 
করিয়াছিলেন। অপ্রাতভ রাখালকে লজ্জায় অধোবদন হইতে দেখিয়া ঠাকুর তাঁহার 
পক্ষসমর্থন করিয়া বাললেন, “ওর যাঁদ সাকারে ভান্ত হয়, তা" হ'লে ও কি 
কর্বেঃ তোমার ভাল না লাগে তুমি করো না। তা'বলে অপরের ভাব নষ্ট 
করবার তোমাব কি আঁধকার আছে ?% নরেন্দ্র চাল্তিতভাবে 'িরস্ত হইলেন; কিন্তু 
এই ঘটনায় বুঝা যায়, তখনও নরেন্দ্রনাথের ব্রাহ্ম-সমাজের উপাসনা-প্রণালীর 
রাত গভীর শর্ধা ছিল? 


কারতেন না; এমন কি, তান কোনাঁদন নরেন্রনাথকে ব্রাহ্ম-সমাজ্জে যাইতে নিষেধও 
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করেন নাই। তিন কখনও কাহারও স্বাধীন ধর্মীচরণে হস্তক্ষেপ করিতেন না। 
অন্তর্দৃম্টিসম্পন্ন মহাপুরুষ, দর্শনমাত্রেই, কাহার ভিতরে ক আছে  বাঁঝয়া 
লইতেন এবং স্ব স্ব ভাবানুযায়ী বিশেষ বিশেষ সাধন-প্রণালী অবলম্বন কারতে 
উপদেশ দিতেন। জোর কাঁরয়া কাহারও ভাব নষ্ট করা তাঁহার আভপ্রেত ছিল না। 

ঠাকুর প্রথম হইতেই বুঝতে পাঁরয়াছলেন যে, এই যুবককে কালে জগতের 
শত শত ধর্মীপপাসু নরনারীর আধ্যাত্মক ক্ষুধা 'িটাইতে হইবে, লঃস্তপ্রায় 
সনাতন পথে পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণগর্বে অন্ধ স্বদেশবাসীকে ঁফারয়া 
আসবার জন্য আহ্বান করিতে হইবে, সর্বোপাঁর নিজ জীবনে প্রকাঁটত “যত মত 
তত পথ” রূপ সার্বভোমিক আদর্শ প্রচারকার্যে নরেন্দ্রনাথই সমাধক উপযুক্ত 
আধিকারী। ভাবষ্যৎ বুঝয়া ঠাকুর তাঁহাকে সর্বমতগ্রাসী বেদান্তোন্ত সাধনমার্গে 
পরিচালিত করিতে প্রয়াসী হইলেন বটে, কিন্তু নরেন্দ্রনাথ সগুণ নিরাকার ধ্যানে 
নিমগ্ন ছিলেন বাঁলয়া অদ্বৈতবাদ অনেক বিলম্বে গ্রহণ কারয়াঁছলেন। ব্রান্গ- 
সমাজের ধর্মমতানূসারে তান ঠাকুরের কথার প্রাতবাদ কাঁরয়া বাঁলতেন, “অণামই 
ব্রহ্ম একথা বলার মত পাপ আর কিছ নেই।” 

পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিয়াও নরেন্দ্রনাথ যে আধিকারিক পুরুষ এবং জগদম্বার 
বিশেষ কার্যসাধনোদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হইয়াছেন ইহা তান নিজে 1ব*বাস কাঁরতেন 
না। একাদন দাঁক্ষণে*বরে কেশব, বিজয় প্রভৃতি ব্রাহ্ম-নেতৃবৃন্দ উপাবিষ্ট আছেন, 
নরেন্দও তথায় উপাঁস্থত ছিলেন। ঠাকুর ভাবস্থ হইয়া তাঁহাঁদগকে দর্শন 
করিতে লাগলেন; অবশেষে কেশব ও বিজয় বিদায় গ্রহণ কাঁরলে পর ভন্তবৃন্দকে 
সম্বোধন করিয়া কাহলেন, “ভাবে দেখলাম কেশব যে শান্তবলে প্রাতষ্ঠালাভ 
করেছে, নরেন্দ্রের মধ্যে অমন আঠারোটা শন্তি রয়েছে । কেশব ও বিজয়ের মধ্যে 
জ্ঞানের প্রদীপ জবলছে, ওর মধ্যে জ্ঞানসূয রয়েছে।» 

এইরূপ অযাচিত প্রশংসায় সাধারণ মানব অহঙ্কারে স্ফীতবক্ষ হইয়া উঠত 
সন্দেহ নই; কিন্তু নরেন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎ প্রাতবাদ করিয়া বলিলেন, “বলেন কি. 
মশাই! কোথায় জগ্গাদ্বখ্যাত কেশব সেন, আর কোথায় একটা নগণ্য স্কুলের 
ছোঁড়া নরেন্দ্র লোকে শুনলে আপনাকে পাগল বল্‌বে।” ঠাকুর ঈষৎ হাঁসয়া 
সরলভাবে উত্তর কারলেন, “তা” কি করবো বল, মা দেখিয়ে দিলেন, তাই বলছি ।” 

জগন্মাতার দোহাই 'দিয়াও ঠাকুর নরেন্দ্রনাথের সমালোচনার হস্ত হইতে 
নিজ্কাতি না; কারণ নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের এ সমস্ত অদ্ভুত দর্শন 
ইত্যাঁদর প্রাত বিশেষ শ্রদ্ধাবান হইতে তখনও পারেন নাই, [তান সান্দগ্ধভাবে 
বাঁললেন, “মা দৌখয়ে দিলেন, না আপনার মাথার খেয়াল কেমন করে বূঝবো ? 
আমার তো মশাই ওরকম হ'লে, খেয়াল দেখোছ বলেই শ্বাস হ'ত।» 

পাশ্চাত্য দার্শীনকগণের স্বাধীন চিন্তার পাঁরপোষক মতসমূহের সাঁহত 
ঘনিম্ঠ পাঁরচয় থাকা নিবন্ধন তিনি প্রথম প্রথম ঠাকুরের জগন্মাতার সাহত 
বাক্যালাপ, ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন প্রভৃতিকে মাঁষ্তচ্কের ভূল বাঁলয়া উল্লেখ করায় 
অন্যান্য ভক্ষবৃন্দ তাঁহার সাহত তর্কে প্রবৃত্ত হইতেন। এইরূপ তর্কে অনেকেই 
তাঁহার তীক্ষণ য্্তির সম্মুখে নিরুত্তর হইয়া মনঃক্ষুপ্ন হইতেন। 

ভারতবধাঁয় ব্রাহ্গ-সমাজের কেশব, প্রতাপবাব্‌, িরঞ্জীববাব প্রভৃতি 
নেতৃবৃন্দের ঠাকুরের সঙ্গগনণে ভাবান্তরের কথা আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ 
১৫১৯৯ ৮ ৮০১৪৭২০২৯১৬ 
অভিলাষে যাতায়াত করিতেন; কিন্ত যখন বিজয় গোস্বামী স্বীয় ধর্মমতের 
পাঁরবর্তন হওয়ায় সাধারণ সমাজের সাঁহত সম্বন্ধ ছিন্ন কারলেন, তখন 'শিবনাথ 
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প্রমুখ কয়েকজন ব্রাহ্ম-নেতা শ্রীরামকৃষের নিকট গমনাগমন ছাড়িয়া দিলেন। 
তাঁহাদের ভয় হইল, যাঁদ তাঁহারাও শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাবে ধর্মমতের পারবর্তন 
কারয়া বসেন! শিবনাথ ব্রাহ্মগণকে ভ্রীরামকৃষ্ণের নিকট গমন করিতে নিষেধ 
কাঁরতে লাঁগলেন। নরেন্দ্রনাথও যে শ্রীরামকৃষের নিকট গমনাগমন কারতেন, তাহা 
শিবনাথবাবুর আবাদত 'ছিল না। তান নরেন্দ্রকে দীক্ষণেশবরে যাইতে নিষেধ 
করিয়াছিলেন এবং বাঁলয়াছিলেন, “ওসব সমাধি, ভাব যা" কিছ দেখ, স্নায়াবক 
দৌর্বল্যমান; অত্যাধক শারীরক কঠোরতা অভ্যাস কারবার ফলে পরমহংসের 
মাস্তঙ্কাবকৃতি ঘাঁটয়়াছে।” 

নরেন্দ্র নিরুত্তরে শিবনাথবাবুর উপদেশ শ্রবণ করিলেন। তাঁহার অন্তরে 
তখন যে কি ঝড় বাঁহতোছল! এ ত্যাগ-কুল-চূড়ামাণি, সরল, উদার, প্রোমক- 
পুরুষ বিকৃতমস্তিজ্ক ? কিন্তু তিনি কিঃ 'তাঁন কেঃ কেন 'তাঁন আমার মত 
ক্ষুদ্র মানবের জন্য সর্বদা চিন্তিত থাকেন? ঠাকুরের অদ্ভুত নিচ্কাম ভালবাসার 
কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া শতনি কোন যুক্ত খঁজয়া পাইলেন না! একি 
রহস্যময় সমস্যা! নরেন্দ্র সংশয়-দ্বন্বালোঁড়ত চিত্তে গভীর চিন্তামগ্ন হইলেন। 

তান ব্রাহ্ম-সমাজের আধিকাংশ নেতার সাহত পারিচিত ছিলেন এবং তাহাদের 
চরিত্রের দ্‌ঢ়তা, পাশ্ডিত্য প্রভাতি সন্দর্শনে অকপটভাবে শ্রদ্ধাও কাঁরতেন; কিন্তু 
এতাঁদন রাহ্ম-সমাজে ইহাদের সাঁহত একত্রে উপাসনা প্রার্থনা ইত্যাঁদ কাঁরয়াও 
তাঁহার হৃদয় প্রশান্ত হইল না কেন? 

একাঁদন ঈশবরলাভের জন্য তীব্র ব্যাকুলতায় নরেন্দ্র গৃহ হইতে ছুটিয়া বাঁহর 
হইলেন। মহার্য তখন গঙ্গাবক্ষে একখান বোটে বাস কাঁরতেন। নরেন্দ্র 
গঙ্গাতরে উপনীত হইয়া দ্রুতপদে বোটে আরোহণ করিলেন। তাঁহার বাঁলঙ্ঠ 
করাঘাতে কক্ষদ্বার উন্মুস্ত হইল। মহার্য তখন ধ্যানমণন ছিলেন, সহসা শব্দে 
চমকিয়া চাহিয়া দেখেন, সম্মুখে উন্মাদবৎ তীব্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া নরেন্দ্রনাথ 
দণ্ডায়মান! মহর্ধকে ক্ষণকাল চিন্তা বা প্র*ন কারবার অবসর না দিয়াই তান 
আবেগাকুলিত-কণ্ঠে বাঁলয়া উঠিলেন, “মহাশয়, আপাঁন ক ঈশ্বর দর্শন 
কাঁরয়াছেন 2” 'বিস্ময়-স্তাম্ভিত মহর্ধ কি যেন একটা উত্তর দিবার জন্য দুইবার 
চেষ্টা করিলেন; কিন্তু বাক্যানঃসরণ হইল না। অবশেষে 'তাঁন বাঁলয়া উঠিলেন, 
“নরেন্দ্র, তোমার চক্ষু দেখিয়া বুঁঝিতোঁছ, তুম যোগ্ণী।” তিনি নরেন্দ্রকে বিবিধ- 
প্রকার আশ্বাস প্রদান করিয়া বাঁললেন যে, তিনি যাঁদ নিয়মিতরূপে ধ্যানাভ্যাস , 
কারতে থাকেন, তাহা হইলে ব্রক্ম-জ্ঞানের আধকারণী হইবেন, ইত্যাদি । 

নরেন্দ্র প্রশ্নের সদৃত্তর না পাইয়া ভগ্নহূদয়ে বাটনতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। 
যাঁদ মহ্ধর মত ভান্তিমান ঈশ্বরপ্রৌমক এ পযন্ত ভগবদ্দর্শন না কাঁরয়া থাকেন, 
তাহা হইলে তিনি কাহার নিকট যাইবেনঃ তবে 'ি এ মিথ্যা ঃ ধর্ম, ঈশ্বর 
ইত্যাদি মানবের কল্পনাসূম্ট আকাশকুসমমবৎ অলণক ? 

গৃহে প্রত্যাবৃস্ত হইয়া নরেন্দ্রনাথ দর্শনশাস্ত ও ধর্সসম্বন্ধীয় পুস্তকাবলী 
দূরে নিক্ষেপ করিলেন। যাঁদ উহা তাঁহার ঈশবর-লাভের সহায়তা না কারতে 
পারল, তবে অনর্থক এগুলি পাঠ কারবার ফল ক? 'বানিদ্রনয়নে নরেন্দ্রনাথ 
কত কথাই ভাবতে লাগলেন। সহসা তাঁহার মনে পাঁড়ল, দাঁক্ষণেশ্বরের সেই 
অদ্ভূত প্রেমিকের কথা । সমগ্র রজনী অসহনীয় উৎকণ্ঠায় যাপন করিয়া নরেন্দ্র 
প্রভাতে দাঁক্ষণে*্বরাভিমুখে ধাঁবত হইলেন। শ্রীশ্রীগুরুর পদপ্রান্তে উপনীত 
হইয়া দেখিলেন, সদানন্দময় পুরুষ ভন্তব্দ পারত হইয়া অমৃত-মধুর উপদেশ 
প্রদান করিতেছেন! 
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নরেন্দ্র হৃদয়ে সমবুদ্রমল্থন আরম্ভ হইল। যাঁদ ইনিও “না” বাঁলয়া বসেন 
তাহা হইলে কি উপায় হইবে? আর কাহার কাছে যাইবেন ? অন্তঃপ্রকৃতির সাহত 
যথেষ্ট সংগ্রাম কাঁরয়া অবশেষে তান যে প্রশ্ন বহু ধর্মীচার্ষকে জিজ্ঞাসা 
কাঁরয়াছলেন, কন্তু এ পর্যন্ত কেহই যে প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর প্রদান 
কাঁরতে সমর্থ হন নাই, সেই প্রশ্নের পুনরাবাত্ত কাঁরয়া কাঁহলেন, “মহাশয়! 
আপা ক ঈশ্বর দর্শন কাঁরয়াছেন ?” 

মৃদুহাস্য-রাঁঞ্জত সরে প্রশান্ত বদনমন্ডল অপূর্ব শান্তি ও পণ্য- 
বিভায় উদ্ভাঁসত হইয়া উঠিল। তান কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না কাঁরয়া উত্তর 
কাঁরলেন, “বংস! আম ঈশ্বর দর্শন করিয়াছি। তোমাকে যেরুপ প্রত্যক্ষ 
দোঁখতোঁছ, ইহা অপেক্ষাও স্পম্টতররূপে দেখিয়াছি” নরেন্দ্র বিস্ময় শতগ্‌ণ 
বারধত করিয়া তান পুনরায় বললেন, “তুমি দোখতে চাও£ তোমাকেও 
দেখাইতে পারি, ঘাঁদ তুম আম যাহা বাল তদ্রুপ আচরণ কর।” 

শ্রীরামকৃ্জের অপূর্ব বাণী শুনিয়া তাঁহার উদ্বেলিত আনন্দ মৃহূর্তকাল 
পরেই সন্দেহের অন্ধকারে বিলয়প্রাপ্ত হইল। শ্ত্ীরামকৃষের বাণীর মধ্য 'দিয়া 
তান যে পল্থার ইঙ্গিত পাইলেন, তাহা কুসৃমাবৃত নহে। এই অর্ধোল্মাদ 
ব্যান্তর চরণে পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ কাঁরয়া কঠোর সাধনায় অগ্রসর হইতে হইবে। 
ব্রান্দ-সমাজের আদর্শে অন্:প্রাণত নরেন্দ্রনাথ সহসা ঠাকুরকে গুরুপদে বরণ 
কাঁরতে পারলেন না; কিন্তু গিছ্যাদন পরে এক বিশেষ ঘটনায় তান ব্রাহ্গ- 
সমাজের সাঁহত সম্পর্ক ছিন্ন কারিতে বাধ্য হইয়াছলেন। 

অনেকাঁদন নরেন্দ্র দাক্ষণে*বরে যান নাই। ঠাকুর তাঁহাকে দোখবার জন্য 
ব্যাকুল হইয়াছেন। সোঁদন রাঁববার, ব্রাহ্ম-সমাজে গেলে নিশ্চয়ই নরেন্দ্রকে দেখিতে 
পাইবেন, এই আশায় ঠাকুর সন্ধ্যাকালে সাধারণ সমাজের উপাসনায় উপাস্থত 
হইলেন। আঙ্মর্য তখন বেদী হইতে বন্তৃতা কারতেছিলেন। ঈশ্বরীয় কথা শ্রবণে 
আগমনের কারণ অনুমান করিয়া তাঁহার পারে আসিয়া পতনোন্মুখ ভাবময় 
দেহখানি ধারণ কারিলেন; কিন্তু দেখিয়া আশ্চর্য হইলেন, পরমহংসকে সম্মুখে 
দেখিয়া বেদীতে উপাঁবস্ট আচার্ধ গ্রাক্রোথান করা তো দূরের কথা, [তানি এবং 
অন্যান্য ব্রাহ্মগণ তাঁহাকে সম্ভাষণও কাঁরলেন না এবং সাধারণ ভদ্রতাসূচক 


দিলেন। ঠাকুরের প্রাত ব্রাহ্মগণের এইরূপ ব্যবহারে তিনি হৃদয়ে গভীর আঘাত 
পাইলেন এবং তাঁহারই জন্য ঠাকুর এইভাবে লাগত হইলেন দোয়া ক্ষুব্ধ ও 
ব্যথত নরেন্দ্র আর কখনও ব্রাহ্গ-সমাজে যান নাই। 
সক্ষম যোগজদৃন্টি-সহায়ে ঠাকুর নরেন্দ্র মহিমাসমৃজ্জবল ভাঁবষ্যং দর্শন 
করিয়াই তাঁহার প্রত আকৃষ্ট হইয়াছিলেন; নরেন্দ্রও তাঁহার অসীম নিষ্ঠা, 
জগজ্জননীর উপর পূর্ণ নির্ভরতা, ত্যাগপূত পাঁবত্র জাবন ইত্যাঁদ দর্শন কাঁরয়া 
একরকম অজ্ঞাতসারেই তাঁহার পদে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন; কিন্তু অন্যান্য 
রামকৃফ-ভন্তবন্দ প্রথম প্রথম নরেন্দ্রকে ততটা শ্রদ্ধার দষ্টিতে দেখিতে পারেন 
বৃ তাঁহার জন্য ঠাকুরের তাঁর ব্যাকুলতা অনেকের নিকটেই রহস্যময় বোধ 
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হইত। প্রবল আত্মবিম্বাসের দিক হইতে নরেন্দ্রনাথের অকপট নিভরঁক আচরণ- 
গুলি সাধারণের স্থুলদৃষ্টিতে দম্ভ 'ও ওদ্ধত্য বাঁলয়া প্রাতভাত হইত। 

তঃ, ভন্তবৃন্দের ভাবাবেশে ক্রন্দন, কথায় কথায় দয়াময় ভগবানের কৃপা 
প্রার্থনা, নিজেকে কাঁটাণুকণটতুল্য হেয়জ্ঞান কাঁরয়া আত্মানন্দা ইত্যাদর 'তানি 
কঠোরভাবে সমালোচনা করিতেন। পুরুষ পুরুষের মতই শির উন্নত করিয়া, 
দৃঢ় উদ্যম ও অটুট সঙ্কজপ লইয়া ভগবানের আরাধনা কাঁরবে, ইহাই তান 
সমীচীন মনে কাঁরতেন; কাজেই অনেক ভন্ত নরেন্দ্র মুখর সমালোচনায় 
নিরুত্তর হইয়া মনঃক্ষ্ন হইতেন। সর্বীবষয়ে 'িনঃসত্কোচ স্বাধীন ব্যবহার, 
স্পম্টবাঁদতা ইত্যাঁদর জন্য তান অনেকের আপ্রয় হইলেও তাঁহার উদাসীন 
প্রকৃতি লোকের নিন্দা-প্রশংসার বিষয় ভাবিবার অবসর পাইত না। সাধারণ মানব 
তাঁহাকে যাহাই ভাবুক না কেন, ঠাকুর জানতেন, নরেন্দ্র নিভর্ঁক সত্যবাদী, 
তাঁহার বাক্যে ও কার্যে কোথাও ,বিন্দ:মান্র “ভাবের ঘরে চুরি” নাই। 

বাল্যকাল হইতেই নরেন্দ্রনাথের হৃদয়ে কোন সংশয় উপাস্থত হইলেই তাহা 
মীমাংসা না করা পর্যন্ত শান্তিলাভ কাঁরতে পারিতেন না। অহোরান্র চিন্তা 
করিয়াও তান শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে কোন প্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে না 
পাঁরয়া আস্থর হইয়া উঠিলেন এবং এই আঁস্থরতা হইতেই তান দৃঢ়তা ও 
সততার সাঁহত ঠাকুরের নিকট গমনাগমন, এমন ক, তাঁহাকে পরাক্ষা কারবার 
নিমিত্ত দাক্ষণে*বরে রাত্রবাস পর্যন্ত করিতে লাগিলেন। 

ঠাকুরকে পরীক্ষা করা, তাঁহার কথা হাঁসয়া উড়াইয়া দেওয়া ইত্যাঁদ বাহ্য 
আচরণের মধ্য দিয়া নরেন্দ্রের যে অনমনীয় ব্যন্তিস্বাতন্ত্য ফুটিয়া উঠত, তাহাকে 
দম্ভ মনে করিয়া ঠাকুরের অনেক ভন্ত বিরন্ত হইতেন); কিন্তু যাঁহারা ঘনিষ্ঠ 
পারচয়ের ফলে নরেন্দ্রের গভীর 'অন্তস্তলের খবর' রাখতেন, তাঁহারাই জানিতেন, 

প্রাত তাঁহার শ্রদ্ধা, ভান্ত কি অপাঁরসীম! যে ১'কুরের কণামান্র করুণালাভ 
করিলে অনেক ভন্ত উচ্ছ্বাসত আনন্দে আত্মহারা হইয়া পাঁড়তেন, সেই করুণা- 
মন্দাঁকনীধারা নরেন্দ্র অটলভাবে দাঁড়াইয়া মাথা পাতিয়া লইয়াছিলেন। স্বার্থ- 
লেশশূন্য ও এই অপূর্ব আধ্যাত্মিক প্রেমসম্বন্ধ বর্ণনা করি, এমন সাধ্য আমার 
নাই। একদিন কথাপ্রসঙ্গে ঠাকুর হঠাৎ বাঁলয়া উঠলেন, “তুই যাঁদ আমার কথা 
না শুনার, তাহ'লে এখানে আঁসস কেন?” তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর 'দিলেন, 
“আপনাকে ভালবাসি, তাই দেখতে আঁস, কথা শুনতে নয়!” উত্তর শুনিয়া 
ঠকুর ভাবানন্দে গদগদ হইলেন; মনের গোপন কথা প্রকাশ হইয়া পড়ায় অপ্রাতভ 
নরেন্দ্র মরমে মারয়া গেলেন। 

শ্লীরামকৃ্ণ নরেন্দ্র প্রাত যেরুপ স্নেহ প্রদর্শন কাঁরতেন, তাহা দৌঁখয়া 
একাঁদন তিনি রহস্য করিয়া বালয়াছলেন, “পুরাণে আছে, ভরতরাজা হাঁরণ 
ভাবিতে ভাবতে মৃত্যুর পর হরিণ হইয়াছিলেন; আপানি আমার জন্য যে রকম 
করেন, তাহাতে আপনারও এঁ দশা হইবে ।” এই কথা শুনিয়া বালকের ন্যায় সরল 
ঠাকুর চিন্তিত হইয়া বালিয়াছিলেন, “তাইতো-রে, তাহ'লে ক হবে, আম যে 
তোকে না দেখে থাকৃতে পাঁরনে।” সন্দেহের উদয় হইবামান্্ ঠাকুর কালঘরে 
মার কাছে ছুটিয়া গেলেন; কিছুক্ষণ পরে হাসিতে হাঁসতে ফিরিয়া আসিয়া 
বাঁললেন, “যা শালা, আম তোর কথা শুনুবো না; মা বললেন, তুই ওকে 
(নরেন্দ্রকে) সাক্ষাৎ নারায়ণ বলে জানিস, তাই ভালবাসিস, যৌদ্রন ওর ভিতর 
নারায়ণকে না দেখতে পাবি, সোঁদন ওর মুখ দেখতে পারবি না।” | 

ঠাকুর নরেন্দ্রকে দোখবামান্রই তাঁহাকে উঁ্চ-অধিকারী ও দৈবশান্তসম্পন্ন 


৪৬ 1ববেকানন্দ চাঁরত 


বিশুদ্ধচিত্ত সাধক বলিয়া বুঝিতে পাঁরয়াঁছলেন; তাই স্বীয় অহেতুক প্রেম 
অজগর ধারায় ঢালিয়া দিয়া উচ্চতম আধ্যাত্বক অনুভূতির পথে পারচালত 
কারয়াছিলেন। 

একাঁদন নরেন্দ্রনাথ, ঠাকুরের সম্মুখে ভন্তবৃন্দের মধ্যে উপাঁবস্ট রাঁহয়াছেন, 
এমন সময় ঠাকুর প্রসঙ্গরূমে বাললেন, “এর (স্বদেহের) ভিতরে যেটা রয়েছে সেটা 
শান্ত; ওর (নরেন্দ্রে) ভিতরে যেটা আছে, সেটা পুরুষ; ও আমার শবশুরঘর 1” 
এ সমস্ত কথা শ্রানয়া নরেন্দ্র মূদূহাস্য কারলেন। মনে মনে ভাবলেন, আবার 
পাগলামী আরম্ভ 

ভন্তবৃন্দ ঈশ্বরাঁবষয়ক সঙ্গত ও পরমার্থচর্চায় প্রবৃত্ত ছিলেন; কমে 
দবাবসানপ্রায় দৌখয়া সকলে নিস্তব্থ হইলেন। সম্মুখে সাবস্তৃত গঙ্গাবক্ষে 
লহরীমালার শর্ষে দিগন্তের পীতাভ লোহত রশ্মমালা রশ্মমালা নৃত্য করিয়া ক্রমে 
অদৃশ্য হইল; সন্ধ্যার ধূসর ছায়া, পরপারস্থ সৌধাশখর ও বৃক্ষশীর্ধগৃলকে 
অস্পম্ট করিয়া তুলিতে লাগল, তখনও দেবালয়ে সন্ধ্যারীতর কাঁসর-ঘণ্টা বায় 
উঠে নাই; ঠাকুর একদৃজ্টে নরেন্দ্রনাথের প্রতি চাহিয়া থাকিতে থাকিতে সহসা 
আসন হইতে উীঠয়া দাঁক্ষণ চরণ তাঁহার স্কন্ধে স্থাপন কারলেন। তৎক্ষণাৎ 
তাঁহার অপূর্ব ভাবান্তর উপস্থিত হইল। তান অনুভব করিলেন, যেন তাঁহার 
আশে পাশে দৃশ্যমান পদার্থীনচয় এক অনন্তসত্তায় বিলীন হইয়া গিয়াছে; 
কেবল তান একা, অবশেষে তাঁহার “আমিত্ব”ও বিলীন হইবার উপক্রম হইল, 
তিনি ভয়ে, বিস্ময়ে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, “ওগো, তুমি আমায় এক 
করলে, অমার যে বাপ-মা আছেন” 

ঠাকুর তাঁহার বক্ষে হস্তার্পণ কাঁরবামান্র 'তাঁন পুনরায় স্বাভাবক অবস্থা 
প্রাপ্ত হইয়া দেখেন, অদ্ভূত দেব-মানব তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া হাস্য কারতেছেন। 
চিরকাল দঢ়ঘৃদয় বালিয়া নরেন্দ্রনাথের যে গর্ব ছিল, আজ তাহা সমূলে চূর্ণ 
হইয়া গেল! 'িতৃমাতৃ-মমতায় অন্ধ হইয়া, নাম-রূপের গণ্ডী ভেদ করিয়া তীন 
তো যোগজন-বাঞ্চত চিদানন্দসাগরে ঝাঁপ দিতে পাঁরিলেন না! 

যে মহাপুরুষ কেবলমান্ন স্পর্শ করিয়া একজন সাধারণ ব্যান্তুকে বহ্‌জল্মাঁজতি 
সাধনার ফলস্বরূপ সর্বশ্রেম্ঠ আধ্যাত্মিক সম্পদ্‌ সমাধি-ধনের আধিকারা কারয়া 
দিতে পারেন, তানি কখনও উন্মন্ত নহেন। আবার ভাবিলেন. ইহা সম্মোহন 
(11010091577) নহে তো? নরেন্দ্রনাথ, যাহাতে ঠাকুর ভবিষ্যতে 'তাঁহার 
উপর স্বীয় প্রভাব বস্তার করিয়া এ প্রকার ভাবান্তর ঘটাইতে না পারেন, 
তদ্বিষয়ে সাবধান হইলেন। 

এঁদকে বি. এ. পাঁড়বার সঙ্গে সঙ্গে নরেন্দ্র, পিতার আদেশানুসারে সংপ্রসদ্ধ 
এটর্ণীঁ [িমাইচরণ বসুর নিকট এটরর্র ব্যবসায় শিখতে লাগিলেন। পূত্রকে 
সংসারী কারবার জনয বিষ্বন্ধবাবহ বিবাহের উদ্যোগ কারতে লাগলেন নরেন 

ণশবরে পরমহংসের নিকট যাতায়াত করিয়া থাকেন, ইহা তাঁহাব আঁবাঁদত 

দিনার ই ১৯১০8০০৮৯৮-41০3৬১৯৬১ 
পাঁড়বার সময় নরেন্দ্র 2০০ স্বীয় মাতামহশীর ভবনে তাহার 
পাঠগৃহ ননার্দষ্ট করিয়া লইয়াছিলেন। আত্মীয়, পাঁরজন ও অন্যান্য লোকের 
সমাগমে গিতৃভবন সর্বদা কলরবে মুখাঁরত থাঁকত বাঁলয়া তাঁহার পড়াশুনায় 
বিশেষ ব্যাঘাত উপস্থিত হইত। এই কক্ষে ধনীর সন্তান হইয়াও নরেন্দ্রনাথের 
সামান্য শয্যা, কতকগ্লি পাঠাপৃস্তক, একটি তানপুরা ও তামাক 
সরঞ্জাম ব্যতিত অন্য কোন তৈজসপন্র' ছিল না। শন্জনবাস, ধ্যান, দৈহিক 


সাধক বিবেকানন্দ ৪৭ 


কঠোরতা, সংযম অভ্যাস ইত্যাদি সহকারে তান প্রকৃত ব্রন্ষচারীর মত জীবন- 
যাপন কারতে লাগিলেন। কখন কখন দাঁক্ষিণেশ্বর হইতে ঠাকুর তথায় আগ্রমন 
করিয়া তাঁহাকে সাধন-ভজন সম্বন্ধে নানাপ্রকার উপদেশ প্রদান কারতেন। 
নরেন্দ্রনাথের সাহত শ্রীরামকৃষ্ণের এত ঘাঁনষ্ঠতা তাঁহার পাঁরজনবর্গের ততটা 
প্রীতিকর ছিল না; কিন্তু কেহই প্রাতিবাদ কাঁরতে সাহসী হইতেন না। 
দবাধীনচেতা নরেন্দ্রকে নিষেধ কাঁরয়া 'নবৃত্ত করা অসম্ভব, তাহা সকলেই 
জানিতেন। তাঁহার বিবাহিত জীবনের উপর প্রবল 'বিতৃষ্কা, সংসারের প্রাত 
অনাসন্ত ভাব প্রভৃতি দর্শন কাঁরয়া পাঁরজন ও বন্ধুবর্গ সকলেই শাঁঙ্কত 


। 
বব, এ. পরীক্ষার বেশী বিলম্ব নাই। সন্ধ্যা উত্তীর্প্রা় দৌখয়া নরেন্দ্র 
পাঠাপ্স্তকে মনোনিবেশ করিতে চেষ্টা করিতেছেন, এমন সময় তাঁহার জনৈক 
সহাধ্যায়ী বন্ধু তথায় উপাস্থত হইলেন এবং গম্ভীরভাবে নরেন্দ্রকে নানাপ্রকার 
উপদেশ 'দতে লাগলেন। দর্শনশঙ্গত্র আলোচনা, সাধৃসঙ্গ, ধর্মালোচনা, ইত্যাঁদ 
পাগলামিগুলি পরিত্যাগ করিয়া যাহাতে সাংসারিক “সুখ- সুবিধা” হয়, তঙ্জন্য 
চেস্টা করাই কর্তব্য_ ইহাই তাঁহার বন্তব্য বিষয় ছিল। িছদিন হইতে তথাকাঁথত 
সাংসারক বিজ্ঞ ব্যান্তগণের নিকট নরেন্দ্র এই প্রকার উপদেশ শুনতেন, সহুদয় 
বন্ধুর মুখেও এ প্রকার উপদেশ শনয়া তিনি ব্যাথতহ্‌দয়ে স্বীয় 'মানাঁসক 
অশান্তির বিষয় বর্ণনা করিয়া কাঁহলেন, “আমার মনে হয়, সন্ন্যাসই মানবজশীবনের 
সর্বেচ্চ আদর্শ হওয়া উচিত। নিয়ত পাঁরবর্তনশীল অনিত্য সংসারের পশ্চাতে 
সুখ-লালসায় ইতস্ততঃ ধাবমান হওয়ার চেয়ে, সেই অপরিবর্তনীয় “সত্যং শিবং 
সন্দরমূকে পাইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করা শতগুণ শ্রেষ্ঠতর ।” 

বৈরাগ্যপ্রবণ নরেন্দ্রনাথ উৎসাহের সাঁহত ত্যাগের মাহমা বর্ণন কারিতে 
প্রবৃত্ত হইলে তাঁহার বন্ধুর সহিত তর্ক উপাঁস্থত হইল । ক্রমে উত্তোজত হইয়া 
তাঁহার বন্ধু বলিলেন, “দেখ নরেন, তোমার যে প্রকার বাদ্ধ ও প্রাতভা 'ছিল, 
তুমি জীবনে অনেক উন্নাতি করিতে পারিতে, 'কল্তু দক্ষিণে*বরের পরমহংস 
তোমার মাথা খাইয়াছেন। যাঁদ ভাল চাও, তাহা হইলে এ পাগলের সঙ্গ 
পরিত্যাগ কর নতুবা তোমার সর্বনাশ হইবে ।” 

রো হারালে 
লাগিলেন। অবশেষে নরেন্দ্র গান্রোথান করিয়া কক্ষমধ্যে পদচারণা করিতে 
লাগিলেন; তাঁহার ব্যাথত মুখমন্ডল গম্ভীর হইয়া উঠ্িল। অনেকক্ষণ পর 
[তানি মৌনভঙ্গ করিয়া বলিলেন, “ভাই, তুমি শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে বাঁঝতে পারিতেছ 
না, আর বালব কি, আম নিজেও তাঁহাকে সম্যক্‌ বাঁঝয়া উঠিতে পারি নাই। 
তর এ সরল, সৌমাকাল্তি মহাপকে আম ভালবাসি কেন, ভাহা বালিতে 

র না।” 

পরমহংসের “সঙ্গদোষে” নরেন্দ্রের মস্তিজ্ক বিকৃত হইয়াছে, এইরূপ অনুমান 
করিয়া উত্ত বন্ধু দুঃাঁখতাল্তঃকরণে প্রস্থান করিলেন। 

নরেন্দ্রনাথ নানাপ্রকার প্রাতকৃল সমালোচনা অগ্রাহ্য কাঁরয়া স্বানীর্দষ্ট পথেই 
অগ্রসর হইতে লাঁগলেন। বি. এ. পরণক্ষা হইয়া গেল। বি. এ, পরাঁক্ষায় প্রস্তুত 
হইবার জন্য তাঁহাকে কঠোর মানাঁসক পাঁরশ্রম কাঁরতে হইয়াছল। শ্রমরান্তি 
অপনোদনের জন্য তিনি মধ্যে মধ্যে সমপাঠী বন্ধুবগ্গের সহিত সঙ্গীত, হাস্য- 
পারহাস ইত্যাদ আমোদ-প্রমোদে যোগদান করিতেন। নরেন্্কে বাধ্য হইয়াই 
বন্ধুবর্গের আনন্দোংসবে যোগদান করিতে হইতএ কারণ তাঁহারা একরকম জোর 
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কারয়াই তাঁহাকে লইয়া যাইতেন। 

ইতোমধ্যে একাঁদন তান নিমন্তিত হইয়া বরাহনগরে জনৈক বন্ধুর আলয়ে 
উপাস্থত হইলেন। রাঁন্রতে বয়স্যগণসহ তান সঙ্গীত-আলোচনা ইত্যাঁদতে রত 
আছেন, এমন সময় হাস্য-কলরব-মুখাঁরত কক্ষে এক ব্যান্ত প্রবেশ কারিয়া সংবাদ 

লন, নরেন্দ্রনাথের পিতা সহসা হৃদরোগে প্রাণত্যাগগ কারয়াছেন। উজ্জবল- 
আলোকিত কক্ষে নরেন্দরনাথ চাঁরাদক অন্ধকার দৌখলেন, দ্রুতপদে উন্মত্তের ন্যায় 
বাটীতে উপাঁস্থত হইয়া নরেন্দ্রনাথ দৌখলেন, তাঁহার গৌরবগবে'র [হমাচলসদৃশ 
পিতার মৃতদেহ বেষ্টন কাঁরয়া জননী ও ভ্রাতা-ভাগনীগণ বিলাপ কারতেছেন। 
নরেন্দ্রের দডঢ় হৃদয় বিচলিত হইল, পিতৃশোকে অধীর হইয়া তিনি অশ্রুবিসর্জন 
কাঁরতে লাগলেন। 

লব্ধপ্রাতষ্ত উকীল বিশ্বনাথ দত্ত যথেম্ট অর্থ উপার্জন কাঁরতেন বটে, কিন্তু 
উদার ও মুদন্তহস্ত ছিলেন বাঁলয়া ভাবষ্যতের জন্য কিছুই সয় কারয়া যাইতে 
পারেন নাই। যে সংসারের মাসিক ব্যয় সহম্রাধক মুদ্রা সে সংসার চাঁলবো করুপে £ 
সদাঠাবধবা জননীও সন্তান-সন্তাঁত-পারজনবর্গকে লইয়া দশাঁদক্‌ অন্ধকার 
দোখলেন। সংসার-সম্পর্কে উদাসীন নরেন্দ্রনাথ সহসা দারিদ্যের কঠোর স্পর্শে 
চমকিয়া উঠিলেন। চিরাঁদন আদরে-যত্ে, প্রাচুর্যের মধ্যে লালিত-পাঁলিত ভাইবোন- 
দের এক মুম্ট অন্নের জন্য লালায়ত দোৌখয়া তাঁহার হৃদয় ভাঁঙ্গয়া যাইতে 
লাগল। সম্পদকালে যাহারা পরমবন্ধ্‌ ছিলেন, সংসারের চিরপ্রচাঁলত প্রথানুসারে 
তাঁহারা বিপদকালে সাঁরয়া পাঁড়লেন। তপক্ষাবাদ্ধ নরেন্দ্নাথ সমস্তই বাঁঝতে 
পারিলেন, কিন্তু আত্মহারা হইলেন না। তানি সাঁহফ:ধৈষে নীরবে দৈন্যের পণড়ন 
সহ্য কারিতে জামিনের, বন্ধৃবর্গকে সাংসারিক ৮১৩১ অবস্থার কথা জানিতে 
দলেন না। একাঁদকে আইন পরণক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগলেন, অপরাঁদকে 
কাজকর্মেবু চেষ্টা করিতে লাগলেন। তিন চাঁরমাস অতাঁত হইলেও তান কোন 
সুবিধাই করিয়া উঠিতে পারিলেন না। অন্নাভাবনিবন্ধন কোন কোন দিন পাঁরবার- 
বঙ্গের আহার জুটিয়া উঠিত না। আহার্দ্রবোর অপ্রাচুযের বিষয় গোপন- 
অনুসন্ধানে অবগত হইয়া নরেন্দ্রনাথ মাতাকে, বাহরে 'নমন্্রণ আছে বাঁলয়া বাটনতে 
আহার কাঁরতেন না: একরকম উপবাস বা সামান্য কিছ খাইয়া দিন কাটাইতে 
লাগিলেন। ক্রমাগত উপবাসে তাঁহার শরপর শশর্ণ ও দুর্বল হইয়া পাঁড়ল; এমনাকি, 
কোন কোন দিন প্রবল ক্ষুধার তাড়নায় মৃছ“তবং পাঁড়য়া থাকিতেন। কাঁতপয় 
সহদয় বন্ধু অবশ্য এ বিপদে তাঁহাকে অর্থসাহায্য কাঁরতে উদ্যত হইয়াছলেন; 
কিন্তু আজন্ম আত্মানর্ভরশপল নরেন্দ্রনাথ বিনীতভাবে এ সকল সাহায্য প্রত্যাখ্যান 
কাঁরতেন। উদরের তাড়নায় তিনি ভিক্ষা গ্রহণ কাঁরবেন, এ "িন্তা তাঁহার অসহনীয় 
'ছিল। কাথত বন্ধুবর্গ নরেন্দ্রনাথের সুগভশর আত্মমর্যাদাজ্ঞানের বিষয় অবগত 
ছিলেন: কাজেই প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য কাঁরতে অসমর্থ হইয়া তাঁহারা তাঁহাকে মাঝে 
মাঝে আহার করিবার জন্য নিমন্ত্রণ কারতেন। তান কোনাদন বিশেষ কার্ষের 
ভান কাঁরয়া নিমল্ণ গ্রহণ কাঁরতে অসমর্থতা জানাইতেন, কোনাঁদন বা প্রফলল্পতার 
ভান করিয়া পর্বের ন্যায় উৎসাহ ও আনন্দের সহিত আমোদ-প্রমোদে যোগদান 
কাঁরতেন; কিন্তু তাঁহাকে আহার কাঁরতে অনুরোধ কারিবামান্র তাঁহার হাস্যপ্রফল্ল 
মুখমণ্ডল গম্ভীর হইয়া উঠিত; তাঁহার ব্যাত মানসপটে সংসারের দাঁরদরাদৃতখ- 
গল একে একে ফা উঠত নে গাঁড়, প্রাণাধিক প্রিয়তম ভ্রাতাভাগননগণের 
অনশনক্রিম্ট মালন মখচ্ছবিগ্ি, তাহাদিগকে ফেলিয়া তিনি কেমন কাঁরয়া 
সুস্বাদু খাদ্যদ্রব্যসমৃহ গ্রহণ কারবেন! 
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ভাগ্যচক্লের সহসা-বিবর্তনে যাঁহারা কৈশোর-যৌবনের সান্ধিস্থানে 'িতৃহীন 
হইয়া কপর্দকশূন্য অবস্থায় পারজনবর্গের ভরণপোষণের দায়িত্ব স্কন্ধে লইয়া 
জশবন-সংগ্রামে অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহারা নরেন্দ্রনাথের বর্তমান অবস্থা সম্যকৃ- 
রূপে হদয়জ্গম করিতে সমর্থ হইবেন। ভাগ্যাবপর্যয়ে বিমুখ পতৃবদ্ধুগণের 
আচরণ দেখিয়া নরেন্দ্র 'বাস্মত হইলেন। সংসারের শোচনীয় কৃতঘতার কদর্যমর্ত 
দোঁখয়া তাঁহার চিত্ত বিদ্রোহী হইয়া উাঁঠল। আহত আত্মাভমানকে 
ধৈর্যে সংযত করিয়া বুভুক্ষু যুবক নগ্নপদে নগ্নমস্তকে প্রতপ্ত মধ্যাহে কালকাত্তার 
রাজপথে চাকুরীর সন্ধানে ইতস্ততঃ পাঁরভ্রমণ করিতেন, সন্ধ্যার পর অবসন্নদেহে 
ব্যর্থ-চেন্টার শ্রম-ক্লান্তি লইয়া গৃহে প্রত্যাবৃন্ত হইতেন; 'এইরূপে দন আতবাহিত 
হইতে লাগল। ইতোমধ্যে তাঁহার দুঃখকে পাঁরপূর্ণ করিয়া তুলিবার জন্য আর 
এক নূতন বিপদ উপাস্থত হইল। তাঁহার জনৈক জ্ঞাত, তাহাঁদগকে গৃহচ্যুত 
কারবার সঙ্কম্প করিয়া এক মোকদ্দমা উপস্থিত কারলেন। 

একাদিন প্রভাতে নরেন্দ্রনাথ শ্রীভগবন্নাম উচ্চারণ পূর্বক শধ্যাত্যাগ্গ কারতেছেন, 
এমন সময় শুনিতে পাইলেন, তাঁহার মাতা বাঁলতেছেন, “ছুপ্‌ কর্‌ ছোঁড়া, ছেলে- 
বেলা থেকে কেবল ভগবান ভগবান্‌! ভগবান তো সব কল্েন।” 

কথা কয়েকটি নির্মমভাবে তাঁহার ব্যাথতহদয়ে বিদ্ধ হইয়া প্রচণ্ড আভমান 
জাগ্রত করিয়া তুলিল। বাস্তাঁবকই কি ভগবান্‌ দারদ্রের কাতর-ক্ুন্দন শুনতে পান 
না, অথবা শুনিতে চাহেন নাঃ তান কি কেবল 'নশ্চল 'নার্বকারভাবে হাত 
গুটাইয়া এই নম্চুর সৃষ্টর দানবী-লীলা দোখতেছেন ? যে ভগবান ইহলোকে 
বভূক্ষুকে এক টুক্‌রা রুটি "দয়া বাঁচাইয়া রাখতে পারেন না, [তিনি পরকালে 
অক্ষয় স্বর্গে অনন্ত সুখের আধকারী করিবেন, ইহা কি সম্ভব ঃ তবে ক ঈশ্বর 
বাঁলয়া কিছু নাই? হ্যাঁ, আছেন। তবে 'তাঁন মঙ্গলময় বা দয়াময় নহেন, 
নার্বকার। দুঃখীর কুন্দনে তাঁহার হৃদয় আর্দ্র হয় না-তাঁন হৃদয়হীন! 

বন্ধূবর্গের নিকটে নরেন্দ্র সময় সময় তাঁহার ঈশ্বর সম্বন্ধীয় আঁভনব ধারণার 
কথা প্রকাশ করিয়া ফৌলতেন। কি মমন্তুদ দুঃখের সাহত তিনি ব্যান্তবশেষ 
ঈশ্বরের চিরপ্রাতিষ্ঠিত প্রভূত্বকে দুঃসহ আঁভমানে প্রত্যাখ্যান করিতেন, তাহা 
সাধারণ মানব কেমন করিয়া বুঝিবে? অনেকেই "ঞ্থব কাঁরয়া ফোৌললেন যে, 
নরেন্দ্রনাথ নাস্তিক হইয়া গিয়াছেন। পুরুষকার-সহায়ে ঈশ্বরের বিরদ্ধে দণ্ডায়মান 
৯৯০০১৫০ ০১ সা পাস 

কাশ, দূঢ়বিশ্বাসী ভন্তের অসীম অনুরাগ, তাহা সাধারণ মানবের 


চরিত খারাপ হইয়া গিয়াছে: পূর্বের ন্যায় আর ধর্মভাব নাই! এই সমস্ত মিথ্যা 
নন্দাবাদ শ্রবণে সান্দহান হইয়া ভন্তগণ অনেকে নরেন্দ্রনাথকে পরাক্ষা কাঁরতে 
আঁসলেন। তাঁহাদের বাক্যালাপের মধ্যে সন্দেহের পাঁরচয় পাইয়া নরেন্দ্রনাথের 
রুদ্ধ অভিমান জাগিয়া উঠিল। কি আশ্চর্য! বাহিরের লোকে যাহা রটায়, ইদ্হারা 
পর্যন্ত তাহা বিশ্বাস করিয়াছেন। হয়তো ঠাকুরও এরুপ মিথ্যা দুর্নাম ব*বাস 
করিয়াই পরাঁক্ষার্থ ই*হাঁদগকে পাঠাইয়া থাঁকিবেন, মনে মনে এইরুপ চিন্তার 
উদয় হইবামার ভন্তের হদয়ে সুতার আমান জার্টায়া উঠিল। তাঁহার "তন্ত উত্তর- 


৫০ বিবেকানন্দ চাঁরত 


সমূহ শুনিয়া কোন কোন ভন্ত ঠাকুরের নিকট গিয়া জানাইলেন, ,নরেন্দ্রের যে 
অধঃপতন হইয়াছে তাদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ঠাকুর প্রাণাধক নরেন্দ্রের 
সাংসারিক বিপদ ইত্যাদর কথা ইতোপূবেই জানিতে পারিয়া যথেস্ট মনোকষ্ট 
পাইতেছিলেন, তাহার উপর নরেন্দ্রনাথের স্বভাব-পাবন্র চরিত্রে নানারূপ কলঙ্ক 
আরোপিত হইতে চাঁলয়াছে শুনিয়া ভন্তবৃন্দকে বাঁললেন, 'ছুপ্‌ কর্‌ শালারা, মা 
বলিয়াছেন, সে কখনও এরুপ হইতে পারে. না, আর কখনও এসব কথা বাঁললে 
তোদের মুখদর্শন করব না 

নরেন্দ্রের উপরে ঠাকুরের কতখানি শ্রদ্ধামাশ্রত বিশ্বাস ছিল, তাহার হয়স্তা 
করা দুঃসাধ্য। একাদন প্রাসদ্ধ ডান্তার বাবু মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয় নরেন্দ্র 
প্রশংসা করিয়া ঠাকুরকে বালিয়াছলেন, “এরকম বুদ্ধিমান ছেলে আম খুব কম 
দেখোছ, এই বয়সে এত পাণ্ডিত্য অথচ কি নম্রতা । এ সমস্ত ছেলে ধর্মের জন্য 
অগ্রসর হয় তো দেশের অনেক কল্যাণ হবে।” নরেন্দরনাথের প্রশংসা শুনিয়া ঠাকুর 

বল-হৃদয়ে অজ্ঞাতসারে বলিয়া ফেলিয়াছিলেন, “তা” হবে না কেন গো? ওর 
জন্যই তো এবার এখানকার (নিজের দেহ দেখাইয়া) আসা!” 

দুর্দমনীয় অভিমানে যদিও নরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশবরে গেলেন না; কিন্তু চিরকাল 
দৃঢ়হদয় বাঁলয়া তাঁহার যে অহগকার ছিল, তাহাও নিঃশেষে চূর্ণ হইয়া গেল। তানি 
প্রাণপণে চেস্টা করিয়াও হৃদয় হইতে শ্রীরামকৃষ্ণের স্মৃতি মুছয়া ফোৌলতে 
পারলেন না। এ মহাপুরুষের কৃপায় তান যে অদ্ভূত আধ্যা'আ্বক অনুভাতিসমূহ 
লাভ কাঁরয়াছিলেন, সেগুলি পুনঃ পুনঃ মানসপটে উাঁদত হইয়া তাঁহার মনঃকাঁজ্পত 
নাঁস্তকতা দূর কাঁরয়া দল। "তান 'বিস্ময়বমূঢচিত্তে ভাবিতে লাগলেন, আম 
কাঁরতোছ কি? 

অর্থোপাজন ও পারবার-প্রাতপালন করিয়া কায়রলেশে কোনমতে গতানুগাঁতিক- 
ভাবে জাবসযাপন কারবার জন্য তাঁহার জন্ম হয় নাই। তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য 
মহান্‌, তাঁহার লক্ষ্য যে অখণ্ড সচ্চিদানন্দলাভ! দিন 'স্থর করিয়া নরেন্দ্রনাথ 
সংসার ত্যাগ কারবার জন্য গোপনে প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। 

সেদিন ঠাকুর কলিকাতাস্থ কোন ভন্তের আলয়ে শুভ পদার্পণ করিয়াছিলেন ; 
নরেন্দ্রনাথ সংবাদ পাইয়া তথায় উপনীত হইলেন, ইচ্ছা, গৃহত্যাগ কারবার প্রাক্কালে 
শ্রীগুরূচরণ বন্দনা করিয়া সংসার হইতে "চরাঁবদায় গ্রহণ কাঁরবেন; কিন্তু তাহা 
রা চান করা হাল বারা রিল নানা 


ঠাকুর ভাবাবিষ্ট, নার্নমেষে নরেন্দ্রের প্রাত চাঁহয়া আছেন, বিশাল নয়নদ্বয়ে 
দরবিগাঁলত অশ্রুধারা। বহবল নরেন্দ্রনাথের হৃদয়ের নাহত বাথা গাঁলয়া নয়নপথে 
নির্গত হইল । তাঁহার 'িদ্রোহশ মনের উপর এ কি রহসাময় প্রাণময় প্রেরণা! উভয়ে 
নির্বাক! উপাস্থত অন্যান্য ভন্তবৃন্দ বিস্ময়-স্তম্ভিত। বহুক্ষণ পর ঠাকুর উঠিয়া 
দাঁড়াইলেন; সকরুণ নেতে নরেন্দ্রনাথের প্রাত চাহিয়া স্নেহস্নিগ্ধস্বরে বাঁললেন, 
“বাবা, কামিনী-কাণ্চন ত্যাগ না হ'লে কিছ; হবে না।” ঠাকুরের ভয়, পাছে নরেন্দ্র- 
নাথ সংসারে জড়াইয়া পড়েন। উভয়ে নির্বাক, অথচ নয়নে অশু-এ অদ্ভুত 
ব্যাপারের রহসা জানিবার জন্য জনৈক ভন্ত কৌতৃহলবশে প্রশন করায়, ঠাকুর মৃদু- 
হালা তর করিলের ব্তাযাদের কটা রে হোলি আারিতে লেকে 
লইয়া ঠকুর ননাপ্রকার সান্তবনা ও উপদেশ "দিয়া বাঁললেন যে, যতদিন তাঁহার 
দেহ আছে ততাঁদন সংসারে থাকিতে হইবে এবং তিনি যে বিশেষ কার্যসাধনের 
জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহাও পুনঃ পুনঃ বালিতে লাগিলেন । পরদিন প্রভাতে 


সাধক 'ববেকানন্দ &১ 


যখন নরেন্দ্রনাথ দক্ষিণে*বর হইতে বাঁড়তে 'ফারয়া আসলেন, একটা অভূতপূর্ব 
আনন্দের ও আশ।র বাণধী যেন তাঁহার হদয়ের পরবতোপম তার সরাইয়া দিয়াছে। 
এখন আর ঠাকুর তাঁহার নিকট রহস্যময় উন্মাদ নহেন, তাঁহার জীবনের চরমাদর্শ, 
গুরু, পিতা সর্বস্ব । 

নাবলক ও 'াবধবার সম্পাত্ত-গ্রাসের চেম্টা আমাদের দেশে প্রায়শঃ ঘটিয়া 
থাকে। জ্ঞাতদের বড়যন্তমুূলক মোকদ্দমার জন্য নরেন্দ্রনাথ প্রস্তুত হইলেন। 
তাহারা বাড়ি ভগ কাঁরয়া লইবার জন্য আদালতের সাহায্যপ্রাথ্ হইয়াছল। 
বাঁড়র ভাল অংশটা যাহাতে তাহারা পায়, এই ছিল তাহাদের উদ্দেশ্য। জননী 
ভুবনেশ্বর দিশাহারা হইলেন। বিপদের পর বিপদের আঘাতে মর্মাহত 1সংহের 
ন্যায় নরেন্দ্রনাথ আন্তমবলে 'বিপক্ষকে আকুমণ কারবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। 
অন্যায় অসত্যের নিকট কিছুতেই মাথা নত কাঁরবেন না, ইহ।ই ছিল তাহার 
পণ। আদালতে মামলা চাঁলতে লাগল। নরেন্দ্র িতৃবন্ধু বিখ্যাত ব্য।রিষ্টার 
*উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (৮৮. %০- 1301701120) স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া মমলা 
চালাইবার ভার গ্রহণ করিলেন। এই মামলা উপলক্ষে কতকগুলি ঘটন.য় নরেন্দ্র 
উপাস্থতবুদ্ধি, চীরন্রের দৃঢ়তা ইত্যাদির পরিচয় পাওয়া গয়।ছিল। বপক্ষপক্ষের 
উকীল নরেন্দ্রনাথকে জেরা কারবার কালে নরেন্দ্রনাথের বভ্শক স্পত্ট ধীর- 
গম্ভীর উত্তর শুনিয়া এবং 'তাঁন অইন পাঁড়তেছেন জানয়া জজ সাহেব সানন্দে 
বায়া উঠিলেন, 'যুবক, কালে তুম একজন ভাল উকীল হইবে'। জজ সাহেব 
সমস্ত অবস্থা বাঁঝয়া নরেন্দ্রের পক্ষেই মামলার রায় দদিলেন। জয়ের সংবাদ 
পাইবামান্র নরেন্দ্নাথ আনন্দে আদালত হইতে জননশর নিকট ছুটিয়া চীলিয়াছেন, 
এমন সময় বিপক্ষের এটণর্শ তাঁহার হাত ধাঁরয়া নিবারণ কাঁরলেন এবং সানন্দে 
বাঁললেন, “জজ সাহেবের সাহত আমও একমত । আইনই আপনার যোগ্য ক্ষেত্র, 
আমি আপনার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করিতোঁছি।” 

নরেন্দ্র উধবশ্বাসে ছুটিয়া আঁসয়া জনননীকে বলিলেন, মা, বাড়ি বাঁচয়াছে । 

আনন্দে আত্মহারা হইয়া বিজয়ী সন্তানকে বুকে জড়াইয়া ধাঁরলেন। 

খে মযোও বাল এমন করিয়া আত কঠিন আনন্দের দূ ফাইয়। তোলেন 
ই সংসার। 

শদনের পর দন চাঁলয়া যাইতে লাগল, সাংসারক দক "দয়া বিশেষ কোন 
সাবধা হইল না। একাদন নরেন্দ্রনাথ ভাবলেন, হয়তো ঠাকুরের কৃপায় ইহার 
একটা স্বধা হইতেও পারে৷ মনে ইহা উদয় হইবামার তান দাঁক্ষিণেশবেরে উপনীত 
হইলেন। নয়নের মাঁণ নরেন্দ্রকে পাইয়া ঠাকুর আনন্দে বিহবল, কিন্তু নরেন্দ্নাথের 
প্রার্থনা শুনিয়া তাঁহার মুখমণ্ডল গম্ভীর হইল । অগাধ 'িশবাস লইয়া গতি 

ঠারুরকে নাঁজলেন: “মহাশয়! যাহাতে আমার মাতা ও ভ.ইভাঁগনীদের দুটি খাওয়ার 

৬ সে সম্বন্ধে আপনার মাকে অনুরোধ কাঁরতে হইবে।” ঠাকুর 
বাঁললেন, “ওরে, আম কোনাঁদন মার কাছে কিছু চাই নাই, তবে তোদের যাতে 
একট; স্মাবধা হয়, সেজন্য অনুরোধ কাঁরয়াছলাম। কিন্তু তুই তো মাকে মানস 
না, তাই মা তোর 'কথায় কান দেয় না 

কঠোর িরাকারবাদী নরেন্দ্রের সাকারে বিন্দমান্ নিষ্ঠা ছিল না। মার্ত- 
পৃজাবরোধী নরেন্দ্নাথ কি কারবেন। আঁব*্বাস? সোঁদন চালয়া গিয়াছে। 
শ্বাস! বিনা প্রমাণে ঃ কেমন কাঁরয়া সম্ভব? নরেন্দ্রনাথ নতমস্তকে রহিলেন। 

কিন্তু ঠাকুর তাঁহার জন্য কি না কাঁরতে পারেন। খিনি তাঁহার দ:ঃখকস্টের 
বিষয় অবগত হইয়া স্বয়ং ভিক্ষার্থ বাহর্গত হইঞ্খার সন্কল্প কাঁরয়াছিলেন, 'তাঁন 
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কি সেই নরেন্দ্রের অনুরোধ উপেক্ষা কারতে পারেন? কিন্তু লীলাময় ঠাকুরও 
ছাড়বার পান্ন নহেন, তিনি শিষ্যকে পরাক্ষা কারবার জন্য বারংবার বাঁলতে 
লাগলেন, মায়ের কৃপা ছাড়া কছ: হবে না। নরেন্দ্রকে নিরত্তর দোখয়া ঠাকুর 
“আচ্ছা, আজ মঙ্গলবার, আম বলছ, আজ রাত্রে কালণঘরে গিয়ে মাকে 

প্রণাম করে তুই যা' চাইীবি, মা তোকে তাই-দিবেন।” 

ব*বাস থাক আর নাই থাক, ঠাকুরের প্রস্তরময়ী জগন্মাতাটি কি পদার্থ 
তাঁহাকে পরাক্ষা করিয়া দোখতে হইবে। 

দিনান্তের রন্তরশ্মমালা ইতস্ততঃ 'বাঁক্ষপ্ত লঘুমেঘখন্ডগুলির নিকষে কনক- 
রেখা আঁঙ্কত করিয়া ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল, 'দেবালয়ে সন্ধ্যার আরাঁতবাদ্য 
মৃদুগম্ভবররোলে উখত হইয়া কমশশ্রান্ত চিত্তের উপর অপূর্ব প্রশান্তি বর্ষণ 
কাঁরতে লাগল। ঠাকুর তখন বারান্দায় পদচারণা কাঁরয়া মধুর কণ্ঠে ভগবন্নাম 
কীর্তন কারতে লাগলেন। দীর্ঘসমুল্তদেহ, আজানুলাম্বিতবাহুযুগল, প্রশস্ত 
ললাটে মাহমার বিচ্ছ্যারত দাঢীত, নেত্রে শান্তোজ্জবল করুণা, নরেন্দ্রনাথের মুগ্ধ- 
দৃম্টি নিপলক হইল। তান কি ভাবতোছিলেন, ঈশ্বরের চিরজাগ্রত মাঁহমার 
ঘননভূত মার্তস্বর্প এই অদ্ভূত দেব-মানব কি তাঁহার দুর্বল কল্পনা ইইতে 
উধের্ব, আত উধের্ব, যেখানে তাঁহার 'িেচার-বুদ্ধির হাস্যকর মৃূঢ়তা অগ্রসর হইতে 
পারে না? 

রাব্রর এক প্রহর অতীত হইল । নরেন্দ্রনাথ সংশয়দ্বন্বালোঁড়ত "চিত্তে 
“কালঘর” আভমখে চাঁললেন। আজ ঠাকুরের কৃপায় সংসারের দখ-দারিদ্রের 
অবসান হইবে, উৎকশ্ঠিত উল্লাসে তাঁহার বক্ষ ভাঁরয়া উাঠিল। 

তিনি দেখলেন, জগদম্বার ভুবনমোহনর্পে শ্রীমন্দির আলোকিত। প্রস্তর- 
অন্.কম্পা্ভরে স্নেহকরদণ হাস্য কাঁরতেছেন। তারপর ক দোঁখলেন, ক বুঝলেন, 
তাহ। তিনিই জানেন, আর জানেন তাঁহার অদ্ভূত গুরু পরমহংসদেব। ফলকথা, 
নরেন্দ্র সব ভুলিয়া গেলেন। ভন্তি-বিহবল-চিত্তে প্রার্থনা করিয়া বলিলেন, “মা, 
বিবেক বরা, আন, ভাত দাও! যেন তোমার কায সদাই তোমাকে দৌখতে 

সা!” 

নরেন্দ্র ফিরিয়া আসলেন; ঠাকুর জিজ্ঞাসা কারলেন, 'কি চাইল? তার 
পূর্ব সঙ্কল্প স্মৃতিপথে উাঁদত হইল। তাইতো, তান কারযাছেন কি? ঠাকুরের 
আদেশে তান পুনরায় মান্দরে গেলেন; দ্বিতীয়, তৃতীয় বারেও তান মুখ 
ফুটিয়া মায়ের চরণে সংসারের স্বাচ্ছন্দ্য কামনা কারিতে পারলেন না। তাঁহার 
আজন্ম বৈরাগ্যপ্রবণ মন, রা রাতে 


পার্থব ভোগসৃখের কামনায় ক্ষুব্ধ হয় নাই; তান শতাঁন কেমন কাঁরয়া অন্ন-বদ্ের 
জিরা কিরেন কন বানি নি বতাতিার 
কে অমৃতফল ছাড়িয়া লাউ-কুমড়া কামনা করে? 
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_তুই যখন চাইতে পারলি না, তখন তোর অদৃষ্টে সংসারসুখ নেই, তবে তাদের 

মোটা ভাত-কাপড়ের কখন অভাব হবে না” নরেন্দ্র আম্বস্ত হইলেন, তাঁহার 
ণিিজের সংসারসুখের প্রয়োজন নাই। 

হইতে নরেন্দ্রের জীবনের এক নৃতন অধ্যায় আরম্ভ হইল। এ 

অধ্যায় রহস্য-জটিল, সাধারণ মানববদ্ধির ধারণাতীত। লোক-লোচনের অন্তরালে 

ক অদৃশ্য কৌশলে যে ঠাকুর, স্বামণ 'ববেকানন্দকে গাঁড়তোছলেন তাহা বর্ণনা 
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কারবার শান্ত লেখকের নাই। আশ্চর্য ত্যাঁগ-কুল-চূড়ামাণ সাধক, ততোধিক 
আশ্চর্য তাঁহার আচার্যদেব! 

শ্রীগুর-কপায় নরেন্দ্রনাথের সাংসাঁরক অভাব অনেকাংশে দূরীভূত হইল । 
নরেন্দ্র এটণর্ঁ আফসে কাজ কিয়া এবং কয়েকখান পুস্তকের অনুবাদের দ্বারা 
শকছু কিছু অর্থোপাজনি কাঁরতে লাগলেন; অবশেষে স্থায়রূপে বদ্যাসাগর 
মহাশয়ের স্কুলে শিক্ষকতা কার্য গ্রহণ কারলেন। 

১৮৮৩ হইতে ১৮৮৪ সাল। শ্রীরামকৃ্ণ কাঁলকাতার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার 
সুপরিচিত হইয়া উঠিয়াছেন। দলে দলে নরনারী তাঁহার দর্শনার্থ, শ্রীমুখের 
বালবোধ্য সরলমধুর উপদেশবাণ শনিবার জন্য দাক্ষণেশ্বরে যাতায়াত কাঁরতে 
লাগিল। বিশ্বাবদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠতম কয়েকাঁট অর্ধস্ফুট কুসুম চয়ন কাঁরয়া ঠাকুর 
এক গগনোপম উদার আদর্শ ধর্ম-সঙ্ঘ গাঁড়তে লাঁগলেন। দ্বাদশ বৎসরব্যাপী 
রা ররর ৪ নার বা রা রাজ এ রাবার 
পঃর;ষকে গঠন করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা অজ্পব্দাদ্ধ মানব কেমন কাঁরয়া কাঁরবে 2 

যাঁহার ইচ্ছামান্র নর-পশহ' পলকের মধ্যে দেবত্ব প্রাপ্ত হইত, যাঁহার স্পর্শমান্রে 
ক লাল আনলাম তাত হা পানা প িত 
যাঁহার কৃপা-কটাক্ষে এক মৃহূর্তে ইন্টদর্শন হইত; অথচ 'যাঁন অপূর্ব বিনীত- 
সারল্যের সাহত নিজেকে দানাতিদশন বালয়া কণর্তন কাঁরতেন, যান পণ্ণমবধাঁয় 
বালকের মত মাতৃ তৃ-নর্ভরতা লইয়া প্রাঁতাঁট বাক্য ও কর্মে জগদ্বার মুখের পানে 
মা শান 'নাখল আধ্যাত্ক অনুভীতসমূহের সমন্টি স্বরূপ, 
সকল ধমের সকল মতের ধর্মীপপাসূর চিত্তে শান্তি প্রদান কারতেন, তাঁহার 
ইয়ত্তা অ্পবাদ্ধ মানব কেমন কাঁরিয়া কাঁরবে! 

এই বিংশ শতাব্দীর সভ্যতা-গর্বিতি, সান্দিগ্ধ-চিত্ত, আর্ধধর্মদ্রন্ট, ভোগৈক- 
মানস, মোহ্নধগণের পারিাদ্র জনয এক মহান আদর্শের প্রয়োজন হইয়াছিল, 
তাহারই পাঁরপূর্ণ প্রকাশ- ভ্রীপ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব! ত'ই বিবেকানন্দ একাঁদন 
গোনা তারা জা ছে 
“যাঁদ তোমাদের চক্ষু: থাকে, তবেই তোমরা উহা দোঁখবে; যদি তোমাদের হৃদয়ের 
দ্বার উন্মন্ত থাকে, তবেই 'তোমরা উহার সন্ধান পাইবে। অন্ধ_সে আঁত “অন্ধ, 
যে সময়ের চিহ্ন না দোখতেছে, না বুঁঝতেছে। দোঁখতেছ' না, দরিদ্র ব্রাহ্মণ 'িতা- 
মাতার সুদূর গ্রাম-জাত এই সন্তান এক্ষণে সেই সকল দেশে সত্য সত্যই পৃঁজত 

তছেন, যাহারা বহু শতাব্দী ধারয়া পৌত্তলিক উপাসনার বিরুদ্ধে চীৎকার 
করিয়া আসিতেছে ।” 

১৮৮৫ সালের মধ্যভাগে ঠাকুরের গলরোগ ক্রমশঃ বাঁদ্ধ পাইতে লাগল 
দেখিয়া ভন্তগণ চাল্তিত হইলেন। অবশেষে 'চাকিংসার্থ ঠাকুর কালকাতায় আনত 
হইলেন। সহরে থাকা অস্াবধাজনক দৌঁখয়া, ভন্তগণ কাঁলকাতার উত্তরাংশে 
অবাঁস্থত কাশীপুরে একাট বাগান-বাটী ভাড়া লইয়া ঠাকুরকে তথায় লইয়া গেলেন। 
রাখাল. বাবুরাম, শরৎ, শশশ, কালণী, তারক, লাট: প্রভৃতি বালকভন্তগণ সেবায় 
রত হইলেন। বলরাম, রামচন্দ্র, গিরিশ. ঈশান প্রভাতি গৃহী ভন্তবূন্দ তত্তাবধান 
কাঁরতে লাগলেন । সদাসর্বদা ঠাকুরের খোঁজ লওয়া এবং সেবা-শতশ্রুষার বন্দোবস্ত 
প্রভীতি করার জন্য নরেন্দ্রনাথ আগস্ট মাসেই শিক্ষকতাকার্য পারিত্যাগ কারলেন। 
ঠাকুর কাশীপরের বাঁড়তে থাকাকালীন 'তাঁনও বাঁড় পাঁরত্যাগ কাঁরয়া তথায় 
আগমন করিলেন । 

শ্রীত্রীঠাকুরের বালক-ভস্তগণ প্রয়োজনের গুরুত্ব ক্মুঝিয়া একে একে কাশীপুরের 

ডে 


৫৪ বিবেকানন্দ চরিত 


বাগানে আঁসয়া গুরুসেবায় নিযুক্ত হইলেন। ক্লমে তাঁহারা কলেজ ছাড়লেন, 
এমন কি, বটীতে যে দুইবেলা আহার কাঁরতে যাইতেন, তাহা পর্যন্ত বন্ধ কাঁরয়া 
দিলেন। অনেকের আঁভভাবকগণ ইহাতে শাঁও্কত হইয়া মধ্যে মধ্যে তাঁহাঁদগকে 
গৃহে ফিরাইয়া লইবার জন্য আগমন কাঁরতে লাঁগিলেন। বালকগণকে অভয় "দিয়া 
নরেন্দ্রনাথ তাঁহাঁদগকে 'নবারণ কারবার ভার লইলেন। তাঁহার মুখের সামনে 
কেহ আঁটয়া উঠিতে পারতেন না, ফলে তাঁহাদের চেম্টা সফল হইতে পারল না। 
ওষধ-পন্র, চাকৎসা, সেবা-শহশ্রুষার ভ্রুটী নাই, অথচ রোগ ক্রমে ক্রমে প্রবলাকার 
ধারণ কারতে লাগল । বনজ শান্তি শশষ্যগণের মধ্যে সঞ্টাঁরত কাঁরয়া "দয়া ঠাকুর 
যে লীলা সাঙ্গ কারবার আয়োজন কারতেছেন, অনেকেই তাহা বুঝতে পাঁরলেন। 
তবুও আশা-মুগ্ধ-হৃদয়ে সমস্ত অমঙ্গল-ীচন্তা সরাইয়া রাখিয়া ভন্তগণ প্রাণপণে 
চেষ্টা করিতে লাগলেন । 
গুরু ও 1 শষ্যের মধ্যে ক অপরুপ সম্বন্ধ ছিল তাহা ঠাকুরই জানেন। তিনি 
নরেন্দ্রের কোনপ্রকার সেবা গ্রহণ করিতেন না, করিতে পারতেন না। প্রত্যক্ষভাবে 
গুরএসেবার আঁধকার হইতে বাত নরেন্দ্রনাথকে বাধ্য হইয়াই কেবল পর্যবেক্ষণ 
কাষেই সন্তুষ্ট থাকতে হইল । 
দরের বাগানবাটী কেবল রোগীীনবাস ও শহশ্রুষাগার নহে, একাধারে 
মঠ ও 'বিশ্বাবদ্যালয় হইয়া উঠিল। ভন্তগণ সাধন-ভজন কারতেছেন; কখনও 
শবাভন্ন প্রকার শাস্বপাঠ, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতির আলোচনা চলিতেছে। 
ব্রীশ্রীর মকৃষ্ণের প্রেমমাদরাপানে উন্মত্ত প্রোমকপুরুষগণের জীবনের সবশ্রেষ্ঠ 
আনন্দময় দনগূঁলি এই পুণ্যতীর্থেই আঁতিবাহত হইয়াছল। 
নরেন্দ্রনাথ অনন্যাচত্ত হইয়া জীগ্রু- প্রদশিতি পল্থ বলম্বনে সাধনপথে দ্রুত 
উন্নাতলাভ কাঁরতে লাগলেন । সে প্রবল উৎসাহ, কঠোর হীন্দ্িয়-নিগ্রহ, পারপূর্ণ 
ণব*বাসের*সাঁহত সত্যলাভ কারবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা বর্ণনাতীত। কোন কোন 
দন তিনি রজনীযোগে দক্ষিণেশ্বরে গিয়া পণ্চবটীমূলে ধ্যান কাঁরতেন। নরেন্দ্র 
নাথের তীর অনুরাগ দর্শন করিয়া ঠকুর আনন্দিত হইতেন: একাঁদন নরেন্দ্রকে 
ডাঁকয়া বলিলেন, “দেখু, সাধনকালে আমার অস্টৈশর্য লাভ হয়েছিল, তা” কোন 
কাজে লাগোন; তুই নে, কালে তোর অনেক কাজে লাগবে” 
প্রন কালে, “মশায়, ওতে ভগবান লাভ কর্বার কোন সূবিধে 
হবে 22) 
ঠাকুর উত্তর কারলেন, “না, তা" হবে না বটে, কিন্তু এরীহকের কোন বাসনাই 
অপূর্ণ থাকবে না।» 
ঈকছনান্র চিন্তা না কাঁরয়া ত্যাগশ্রেন্ঠ নরেন্দ্র উত্তর কারলেন, “তবে মশায়, 
ওতে অমার প্রয়োজন নেই।” বাস্তাঁবকই এই কালে নরেন্দ্রনাথ ্রীগ্রীঠকুরের 
পাঁবত্র সঙ্গে যেন স্বতন্ত্র মানুষ হইয়া গিয়াছিলেন। 'দিবা-রাপ্ত কেবল ভগবচ্চিন্তা, 
সত্যলাভের জন্য তীব্র ব্যাকুলতা ! তাঁহাকে দৌঁখলেই বোধ হইত, স্িরাবদ্ধ সিংহ 
যেন -চারাগার ভাঁঞঙায়া বাহর্গত হইবার অসীম আগ্রহে ছটফট কারিতেছে। 
ত্যাগে পাঁবত্র, চারন্নে উন্নত. সঙ্কল্পে অটল, তরুণ যৃবকগণ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকে 
আদর্শ কাঁরয়া কাশীপুরের বাগান-বাটীতে সুদুশ্চর তপস্যায় ব্রত হইয়াছিলেন। 
শ্রীপ্রীরামকৃষ্ণের সেবা-উপলক্ষে গৃহ-পরিজন-ত্যাগণ বালকগণ একন্র বসবাসের ফলে 
এক অপরূপ আধ্যাত্মিক প্রেমসম্বন্ধে পরস্পরের সহত আবদ্ধ হইয়া পঁড়লেন। 
এইখানেই ভাবী রামকৃফ-সঙ্ঘের পত্তন হইল। এই সময় একাঁদন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার 
কুমার শষ্যাদগকে সন্ন্যাস বার সঙ্কল্প কারলেন। শুভাঁদনে শিষ্যগণকে স্বহস্তে 
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গোরিক দান কাঁরয়া ঠাকুর নেতা নরেন্দ্রনাথকে ডাঁকয়া কাঁহলেন, “তোমরা সম্পূর্ণ 
নিরভিমান হইয়া ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে রাজপথে ভিক্ষা কারতে পারবে কি?” 
তাঁহারা শ্রীগ্রূুর আদেশে তৎক্ষণাৎ ভিক্ষায় বাহর্গত হইলেন এবং ভিক্ষালব্ধ 
দ্রব্যাদি রন্ধন কারয়া ঠকুরের সম্মুখে আনয়ন কাঁরয়া প্রসাদ গ্রহণ কাঁরলেন। 
সোঁদন ঠাকুরের কি আনন্দ! উচ্চশিক্ষা ও আভিজাত্যের গৌরব-বাদ্ধ-বাঁজত 
বালসন্াণীসগণের তীব্র বৈরাগ্যদর্শনে ঠকুর আনন্দে আত্মহারা হইলেন। 
সন্ন্যাসগ্রহণের পর অতাতযুগের যুগপ্রবর্তক সন্ব্যাসীদের জীবন ও উপদেশ 
আলে চনাই নরেন্দ্র লক্ষ্য হইয়া উঠিল। ধ্যানাভ্যাসের ফলে একাগ্রমানস নরেন্দ্র 
যখন যে বষয় আরম্ভ করিতেন, তাহা লইয়াই মাতয়া উঠিতেন। ভগবান্‌ বুদ্ধ- 
দেবের অপূর্ব ত্যাগ, অলৌকিক সাধনা ও অসীম করুণা, নাঁশাঁদন নরেন্দের 
যত ঈবষয় হইয়া উঠ্চিল। জন্ম, জরা, দুঃখ, ব্যাধর নিম'ম পেষণে প্রবা্তি- 
তাঁড়ত জবকুলের কাতর হাহাকারে, করুণা-বিগ্ালত রাজপুন্রের বিশাল হৃদয়ের 
দা বর্ণন; কারতে কাঁরতে নধোন্দ্রের চক্ষে জল আসত। বুদ্ধদেবের ধ্য'নে 
বিভোর নরেন্দ্রনাথ গোপনে দুইজন গুরাভ্রাতাকে সঙ্গে লইয়া বুদ্ধগয়ায় যইবার 
জন্য প্রস্তুত হইলেন। রজনাঁষোগে গাত্রেথান করিয়া নিঃশব্দে নরেন্দ্র, তারক 
(স্বামী শিবানন্দ) ও ক'্লী (স্বামী অভেদানন্দ) গঙ্গা পার হইয়া বালন স্টেশনে 
আসিয়া দ্রেণে উঠিলেন। ' 

১৮৮৬ সালের এীপ্রল মাস, তরুূণ সন্ধ্যাসীরা গয়ায় পাঁবন্র ফল্গুনদঈতে স্নান 
কাঁরয়। ভন্তিভরে ৮ মাইল দূরবতরট বোঁধসত্তের মান্দিরাভমুখে যাত্রা কারলেন। 
এঁদকে প্রভাতে নরেন্দ্রনাথকে না দোঁখয়া ভন্তগণ 'চাঁন্তিত হইলেন। চণরাঁদকে 
অনসন্ধান করা হইল, নরেন্দ্রের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। ঠাকুরের নকট 
ভন্তবৃন্দ এ বিষর নিবেদন কারতে 'তাঁন মুদহান্যে বাললেন, “তোমরা ব্যস্ত 
হইও না, সে ফিরে এলো বলে; তর কি এ জায়গা ছেড়ে থাকবার জো আছে!» 

বৃদ্ধগয়ায় উপনীত হইয়া নরেন্দ্র বোধসত্বের মান্দর দর্শন কাঁরলেন। এই 
সেই স্থান যেখানে ভগবান বুদ্ধদেব জল্ম-জরা- টি মরণকিম্ট জীবগণের দু৪খ- 
নবারণকল্পে সমাধস্থ হইয়া বোধ লাভ কাঁরয়াঁছলেন! বোধিদ্রুমমূলে পাত্র 
প্রস্তরাসনে নরেন্দ্রনাথ ধ্যানস্থ হইলেন। তাঁহার গূর্ভ্রতাদ্বয় ধ্যানভঙ্গে চাঁহয়া 
দেখেন, নরেন্দ্র পাষাণবৎ নিশ্চল, দেহ স্পন্দনহাীন। বহুক্ষণ অতাঁত হইলে তানি 
একবার অর্ধবাহ্যজ্ঞান প্রাপ্ত হ্ইয়া ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন; পরক্ষণেই আবার 
ধ্যানস্থ হইয়া পঁ়িলেন। তাঁহার ধ্যান-্তামিতনেত্রে সত্যের বিমল জ্যোতিঃ ফুটয়া 
উঠল; তান কি দোঁখলেন, কি বাঁঝলেন, তাহা গুর্ভ্রাতাদ্বয়ের নিকট প্রকাশ 
কাঁরলেন না। ব্মাগত তন 'দবস কঠোর তপস্যায় যাপন করিয়া তাঁহারা বুদ্ধগয়া 
হইতে কাশপুরের বাগান-বাটীতে ফিরিয়া আঁসলেন। ভন্তবূন্দ তাঁহাঁদগের প্রাণ- 
স্বরূপ নরেন্দ্রনাথকে পাইয়া আনন্দসাগরে মগ্ন হইলেন। 

বুদ্ধগয়া হইতে 'ফারয়া আসিয়া নরেন্দ্রনাথ বুঝতে পারলেন, যে অত 
পপাসায় কাতর হইয়া তান উদান্্রান্তভাবে ছুটাছুটি কারতেছেন, দেনা 
একমব্র ঠাকুরের কৃপা ব্যতীত তৃপ্ত হইতে পারে না। নরেন্দ্র সঙ্কজ্প স্থির কাঁয়া 
লইলেন; কিন্তু অপরাপর ভন্তগণের ন্যায় িশবাস-সহকারে শ্রীগুরুর চরণে আত্ম- 
সমর্পণ কাঁরতে পাঁরিলেন না। 1তান চাহেন, সত্য উপলাব্ধ কাঁরতে। নরেন্দ্র 
ত৭ব্র তপশ্চর্যায় রত হইলেন। সে প্রবল উৎসাহ, কঠোর ইন্দ্িয়-নিগ্রহ, দৈহিক 
ভেগ-বিলাস বজজন কাঁরয়া অনন্যমানসে আত্মদর্শন করিবার প্রাণপণ চেষ্টা 
বর্ণনাতীত! রি 


৬ বিবেকানন্দ চাঁরত 


পূর্গ মহাপঃরুষচরিতসমূহ আলোচনা করিলে আমরা দোখত্ে পাই যে, 
হিরা তিনবার সারিকার ভরিাছেন 
কামকাণ্চনের প্রবল আকর্ষণে আবচালত থাকিয়া স্ব স্ব কার্য সম্পাদন কাঁরয়াছেন। 
তাঁহাদের জপ, তপ, সাধন, ভজন, যা'কিছু সবই পরাহিতায়, নিজের মুন্ত ?িংবা 
অপর কিছু কামনায় নহে। ঠাকুর নরেন্দ্রুকে তাই 'বাভন্ন প্রকার সাধনা ও 
আধ্যাত্মক অবস্থার মধ্য দয়া ধর্মজীবনের চরমাদর্শের আভমখী কারয়া দিতে 
লাগিলেন। ঠাকুরের নিজ জীবনের অনুভূত আধ্যাত্বক সত্যগ্ালর সাত প্রত্যক্ষ- 
পয়লা রা রানি নরেন্দ্র কিছুতেই এঁ সমস্তের প্রাত আস্থ।বান্‌ হন 

। 

একদিন কাশীপুরের বাগানবাটীতে প্রজবালত আঁগ্নকুণ্ডের সম্মুখে নরেন্দ্রনাথ 
ধ্যানমগ্ন। এমন সময়ে তিনি অনুভব কাঁরলেন যে, স্পর্শমান্রে অপরের মনোরাজ্যে 
আমূল পাঁরবর্তন আনিয়া ধর্মভাবাঁবশেষ স্টার কারবার শান্ত তাঁহাতে উদ্বুদ্ধ 
হইয়াছে। শ্ত্রীশ্লীঠাকুরকে স্পর্শ দ্বারা এরুপ কাঁরতে তান বহুবার প্রত্যক্ষ 
করিয়াছেন। একি সেই শক্তি? বাল-সুলভ কৌতৃহলবশতঃ অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া 
তিনি পারে ধ্যানমশন জনৈক গুরুভাইয়ের উপর উহা পরীক্ষা কাঁরতে গিয়া, 
তাঁহার ধর্মজীবনে আমূল পাঁরবর্তন আনিয়া দিলেন। দ্বৈতবাদী, সগুণ সাকার 
ঈশ্বরে 'বশ্বাসী ভন্ত মুহূর্ত মধ্যেই অদ্বৈতবদশ ও জ্ঞানযোগণ হইলেন। ঠাকুর 
এ বিষয় অবগত হইয়া নরেন্দ্রকে ডাঁকয়া কহিলেন, “না জমৃতৈই খরচ ; আজ 
ওর কি আনিম্টটা করাল বলা দাঁক?” পরে এঁ শান্ত করূপে প্রয়োগ কাঁরতে হয়, 
তাহা বিশেষরূপে বঝাইয়া দিলেন। 

সোঁদন চাঁলয়া "গিয়াছে । সেই দার্শনক, তারক, উদ্ধত নরেন্দ্রনাথ আজ 
গুর্ভন্ত সাধক। পাশ্চাতাদর্শনের যান্তজাল, ব্রাহ্গ-সমাজের প্রভাব তাঁহার চিত্তকে 
যে আবরণ দিয়াছিল, তাহা খাঁসয়া গয়াছে। ঠাকুরের আদেশে এখন তাঁহার 
পাঠ্যপুস্তক কেবল পাশ্চাত্য দর্শন বিজ্ৰ'ন নহে, তিনি গভীর শ্রদ্ধার সাহত 
উপাঁনষদ, সংহিতা, পণ্দদশী, বিবেক-চূড়ামণি প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ কাঁরতেছেন। 
স্বীয় সমস্ত বিদ্যার আভমান হেয়জ্ঞান কাঁরয়া পারপূর্ণ নিষ্ঠার সাহত ঠাকুরের 
অপূর্ব বাণীসমূহের মধ্য দিয়া আভনব, শ্রেষ্ঠতর শিক্ষালাভ কাঁরতেছেন। আহার 
নিদ্রাদ জৈবিক-ধর্মবিবজিতি নরেন্দ্রনাথের কঠোর তপস্যা উপস্থিত অন্যান্য 
বালকভন্তমণ্ডলশর আদর্শস্বরূপ হইল। যাঁহাকে দোখবার জন্য ঠাকুর উন্ত্তবৎ 
হইয়া উঠেন, যাহার কণ্ঠের সুমধুর সঙ্গীত কর্ণে প্রবেশ কাঁরবামান্র তিনি 
শনার্বকজ্প সমাধিতে আত্মহারা হন, যাঁহার প্রশংসা কাঁরতে গিয়া ভাষা খঃজয়া 
না পাইয়া ঠাকুর বলেন, “ও সাক্ষাৎ নারায়ণ__জীবোদ্ধারের জন্য দেহধারণ করেছে” 
তাঁহাকেও যাঁদ এত কঠোর সাধন কাঁরতে হয়, তাহা হইলে অন্যের আর কথা 
কি! সাধনপথে বহ্দূর-অগ্রসর নরেন্দ্রনাথ অবশেষে বুঝিতে পারিলেন, নার্বকজ্প 
সমাধলাভ ব্যতীত তাঁহার এ 'বি*বশোষী আধ্যাত্মক 'পপাসা পাঁরতৃপ্ত হইবে 
না; কি"্তু দিনের পর দন চাঁলয়া যাইতে লাগল, টির দিদার রানার 
কারয়াও এ বিষয়ে সফলকাম হইতে পারলেন না 

রিভার হা তা রাবার কর 
রোগশয্যায় শায়িত। পাবে দাঁড়াইয়া নরেন্দ্রনাথ। কক্ষে অপর কেহ নাই। আজ 
নরেন্দ্রনাথ সঙ্কজ্প কাঁরয়া আঁসয়াছেন, যে-কোন উপায়ে হউক 'নার্বকল্প সমাঁধি- 
লাভ কাঁরবেন। চরাঁদন পুরুষকারের উপাসক আজ কৃপাভিক্ষা কারতে আঁসয়াছেন; 
ভয়ে, বিস্ময়ে, সম্দ্রমে তাঁহার বাক্যানঃসরণ হইল না। অন্তর্ধামী পুরুষ, শিষ্যের 
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মনোভাব বুঝলেন। কয় বংসর পূর্বে যে নরেন্দ্রনাথ বেদান্তশাস্ত্র অধ্যয়ন কারিতে 
অস্বীকার করিয়া বলিয়াছিলেন, “যে বইএ মানুষকে ভগবান বলতে শিক্ষা দেয়, 
সে বই পড়বার কোন প্রয়োজন নেই। নিজেকে ভগবান্‌ বলার (সোহহং) চেয়ে 
আর পাপ নেই।” আজ তাঁনই বেদান্তোন্ত সর্বোচ্চ অনুভূতি লাভের জন্য 
ল৷লায়ত! সুদীর্ঘ ছয় বংসর কাল তিনি গুরুর সাঁহত, নিজের অন্তঃপ্রকীতির 
সাঁহত কি বিরামহীন সংগ্রামই না কাঁরয়াছেন! 

ঠাকুর সস্নেহে তাঁহার প্রাতি চাঁহয়া বাঁললেন, “নরেন, তুই কি চাস?” সুযোগ 
বাঁঝয়া নরেন্দ্রনাথ উত্তর কীরলেন_“শুকদেবের মত সবর্দা নার্বিকজ্প সমাধিযোগে 
সাঁচ্চদানন্দ সাগরে ডুবিয়া থাঁকতে চাই ।» 

শ্রীত্রীরামকৃষ্ণের নে্রপ্রান্তে ঈষৎ অধারতা প্রকাশ পাইল। তিনি বাঁললেন, “বার 
বর এ কথা বালতে তোর লজ্জা করে না! কোথায় কালে বটগাছের মত বার্ধত 
হ'য়ে শত শত লোককে শান্তিছায়া দিবি, তা" না, তুই 'নজের মাান্তর জন্য ব্যস্ত 
হয়ে উঠেছিস্‌; এত ক্ষুদ্র আদর্শ তোর 1» 

নরেন্দ্রের বিশাল নেত্রদ্বয় অশ্রুজলে ভরিয়া উঠিল। তিনি আভমানভরে বালিতে 
লাগলেন, শীনার্বকল্প সমাঁধ না হওয়া পর্য্ত আমার মন কিছুতেই শান্ত হবে 
না; আর যাঁদ তা" না হয়, তবে আম ওসব কিছুই করতে পারবো না।» 

“তুই কি ইচ্ছায় করাঁব, জগদম্বা তোর ঘাড় ধরে কাঁরয়ে নেবেন! তুই না 
কারস, তোর হাড় করবে ।” 

নরেন্দ্রে ব্যাকুল অনুরোধ উপেক্ষা কাঁরতে না পাঁরিয়া ঠাকুর অবশেষে বাঁললেন, 
“আচ্ছা যা, 'নার্বকল্প সমাধি হ'বে।» 

একদিন সন্ধ্যাবেলা ধ্যান করিতে করিতে নরেন্দ্রনাথ অপ্রত্যাশিতভাবে নির্বিকল্প 
সমাধিতে ডুবিয়া গেলেন। ইন্ট্রিয়-প্রত্যক্ষ আপোঁক্ষক জড়পুঞ্জ যেন মহাশুন্য 
মিলাইয়া গেল; দেশকাল 'নামন্তের পরপারে অবাঁস্থত াাজবোধস্বরূপ আত্মা 
স্বমাহমায় বরাজ করিতে লাগলেন। এ যে কি অবস্থা, তাহা মানবীয় ভাষায় 
ব্ন্ত হয় নাই, হইতে পারে না। 

বহক্ষণ পর তাঁহার সমাধি ভঙ্গ হইল। তিনি অনুভব কাঁরলেন, তাঁহার 
মন এ অবস্থায় সম্পূর্ণরূপে কামনাশ্‌ন্য হইলেও একট। অলৌকিক শান্ত তাঁহাকে 
ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর কাঁরয়া পণ্ন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বাহ্যজগতে নামাইয়া লইয়া 
আসিতেছে । অনুভব করিলেন, “বহুজনাহতায় বহৃজনসুখায় কর্ম কারিব, 
অপরোক্ষানূভূঁতিলব্ধ সত্য প্রচার করিব”"_এই মহতন কামনার সূত্র ধারয়া তাঁহার 
মন নার্বকজ্প অবস্থা হইতে প্রত্যাবৃন্ত হইল। অনুভব করিলেন, জগতের দ:ঃখ- 
দৈন্যপ্রপশীড়ত মোহভ্রান্ত জীবকুলকে, স্বয়ং জ্ঞানামৃতে পাঁরতৃপ্ত হইয়া উত্ত অমৃত 
পান করাইবার জন্য ভারতের অতীত ঘ্‌গের মন্দদ্রম্টা খাঁষকুলের ন্যায় তাঁহাকেও 
জলদমন্দ্রে ডাঁকতে হইবে- 

“্শৃণ্বন্ত বিশ্বে অমৃতস্য পত্র 
আষে ধামান 'দব্যান তস্মঃ॥ 
সং সঃ সং 


বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্‌, 
আঁদত্যবর্ণণ তমসঃ পরস্তাৎ; 
নান্যঃ পল্থা বদ্যতেহয়নায় ॥” 
আজ নরেন্দ্রের হূ়য়ের সমস্ত অশান্তি ও আকাঙ্ক্ষার অবসান হইয়াছে; 
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ধরন্মবিদের ন্যায় দিব্যজ্যোতিঃ-উদ্ভাঁসত বদন লইয়া, আত্মকাম সন্যাসী, আসিয়া 
শ্রীগ্রচরণে প্রণত হইলেন। ঠাকুর সহাস্যে বাললেন, “এখনকার মত তবে চাঁব 
দেওয়া রইল, চাঁব আমার হ।তে; কাজ শেষ হ'লে তবে খুলে দেওয়া হবে ।” 

সোঁদন নরেন্দ্রগত-প্রাণ বালক-ভন্তগণের আনন্দ দেখে কে! অহার্নশ ভজন- 
গান চলিতে লাগল । নরেন্দ্র ভাবেন্মত্ত হইয়া রাধাকৃষ্ণ, সীতারাম ও চৈতন্যলীলা 
বিষয়ক সঙ্গীত গাঁহয়া ভন্তবৃন্দের হৃদয়ে পুলকবহুল উদ্দীপনা আনিয়া দিতে 
লাগলেন। এঁদকে ঠাকুর জগঙ্জননীর নিকট কতরভাবে প্রার্থনা করিতে লাগলেন, 
“মা, ওর (নরেন্দ্রের) অদ্বৈত-অনুভূতি তোর মায়াশীন্ত দয়ে আবরণ ক'রে রাখ 
মা, আমার ওকে দিয়ে যে অনেক কাজ করিয়ে নিতে হবে।” 

যে সমস্ত এশীশান্তসম্পন্ন মহাপুরুষ মানবজাতির কল্যাণ-কামনায় 
নঃস্বার্থভাবে আজ্মোৎসর্গ কাঁরয়া জগদ্বরেণ্য হইয়াছেন, তাঁহাদের প্রতেঃকেরই 
মধো কিছ না কিছু আমত্বের অহঙ্কার ছিল। তাই ঠাকুর বালতেন, “খাদ না 
দিলে গড়ন হয় না।” অবশ্য এ “আ'মত্ব” “কাঁচা আমি” নয়, এ “পাকা আম”, 
আমি প্রভুর দাস, তাঁহার লশলার সহায়ক। 

নরেন্দ্রনাথের সম্বন্ধে ঠাকুর যে সকল রহস্যময় ভবিষ্যদ্বাণী কাঁরয়াছিলেন, 
তাহা আমরা ইতোপূর্বে স্থানে স্থানে উল্লেখ কারয়াছ। একাঁদন, নরেন্দ্রকে 
দেখাইয়া উপস্থিত ব্যান্তবর্গকে লক্ষ্য করিয়া বালয়াছিলেন, “এই যে ছেলোটিকে 
দেখছো, এ জল্ম থেকেই ব্রক্গজ্ঞনী, এর মত ছেলেরা 'নত্যাঁসদ্ধের থাক। এরা 
কখনও কামনী-কাণ্চনের মায়ায় বদ্ধ হয় না।” আবার কখনও বা “শুকদেব”, 
কখনও বা “শঙ্কর,” “নারায়ণ খাঁষ” ইত্যাঁদ 'বাভন্ন নামে আভাহত কাঁরতেন। 
ঠাকুরের এই আপাতাঁবরূদ্ধ উীন্তগুঁল ক সামায়ক স্নেহের উচ্ছাস! স্থুলতঃ 
দেখিতে গেলে, তাহাই অনুমান হয় বটে এবং সাধারণ ম!নবের পক্ষে এগ্ীলর 
সত্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান হওয়াও বিচিত্র নহে। আজন্ম সত্যবাদশ ঠাকুর, যান 
পাঁরহাসচ্ছলেও কখনও মিথ্যা কথা বলেন নাই, যান জগন্মাতার পদতলে সর্বস্ব 
উৎসর্গ কারতে গিয়া "এই নে মা তোর মিথ্যা”-পযন্তি বালিয়াই স্তব্ধ হইয়াছেন; 
“এই নে মা তোর সত্য” বালতে পারেন নাই, তান কি ইতর সাধ রণের মত 
স্নেহে মুগ্ধ হইয়া প্রয়তম শিষ্কে লোকচক্ষে বড় করিবার জন্য এ সব কথা 
বলিয়াছেন? তাহাই বাকরূপে সম্ভবেঃ “অভিমানং সুরাপানং, গৌরবং ঘোর 
রোৌরবং, প্রতিষ্ঠা শৃকরী-বিষ্টা”_ ইহাই যে তাঁহার মূলমন্দর ছিল। এ সম্বন্ধে 
পৃজনীয় ল্লীমং যোগানন্দ স্বামিজী একদা বায়াণছলেন, “্বামীজীর মধ্যে 
খাঁষর সমাদীধতৃষ্ণা, শুকের মায়ারাহিত্য, শঙ্করের জ্ঞান ও ন'রদের ভান্তি একত্র 
মাল হইয়াছিল: তাই ঠাকুর তাঁহার 'বাভন্ন ভাব লক্ষ্য কাঁরয়া এক এক বার 
এক এক নামে আঁভাহিত কাঁরতেন।৮ এই মীমাংসাই আমাদের সর্বাপেক্ষা যুন্তপূর্ণ 
ও সমশচীন মনে হয়। 

১৮৮৬ সাল, জুলাই মাসের শেষ ভাগ। ঠাকুরের গলরোগ ক্লমশঃ ভীষণ- 
ভাব ধারণ করিল। মৃদুস্বরে স্‌ ফিস্‌ করিয়া কোনমতে দুই চাঁরাট কথা 
কাঁহতে পরেন মান; ক জল-বাঁল“; তাহাও "গলিতে পারেন না'। তথাপি 
মহাপূর্ষের কপার অবাধ নাই, সবদাসর্বদা বালক-ভন্তগণকে উপদেশ 'দিতেছেন; 
কখনও বা নরেন্দ্রকে ডাকিয়া বলিতেছেন, “নরেন, আমার এই সব ছেলেরা রহিল, 
তুই সকলের চেয়ে বৃদ্ধিমান্‌, শা্তমান্‌, ওদের রক্ষা কারস, সংপ্থে চালাস 
আমি শীগ্‌্গীরই দেহত্যাগ করবো ।” 

আর একাঁদন রার্রে নরেন্দ্রের দিকে সজল-নয়নে চাহিয়া বাললেন, “বাবা! 


সাধক বিবেকানন্দ ৫৯ 


আজ তোকে সর্বস্ব দিয়ে ফকীর হলহম।” নরেন্দ্র বুঝলেন, ঠাকুরের লীলা- 
বসানকাল আসন্নপ্রায়; তান বালকের মত ক্ুন্দন কাঁরতে লাগিলেন, তাঁহার 
বিরহে কেমন কারিয়া জীবনধারণ কাঁরবেন ভায়া আকুল হইলেন; ভাবাবেগ 
দমন করিতে অসমর্থ হইয়া নরেন্দ্রনাথ কক্ষ পাঁরত্যাগ কারলেন। 
অবশেষে সত্য সত্যই সে ভীষণ দন উপাঁস্থত হইল। ১৫ই আগস্ট, রাঁববার। 
মহাপুরুষের শয্যা ঘিরয়া ভন্ত শিষ্যবুন্দ শোকভারাক্রান্ত স্তম্ভিত-হুদয়ে 
মহাসমাধির প্রতনক্ষা কারতেছেন। তাঁহাদিগের ব্যাথত অন্তরে কি ভাবের প্রবাহ 
খোঁলিতোঁছল তাঁহারাই জানেন। 
নরেন্দ্রনাথ ভণবতে ছিলন, রামচন্দ্র, গারশ প্রমূখ ভন্তগণ যে ঠাকুরকে স্বয়ং 
ভগবান বাঁলরা বিশ্বাস করেন, সে কথা কি সত্য! এই একাঁট সমস্যা এখনও 
তো অমীমাংাঁসত রাহয়।ছে। এখন যাঁদ ঠাকুর স্বয়ং এ সমস্যা ভঞ্জন কাঁরয়া দেন, 
তবেই বিশ্বাস কারব, নচেৎ নহে । যে শান্ত ঘযূগে যুগে ধর্মস্থাপনের জন্য 
করুণায় অবতবর্ণ, হন, শ্রীরামকৃষ্ণ কি তাঁহার সমান্টস্বরূপ ? সত্যই কি শ্রীরামকৃষ্ণ 
যুগধমপ্রবর্তক অবত'র-পুরুষ £ অন্তর্যামী ভগবান চক্ষু মোলয়া পূর্ণদৃন্টিতে 
নরেন্দ্রের প্রাতি চাহিয়া বললেন, “ক নরেন, এখনও তোর বিশ্বাস হয় নাই ? 
যে রাম, যে কৃষ্ণ সে-ই এবার একাধ।রে রামক্ষ_াঁকন্তু তোর বেদান্তের দিক্‌ 
য়ে নয়।” 
সহসা যাঁদ কক্ষমধ্যে বজ্পতন হইত তাহা হইলেও নরেন্দ্র বোধ হয় অতখাঁন 
চমাকিয়া 'উাঠতেন না। 
ক্রমে রজনী গভীর হইতে গভীরতর হইল। উপাধান আশ্রয়ে ঠাকুরের 
কূশতনূখাঁন মৃদু কাঁপতেছে, জীর্ণ-পঞ্জর-পিঞ্জর ছাঁড়য়া মহান আত্মা মহাকাশে 
বিলীন হইবার জন্য যেন পাখা মেলিয়াছে। নাসগ্র-নিবদ্ধ দৃষ্টি স্থির, বদন 
মৃদ্হাস্যে অন্রাঞ্জত; এমন সময় তিনবার কালীন।ম উচ্চারণ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ 
মহাসমাধযোগে ন*বর দেহ ত্যাগ কারলেন। 
তাঁহার সেই অন্তিম বাণী নরেন্দ্রের হৃদয়ে দুঢাঙকত হইয়া রাহল। তাই 
আমরা অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসীকেও জলদনিঘ্ঘেষে বালতে শনয়াছ__ 
প্রাপ্তং যদ্বৈ ত্বনাদানধনং বেদোদাঁধং মাথত্বা 
দত্তঃ যস্য প্রকরণে হরিহরব্রহ্মাদ-দেবৈবলিম্‌। 
পূর্ণ যত্তু প্রাণসারৈভোমনারায়ণানাম্‌, 
রামকৃষ্স্তনুং ধত্তে তৎপূর্ণপান্রীমদং ভোঃ 1” 


চতুর্থ অধ্যায় 
পারন্রাজক বিবেকানন্দ 
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সং সং স 


কচিল্মূটো বিদ্বান কচিদাপ মহারাজাবিভবঃ 
ভ্রান্তঃ সোম্যঃ ক্কাচদজগরাচারকালিতঃ। 

কাঁচ পান্রণীভতঃ কচিদ্রবমতঃ কাপ্যাবাদিত- 

শ্চরত্যেবং প্রাজ্ঞঃ সততপরমানন্দসখিতঃ ॥ 


_-বিবেকচূড়ামাণ 


জীরামকৃষ্দেব অপ্রকট হইবার কয়েকাঁদন পরই কাশশপুরের বাগানবাটী 
ছাঁড়য়া 'ঈদতে হইল। কল্তু নরেন্দ্র দৌখলেন, বালসন্নযাসধরা যাঁদ চা 
'বাচ্ছিনন হইয়া চলিয়া যায়, চির পু এপ ধুলা 
বিঘ্ন ঘাঁটবে। তাঁহারা শ্রীগুরুর নিকট প্রত্যেকে পৃথকভাবে যে সাধনা, যে আদর্শ 
লাভ কাঁরয়াছেন, তহা কেন্দ্রসংহত কারতে হইবে । কতিপয় গৃহণ ভন্ত নরেন্দ্র 
এই মত সমর্থন কাঁরলেন। এই সকল বৈরাগ্য-প্রবণ তরুণ-সন্াসী আশ্রয়হীন 
হইয়া ঘ্ারয়া বেড়াইবে, ইহা তাঁহাদের মনঃপৃত হইল না। গুরুগতপ্রাণ 
উদারহৃদয় সরৈন্দ্রনাথ মিত্র বরাহনগরে একাটি বাঁড় ভাড়া কাঁরয়া দলেন। 
ঠাকুরের দেহত্যাগের কয়েকাঁদন পরই, তাঁহাদ্র দেহাবাঁশম্ট ভস্মাস্থিপূর্ণ তাম্রকলসী 
মস্তকে লইয়া, বালসন্ন্যাসগণ শোকাশ্রু মোচন করিতে করিতে পণ্যলীলার বহু 
পবিত্র স্মৃতিবিজড়িত কাশীপুরের বাগানবাটণ ত্যাগ কাঁরলেন। 

ঠাকুরের সেবা উপলক্ষ করিয়া দশর্ঘকাল একত্র বাস, সাধন-ভজন ইত্যাঁদ 
দ্বারা পরস্পর যে প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছলেন, তাহা 'ছন্ন হইবার নহে। 
বিশেষ শ্লীগুরুর আদর্শ রক্ষা কারবার জন্য নরেন্দ্র সঞ্ঘবদ্ধ হওয়া বিশেষ প্রয়োজন 
বোধ করিয়া বালকগণকে সর্বদা উৎসাহ প্রদান করিতে লাগলেন। কোন কোন 
গৃহশী ভন্ত, তাঁহাঁদগকে পুনরায় সংসারে ফারিয়া যাইবার জন্য পরামর্শ দিতে 
লাগলেন। কয়েকজন বালক পরাঁক্ষা ইত্যাঁদর জন্য অভভাবকগণের অনুরোধে 
পুনরায় বাটীতে 'ফাঁরয়া যাইতে বাধ্য হইলেন। নরেন্দ্রনাথ তখনও সাংসারক 
সূযোগ পাইতেন না। তাঁহাদের বাঁড়খান লইয়া যে মোকদ্দমা আরম্ভ হইয়াছিল, 
তহার জের তখনও শেষ হয় নাই; কাজেই নরেন্দ্রকে বাধ্য হইয়া বাটটীতে থাকিতে 
হইত। নরেন্দ্রের অননপাঁস্থাতকালে অভিভাবকগণ বালকগণকে তাঁহাত্র দজ্টান্ত 
দেখাইয়া সংসারে 'ফিরাইবার জন্য পশড়াপশীড় কারিতে লাগলেন । নরেন্দ্র নিজে 
সংসারের তত্বাবধান করিতেছেন, কাজেই ততটা জোরের সহিত প্রাতবাদ কাঁরতে 
পারলেন না। 

ইতোমধ্যে এক নৃতন বিপদ আসিয়া উপাাস্থত হইল! মহাত্মা রামচন্দ্র দত্ত 
প্রমূখ কয়েকজন ভন্ত প্রস্তাব কারলেন যে, “তোমরা সাধু-সন্ন্যাসী মানুষ, কখন 
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কোথায় থাঁকবে, তাহার স্থিরতা নাই শ্রীগুরুর দেহাবশেষ আমাদিগকে প্রদান 
কর, আমরা উহা যথাস্থানে সমাহত করিয়া তদুপাঁর মান্দর নিম্ণণ কাঁরব।” 
রামবাব; স্বীয় কাঁকুড়গাঁছির বাগানবাটীখান শ্রীগুরূর চরণে উৎসর্গ কারিতে 
কৃতসত্কল্প হইলেন; কিন্তু সন্গ্যাসীভন্তগণ কছ-তেই শ্রীগ্রুর দেহাবশেষ গৃহশ 
ভন্তগণের হস্তে প্রদান কাঁরতে সম্মত হইলেন না। ফলে তুমুল দ্বন্দ উপস্থিত 
হইল। শশী ও নিরঞ্জন উত্ত তাম্রাধারের রক্ষক ছিলেন, তাঁহারা কিছুতেই উহা 
হস্তান্তর কাঁরতে সম্মত হইলেন না। রামবাবৃও উহা পাইবার জন্য সদলবলে 
প্রাণপণে চেষ্টা কাঁরতে লাগলেন। আসন্ন ্রাতীবচ্ছেদের সম্ভাবনা দৌঁখয়া 
ব্যাদ্ধমান নরেন্দ্র, স্বীয় গুরুভ্রাতাঁদগকে ডাকিয়া বললেন, “মহাপুরুষগণের 
দেহাবশেষ লইয়া' শিষ্যগণের 'ববাদ ধর্মজগতে বহুবার ঘাঁটয়াছে সত্য; ণকন্তু 
তাই বালিয়া আমাদেরও সেই পন্থার অনুসরণ করা কর্তব্য নহে। আমরা সন্ন্যাসণ, 
ঠাকুরের পাবব্রতম জীবন হইতে যে মহানাদর্শ পইয়াঁছ, সেই আদর্শ সম্মুখে 
রাখিয়া জীবন গঠন করাই আপাততঃ আমাদের প্রধান কর্তব্য এবং উহাই আমাদের 
সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ । শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্গণ দেহাবশেষ লইয়া কলহা করিয়াছেন, 
এরুপ একটা লঙ্জাকর ব্যাপারের স্মৃতি ভবষ্যংবংশধরগণের জন্য রাখিয়া যাওয়া 
অতীব অসঙ্গত, অতএব উহাদের ইচ্ছামত কাই হউক। আমরা যাঁদ তাঁহার 
আদর্শ কার্যে পাঁরণত কাঁরতে পার, তাহা হইলে দোৌখবে সমগ্র জগৎ আমাদের 
পদতলে আসবে ।” 

শশী মহারাজ নরেন্দ্রের কথার প্রাতবাদ কাঁরলেন না। দেহাবাঁশন্ট ভস্মাস্থর 
কিয়দংশ রাখিয়া অবাঁশম্ট ভাগ তাম্রকলসনসহ প্রত্যর্পণ কারতে স্বীকৃত হইলেন। 
অবশেষে শন্ভাঁদন দেখিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহী সন্াসী ভন্তগণ একক্র মালত 
হইয়া কাঁকুড়গাছি “যোগোদ্যানে” পাব তম্মাধার সমাহত কারলেন। 
গুরভ্রাতাগণের মধ্যে যে মনোমালিন্যের সূত্রপাত হইতেছিল, নরেন্দ্রনাথ তাহা 
অত্কুরেই বিনষ্ট করিলেন। 

একটি গুরুতর বিরোধ দূর করিয়া নরেন্দ্রনাথ কথা নিশ্চিন্ত হইলেন। 
নরেন্দ্রনাথ সাংসারিক অভাব-অভিযোগের জন্য বাধ্য হইয়া বাটীতে থাকতেন 
বটে, কিন্তু রান্রতে, এমন কি, আঁধকাংশ দিবসই বরাহনগর মে যাপন কারিতে 
লাগলেন। কলিকাতাতেও নরেন্দ্রনাথ কেবল সাংসারক ব্যাপারে লিপ্ত থাঁকিতেন 
না; যে সমস্ত সন্্যাসী বালক, আভভাবকগণের তাড়নায় বাড়তে গিয়া আত্মীয়- 
স্বজনগণের সাঁহত বাস কাঁরতোছলেন এবং পরাঁক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতোছিলেন, 
অবসর পাইলেই তাঁহাঁদগের সাঁহত 'তাঁন দেখা কারতেন এবং সংসারের সাহত 
সমস্ত প্রকার সম্বন্ধ ছিন্ন কারবার জন্য পরামর্শ দিতেন । নরেন্দ্রনাথের “দৌরাজ্মোে” 
অভিভাবকগণ চিন্তিত ও আস্থর হইয়া উঠিলেন। ভয়প্রদর্শন, তাড়না ইত্যাদর 
দবারা তাঁহারা নরেন্দ্রনাথকে নিরস্ত কাঁরতে পারলেন না। তাঁহার উৎসাহে ও 
আদর্শে অন:প্রাণত হইয়া ফুবকগণ পুনরায় একে একে মঠে ফিরিয়া আসিলেন। 
নরেন্দ্ুও যথাসম্ভব তৎপরতার সাঁহত সংসারের বন্দোবস্ত কাঁরতে আঁসলেন। 
বাটীর আঁধকার লইয়া তাঁহার জ্ঞাঁতগণ যে মোকদ্দমা উপাঁস্থত করিয়াছিলেন, 
তাহা আমরা ইতোপূবেহ উল্লেখ কাঁরয়াছ; উন্ত মোকদ্দমার আপীলেও নরেন্দ্রনাথ 
জয়ী হইলেন। [ডিসেম্বর মাসের প্রথমভাগে সংসারের সাঁহত সমস্ত সম্বন্ধ ছিন্ন 
করিয়া 'তাঁন স্থায়ভাবে মঠে আসিয়া বাস কারিতে লাগিলেন। বলরাম রস, 
গারশচন্দ্র ঘোষ, সর্বোপরি সরেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় প্রাণপণে তরুূণ সন্ন্যাঁস- 
বৃন্দকে সাহায্য ও উৎসাহ প্রদান কারতে লাগিলেন। 


শি 
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আহার নাই, নিদ্রা নাই, দৌহক সর্বপ্রকার স্বাচ্ছন্দ্যে প্রাত ভ্রক্ষেপহাঁন 
দিব্ভাবে বিভোর কুমারসন্ন্যাঁসগণ, শ্রীগুরুর পাবিব্রচারত্র ও উপদেশের আলোচনা, 
দর্শনশাস্ত্, বেদন্ত, পুরাণ, ভাগবত পাঠ, ধ্যান, জপ, কঠোর তপস্যা ইত্যাঁদতে 
রত হইলেন। নরেন্দ্রনাথ শ্রীগুরুর অদর্শনে ব্যথত ভন্তগণের একমান্ত আশা- 
ভরসাস্থল'! 

ধন্য গুরদভান্তির জীবন্ত আদর্শ শ্রীমৎ স্বামশ রামকৃষ্কানন্দ (শশী)! যান 
কেবলম ত্র ঠাকুরের পুজা, আরতি এবং গুরযভ্রাতৃগণের সেবাকার্যেই জীবন উৎসর্গ 
কাঁরয়াছিলেন। নবপ্রাতিষ্ঠিত মঠের মাতা, পিতা, রক্ষক, ভৃত্য, পাচক সবই 
একাধারে শশী মহারাজ! কখনও ধর্মালোচনায় মগ্ন ভ্রাতগণকে ভয় দেখাইয়া 
আহার কাঁরতে বাধ্য করিতেছেন, কাহাকেও বা জোর কাঁরয়া স্নান করাইতেছেন, 
আবার ক্রমাগত রান্রজাগরণরত ধ্যনস্থ কোন সন্য।সীকে বলপূরব্ক ধারিয়া 
আনিয়া শয্যায় শয়ন করাইয়া দিতেছেন। যাঁদ তান এরুপভাবে প্রত্যেকের প্রাতি 
লক্ষ্য না রাখতেন, তাহা হইলে যে সমস্ত মহাপুরূষের নিচ্কাম কর্ম অক্লান্ত 
জনাহতৈষণা ও অপূর্ব ত্যাগশান্ততে আজ জগৎ শ্রীরামকৃষের মাহমা উপলাব্ধ 
কাঁরতে সক্ষম হইয়াছে, তাঁহাদের অনেকেরই কঠোর তপস্যায় শরীরপাত হইয়া যাইত । 

শ্রমন্ত সিংহের ন্যায় অশান্ত নরেন্দ্রনাথের বিন্দুমাত্র অবসর নই । ব্রাহ্মমুহৃতে 
গাত্রোথন কাঁরয়া তান জলদমন্দ্রে গুরুভ্রাতাগণকে আহ্বান করিতেন, “হে 
অমৃতের পুত্রগণ! অমৃত পান কারবার জন্য জাগারত হও-জাগাঁরত হও 1” 
ধ্যান, জপাঁদ সমাপ্ত কারয়া তাঁহারা সকলে পদানদের ঘরে' সমবেত হইতেন। 
নরেন্দ্রনথ কোনাদন গীতা, কোনাঁদন টমাস্‌, এ, কৌম্পসের ঈশানুসরণ (1170 
11101051101) 01 07715) পাঠ কারতেন। নরেন্দ্র যখন ভাবোন্ত্ত হইয়া গজন 
কারয়া উীন্ততৈনহ্ব 

ক্রৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যপপদ্যতে। 
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌবল্যং তাক্তেৰাত্তিষ্ঠ পরন্তপ॥ 

তখন তরুণ সন্াঁসগণের তপোমাজতি চিত্তদর্পণে সুদূর অতাতের এক 
মহমময় দশ্য উদ্ভাসত হইয়া উঠত; তাঁহারা যেন ম নসনেত্রে দৌখতে পাইতেন, 
সাক্ষাং গীতামুর্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শান্তোজ্জলনেব্রে, প্রশান্ত দৃঢ়ত:র সাহত 
কর্তব্য-বিমুখ মোহভ্রান্ত সব্যসাচীকে মেঘগন্ভীরস্বরে, স্বীয় কতরব্য পথ 
বাছিয়া লইবার জন্য মৃদু ভর্থঘসনা করিতেছেন। তখন তাঁহাদের মুগ্ধমন বহ্য- 
জগতের আঁস্তত্ব বিস্মীত হইত, কেবল একটা অগ্যাধ ব*বাস, মধুর ভন্তির কোমল 
স্পর্শ তাঁহাদের উন্মুখ আগ্রহপূর্ণ হৃদয়গুলিকে স্তম্ভিত করিয়া রাখত! 

কখনও বা নরেন্দ্রনাথ “কমমণ্যেবাধকারস্তে মা ফলেষ কদাচন” মন্দে গুরু 
ভ্রাতাগণকে অনপ্রাণত কাঁরয়া আদর্শ কর্মযোগীর মত বিশ্বম'নবের কল্যাণযজ্ঞে 
আত্ম হাতি প্রদানকল্পে প্রস্তৃত হইবার জন্য উৎসাহত কাঁরতেন। 

কখনও বা গীতা বন্ধ কারয়া তিনি বাঁলয়া উঠ্িতেন, “ক হবে আর গীতা 
পাঠ করে! ঠাকুর বলতেন, গঁতা দশবার বল্লে ঝা হয় তাই! গাঁতা, গীতা, গীতা-_ 
ত্যাগী, ত্যাগণী, ত্যাগী । চাই ত্যাগ্_কামনীকাণন ত্যাগ! ত্যগই গীতার আদর্শ ৮” 

পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্রাবদ, সন্দেহবাদী নরেন্দ্রনাথ ক্লমাগত ছয় বৎসরকাল 
শ্রীগ্রুর সাঁহত তর্ক করিয়াছেন; আজ তাঁহার কি 'বাচত্র পারবর্তন! আজ তিনি 
সন্লমসী! রামকৃষ্-সঙ্ঘের নেতা! শ্রীগুরুর পবিত্র জীবনের ভাস্বর দ্যততে আজ 
সনাতন ধর্ম তাঁহার চক্ষে মহিমময়, উদার, সার্বভৌমিক! আজ তাঁহার নিকট 
বেদ অপৌরুষেয় আপ্তবাক্য, নিত্যবর্তমান সত্য! উপাঁনষদের কল্যাণপ্রদ সত্য- 
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সমূহের গঢ়ার্থ, শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের আলোকে আজ তাঁহার নিকট সহজবোধ্য । 
বা বেদান্ত বুঝিবর জন্য তান কোন 'বশেষ ভাষ্যকারকে অনুসরণ 

করেন নাই, কারবার প্রয়োজনও হয় নাই। 1তাঁন স্বাধীনভাবে শাস্ত্রালোচনয় প্রবৃত্ত 
হইয়াছিলেন। স্বামজা উত্তরকালে বালয়াছলেন, 'শবধাতার ইচ্ছায় আম এমন 
এক ব্যন্তির সাহচর্যের সৃযোগ লাভ কাঁরয়াছিলাম, যাঁন একাঁদকে যেমন ঘোর 
দৈবতবাদী, তেমাঁন অপরদিকে ঘোর অদ্বৈতবাদশ ছিলেন; যান একাঁদকে যেমন 
পরম ভন্ত, অপরাদকে তেমান পরমজ্'নী ছিলেন। ইহার শিক্ষাফলেই আম 
উপাঁনষদ ও অন্যান্য শাস্ত্র কেবল অন্ধভাবে ভাষ্যকারাদগের অনুসরণ না কারয়া 
স্বাধীনভাবে উৎকৃষ্টতররূপে বুঝিতে শখিয়াছি।” 

একাদন বেলুড়মণে, প্রসঙ্গরুমে এই কালের কথা বাঁলতে 1গয়া পৃজনীয় স্বামী 
প্রমানন্দজী আমাদিগকে বলিয়াছলেন, “আজ যে এই এত বড় মঠ দেখছো, 
কোথ'য় এর আরম্ভ! শুকুর যখন অপ্রকট হ'লেন, লা আর কয়াট ছেলে কোথায় 
দাঁড়ায় তার স্থান নেই, শেষে সুরেশ মাত্তর* বরাহনগরে একটি বাঁড় ঠিক করে 
দিলেন। নীচের একতলাটা অব্যবহা্ উপরের তলায় তিনটে ঘর । ঠাকুরকে কেন- 
দন বা দু'টো নৈবেদ্য ভোগ দেওয়া হ'ত। কি আর জ.টবেঃ একবেলা ভাত 
কোনাদন জুটতো, কোনাঁদন জুটতো না। থ'লাবাসন তো 'ীকছু নেই, বাঁড়র 
সংলগন বাগানে লাউগাছ, কলাগাছ ঢের ছিল। দুটো লাউপাতা কি একখানা 
কলাপাতা কাটতৈ গেলে উড়েমালী যা” তা" গাল দিত: শেষে মানকচুর পাতায় 
ভাত ঢেলে তাই খেতে হ'ত। তেলাকুচোর পাতা 1সদ্ধ অ'র ভাত, তা' আবার 
মানপ তায় ঢালা । ছু খেলেই গলা কুট্কুট করতো। এত যে কষ্ট, ভুক্ষেপ 
ছিল না। ভন্তের সংখ্যা দু"ট একটি করে বাড়তে লাগলো । উৎসাহ কত? পূজা, 
ধ্যন, জপ সবরক্ষণ চলছে । হয়তো কীর্তন লেগে গেল। ঘরের দোর বন্ধ করে 
ভিতরে জমাট কীর্তন । এমন জমে গেছে যে, বাইরে লোক দাঁড়য়ে গেছে । আমরা 
কত'ন ছেড়ে দিয়েছি, বাইরে লোক তখনও দাঁড়য়ে, চীৎকার করে বলছে, ছাড়বেন 
না. ছাড়বেন না, চমৎকার শুনছি, ছাড়বেন না।” 

গুরুভাইদের উপদেশ দান. রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদর ভার শ্রীশ্রীঠাকুর নরেন্দ্রের 
স্কন্ধেই অর্পণ কাঁরয়া গিয়াছেন। তাঁহারও 'বরাম নাই, অ.লস্য নাই, নানাপ্রকারে 
বালকগণকে উৎসাহত কাঁরতেছেন। “জয় রামকৃষ্ণ! মানূষ গড়ে তোলাই অ'মাদের 
জীবনের উদ্দেশ্য হেক্‌। মনে রেখো, এই আমাদের একমাত্র সধনা। বৃথা 'বদ্যার 
গর্ব পারত্যাগ কর। উৎকৃম্টতম মতবাদ অথবা সক্ষমযুন্তিসমান্বত তর্কের আবশ্যক 
কিঃ ঈশ্বরানুভূতিই জীবনের একমান্র লক্ষ্য, শ্রীরামকৃষ্ণ স্বীয় জীবনে এ আদর্শ 
দেখিয়ে গেছেন। আমরা তাঁর আদর্শজীবনই অনুকরণ করবো । একমান্র ভগবল্লাভই 
আমাদের চরম লক্ষয।” নরেন্দ্র-গতপ্রাণ নবখন সন্ন্য ণসগণও তাঁহার প্রত্যেকটি বাক্য 
শ্রীগুরুর আদেশ-বাণীর মতই শ্রদ্ধাসহকারে পালন কাঁরতে লাঁগলেন। 

থ মিল্র সন্যাসগণের দৈহিক অভাব পূরণ কারবার ভার গ্রহণ 
কারয়াছিলেন, ইহা আমরা ইতিপূ্কেই উল্লেখ কারয়াছি। িন্তু বিষয়কর্মে ব্যস্ত 
পিক তান রা টির ভারাদি কে ভরে রিভিতে রারিডেন 
না। সন্ধ্যাসগণ তন্ডুলাভাবে অনাহারী থাকলেও সুরেনবাবূকে খবর দিতেন না। 
ভগবানের ইচ্ছায় যোঁদন যাহা অযাঁচিতভাবে উপস্থিত হইত, তাহাই তৃপ্তির 
সহিত ঠাকুরকে নিবেদন করিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিতেন। িয়দ্দিন পরে সূরেনবাবু 


* বাবু সরেন্দ্রনাথ মিন্রকে শ্রীরামকৃষ্ণ সুরেশ বাঁলয়়া সদ্বোধন কাঁরতেন; সেহেতু 'তাঁন 
রামকৃষ্ণ ভন্ত-সঙ্ঘে এ নামেই সপাঁরাঁচিত। 
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এ বিষয় জানিতে পারিয়া চিন্তিত হইলেন। অবশেষে গোপাল নামক* জনৈক 
রামকৃষ্ণভন্তের মাতা ও কাঁনম্ঠ ভ্রাতাগণের প্রাতপালনের ভার গ্রহণ কাঁরয়া সুরেন- 
বব তাহাকে মঠে প্রেরণ কারলেন। তাঁহার উপদেশকুমে গোপাল যখন যাহা 
প্রয়োজন হইত, তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে সংবাদ 'দিতেন। সুরেন সর্বদাই বলতেন, 
“ইদ্হাদের সর্বাবধ অভাব দূর করা আমার অবশ্যকর্তব্য কর্ম, কারণ ই'হারা 
শ্রীপ্রীঠাকুরের সন্তান, আমার ভাই ।” ০০৮২১ ১ল 

মধ্যে মধ্যে গৃহী ভন্তবৃন্দ মঠে উপাস্থত হইয়া ঠাকুরের প্রসঙ্গ ও ধর্মালোচনা 
কাঁরতেন। অনেক অপাঁরচিত ব্যন্তিও কৌতূহলবশে, কেহ বা তর্ক করিতে, কেহ 
বা পরাক্ষা কারতে বরাহনগর মঠে আগমন কাঁরতেন। নরেন্দ্র যাস্তিপূর্ণ উত্তরের 
সম্মুখে বড় কেহ দাঁড়াইতে পারতেন না। সাধারণের আঁশল্ট সমালোচন'য় উত্তোজত 
না হইয়া নরেন্দ্রনাথ হাস্যসহকারে গুর্ভ্রাতৃগণকে বাঁলতেন, “ওরে, ঠাকুর বলতেন, 
লোক না পোক্‌। তার মানে ক জানস্‌? কাম-কাণ্নের ক্লীতদাসেরা কি বলছে 
না বলছে, তাই শুনে সন্ন্যাসীদের বিচলিত হওয়া উীচত নয় ।” 

এই সমস্ত বালসন্ন্যাঁসগণের অভিভাবকগণ প্রায়ই তাঁহাদগকে গৃহে ফিরাইয়া 
লইবার জন্য মঠে উপস্থিত হইতেন। তাঁহাঁদগকে বাধা দিবার জন্য নরেন্দ্রনাথকেই 
সম্মুখীন হইতে হইত। কেহ কেহ গ্রাহস্থ্যাশ্রমের শ্রেষ্ঠতা প্রাতপাদনের জন্য 
তকজাল বিস্তার কাঁরতেন। নরেন্দ্র দ্‌স্তীসংহের মত গ্রীবা উন্নত কাঁরয়া উত্তর 
দিতেন, “ক, যাঁদ আমরা ঈশ্বর লাভ কাঁরতে না পাঁর, তাহা হইলে “ক হীন্দ্রয়ের 
দাস হইয়া জীবনযাপন কাঁরব? সন্ন্যাসের মাহমময় আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইব? 
অদৃষ্টে যহাই ঘটুক না কেন, ত্যাগের মহান আদর্শ আমরা প্রাণপণে আঁকাঁড়য়া 
ধাঁরয়া থাঁকব। দেহপাত হইয়া যাউক, সর্বক্ব যাউক, উদ্দেশ্য ছাঁড়তোছ না। 
আমরা রামকৃষ্ণতনয় নাহ 2৮ 

১৮৮৬ সালের ডিসেম্বর মাস। ঠাকুরের অন্যতম সন্্যাসী শিষ্য স্বামী 
প্রেমানন্দের বোবুরাম ঘোষ) জননীর আহ্বানে সন্ধ্যাসীরা তাঁহার পল্লীভবন 
আঁটপুরে হুগলী) সমবেত হইয়াছেন । রান্রতে বাঁহর্বাটীর প্রাঙ্গণে গবরাট 
জবালাইয়া নরেন্দ্র গুরুভাইদের সহিত ধ্যানে বাঁসয়াছেন। নিস্তব্ধ পল্লী_উধের্ 
ণীর্মল অকাশে গ্রহতারা ঝলমল কারিতেছে। চাঁরাঁদকের গাঢ় অন্ধকারে ধুনগর 
আঁগ্নাশখায় কেবল সন্্যাসীদের তপোনির্মল খজদেহ, প্রশান্ত বদন, ণনর্মল 
” ললাট উদ্ভাঁসত। এমন সময় নরেন্দ্র চক্ষু মোঁলয়া যীশুখৃষ্টের জীবন আলোচনা 
৩ পি সেই অপূৰ্ আত্মদান ও পৃনরুখ্থানের 
কাহনী জীবন্ত ভাষায় বর্ণনা কাঁরতে ত শ্রীরামকৃষের কথা উাঁঠল। যীশুখন্ট ও 
রম! যশ দেহের পর তাঁহার শব সাধ পল ক জানত বাসা 
লইয়া নবধর্ম প্রচার কাঁরয়াছলেন। উৎসাহে ও উন্মাদনায় অধীর হইয়া নরেন্দ্র 
তাঁহাদের জীবনের পথ যেন সেই আলোকে দেখিতে পাইলেন। তানি এবং তাঁহার 
বাক্যে জনূপ্রাণিত গুর্ভ্রাতাগণ যেন আরেক বার অনুভব করিলেন, যখন 
ভারতবর্ষের জনমণ্ডলশ আদর্শকে "বভন্ত, খাঁণ্ডত ও আংাশকরূপে দর্শন করিয়া 
পরস্পরের সাহত 'বিবাদরত, যখন বৈষম্য ও ভেদের মধ্যে আমরা কোন সমঞ্জস্য 
খ*জবার চেষ্টা পর্যন্ত করিতে ছিলাম না, যখন নম্টবাঁদ্ধ দ্বারা বিকৃত, ভ্রন্টচরিত্রের 
দ্বারা কলঙ্কিত হইয়া সমস্ত উচ্চাদর্শ কর্মহীন তামদসিক জড়ত্বের মধ্যে ব্যর্থ ও 
ণনম্ফল হইতোঁছল সেই সঙ্কটের 'দনে শ্রীরামকৃষ্ণ সমস্ত সমস্যার মনমাংসা কাঁরয়া, 
সমস্ত বিচিত্র ও বিশিন্ট সাধনাগুলিকে এক সমন্বয়ের মধ্যে যথাযোগ্য স্থান "দিয়া, 
আদর্শের পাঁরপূর্ণ রূপ স্বীয় জীবনে প্রকটিত কারলেন; এই প্রাচীনা পাঁথবী 


পরিব্রাজক বিবেকানন্দ ৬৫ 


ধর্মের নামে, জাতির নামে, দেশপ্রেমের নামে নরশোণিতে রুধিরান্ত হইয়া যাহার 
জন্য অপেক্ষা কাঁরতেছে, সেই বহপ্রার্থত, বহুঈপ্সিত মহাসমন্বয়ের বার্তা প্রচার 
কাঁরব অমরা, আমরা শ্রীরামকৃের পতাকাবাহী সবত্যাগী শিষ্যমণ্ডলী! মানব- 
কল্যাণব্রতে নিজেদের একান্তভাবে উৎসর্গ করিবার পবিভ্র সগ্কল্প গ্রহণ কারয়া 
তাঁহারা নিজেদের কৃতকৃতার্থ বোধ করিলেন । প্রথমে যাঁশখৃন্টের প্রসঙ্গ এবং 
প্রথম খন্টধর্ম প্রচারকদের গভীর আত্মীবশ্বাসের কথা সেই রাঁন্রতে যখন নরেন্দ্রাদ 
ভন্তমণ্ডলশ আলোচনা কাঁরয়াছিলেন, সোঁদন তাঁহারা জানতেন না যে, উহা 
যাঁশৃখৃষ্টের জন্মরাত্রি। পরে তাঁহারা উহা জানিয়া 'বাস্মত হইয়াছিলেন। আপুর 
হইতে সন্ন্যাঁসগণ তারকেম্বরে গিয়া শিব আরাধনান্তে বরাহনগরে 
আ'সলেন। 

কিছাাদন বরাহনগর মঠে যাপন কারবার পর সন্্যাঁসগণের হৃদয়ে তীর্থ- 
ভ্রমণাকাত্ষা বলবতাী হইয়া উঠ্চিক্ৰা। দুই একজন বাধাপ্রাপ্ত হইবার আশঙকায় 
নরেন্দ্রনাথের অজ্ঞাতসারেই মঠবাটী পরিত্যাগ কারয়া তীর্থ ভ্রমণে বাহর্গত হইলেন। 
একাঁদন নরেন্দ্রনাথকে কোন বিশেষ প্রয়োজনে কলিকাতা যাইতে হইয়াছিল; তথা 
হইতে ফারয়া আসিয়া তিনি শনিলেন যে, সাংসারিক আভজ্ঞতাহাঁন বালক 
সারদা (স্বামী ব্রিগ্ণাতীত) গোপনে মঠবাটী পাঁরত্যাগ কাঁরয়া 'গয়াছেন। বালক 
ন। জান 'ক বিপদে পাঁড়বে, এই আশঙ্কায় 'তাঁন আকুল হইলেন এবং রাখালকে 
ডাঁকয়া বাললেন, “কেন তৃঁমি তাহাকে যাইতে দিলে? দেখ রাজা! আমি কি 
ভীষণ অবস্থায় পাঁতিত হইয়াঁছি। এক সংসার ত্যাগ কাঁরয়া আঁসয়াছ, এখানে 
আর এক নৃতন মায়ার সংসার পাতিয়াছ! এই ছেলোটর জন্য প্রাণ বড়ই ব্যাকুল 
হইয়া উঠয়াছে।” এমন সময় একজন তাঁহার হস্তে একখান পন্র প্রদান কাঁরলেন, 
সারদা যাইবার সময় উহা 'লশিয়া রাখিয়া িয়াছেন। তানি লিখিয়াছেন, “আম 
পদব্রজে শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করিলাম। এখানে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব হইয়া 
উঠিয়াছে; কে জানে কখন মনের গাঁত পাঁরবর্তন হইবে! আম মাঝে মাঝে 
'পতামাতা, গৃহা, পাঁরজন 'বষয়ক স্বপ্ন দোঁখ। আমি স্বপ্নে মূর্তিমতা মায়ার 
দ্বারা প্রলোভত হইতেছি। আম যথেম্ট সহ্য কাঁরয়াছি; এমন কি. প্রবল আকর্ষণে 
আমাকে দুইবার বাটীতে গিয়া আত্মীয়-স্বজনের সহিত দেখা কারতে হইয়াছিল । 
অতএব এখানে থাকা আর কোনক্রমেই যুক্তিসঙ্গত নহে; মায়ার হস্ত হইতে 
নক্কাত পাওয়ার জন্য দূরদেশে যাওয়া ব্যতশত আর গত্যন্তর নাই।” 

পন্ন পাঠ কাঁরয়া স্বামজীর মুখমণ্ডল গম্ভীর হইল । রাখাল বাঁললেন, “এখন 
বৃঝিতেছি, কেন সারদা মঠ পাঁরত্যাগ করিয়া গিয়াছে” তানি চান্তিতভাবে 
উত্তর দিলেন, হ্যাঁ আমিও উহা অনুভব কাঁরতেছি।৮ 

নরেন্দ্রনাথ মনে মনে ভাবলেন, এক্ষণে দেখিতোঁছ, সকলেই তীর্ঘভ্রমণে আগ্রহ 
প্রকাশ কাঁরতেছে। ইহাতে এই মঠ ধবংস হইয়া যাইতে পারে-_যাউক। আম কে 
যে, ইত্হাদগকে আমার আদেশ অন:সারে চলিতে হইবে! না, এ মধুর মায়ার বন্ধন 
আমাকে ছিন্ন করিতে হইবে । সারদার পন্রখানি তাঁহাকে আতিমান্রায় ভাবাইয়া তুলিল। 
সকলে একে থাঁকয়া ক্রমে ক্রমে মায়ার বন্ধনে জড়াইয়া পাঁড়তেছেন, ইহা প্রাণে 
প্রাণে উপলাব্ধ করিয়া 'তাঁনও মঠবাট৭ পাঁরত্যাগ কাঁরতে কৃতসঙ্কঙ্প হইলেন। 
অবশেষে একদিন গুর্ভ্রাতিবন্দের নিকট বিদায় লইয়া, শ্রীগুরুর মহতাঁ ইচ্ছায় 
পাঁরচালিত নরেন্দ্রনাথ পরিব্রাজক বেশে মঠবাটী পরিত্যাগ করিলেন। 

এই স্থলে কয়েকটি কথা বলা আবশ্যক বোধ কারতোছ। নরেন্দ্র ১৮৮৮'র 
প্রথম ভাগে তীঁর্থ ভ্রমণের ইচ্ছা লইয়া বরাহনগর মঠ হইতে বাহিগ্গত হন। 


৬৬ বিবেকানন্দ চরিত 


ইতোপূর্বে দুই বৎসর কাল তিনি আঁটপুর ব্যতীত কয়েকবার বৈদ্যনাথ ও 'শমুল- 
তলায় গিয়াছিলেন। তাঁহার ভারত-ভ্রমণ-কাঁহনীর অনেক কথাই জানবার উপায় 
নাই। কেননা, তিনি কোন রোজ-নামচা লেখেন নাই। পরে তাঁহ'র প্রসঙ্গতঃ 
কোন মন্তব্য শ্াঁনয়া অথবা তাঁহার সাহত সাক্ষাৎ হইয়াছে এমন ব্যান্তদের বর্ণনা 
শুনিয়া যথাসম্ভব গুছাইয়া পরবতর্ঁ বিবরণগুলি 'লাখিত হইয়াছে । ইহার ফলে 
ভ্রমপ্রমাদ থকা আঁনবার্ধ। প্রত্যেক পরবতাঁ সংদকরণে এই সকল ভ্রমসংশোধনের 
আম যথাসাধ্য চেম্টা করিয়াছি। আর একটি কথা-অতঃপর আমরা আর 
নরেন্দ্রনাথ না বলিয়া আচার্যদেবকে স্বামিজী অথবা 1ববেকানন্দ এই নামে উল্লেখ 
কারব। 

সূর্য ডাদত হইলে কাহাকেও বালয়া দতে হয় না ষে, প্রভাত হইয়াছে। 
সূর্যরাশ্মর রমসণ্ারণ কোন ঘোষণাকারীর অপেক্ষ। রখে না, তদ্রুপ স্বামিজীও 
যেখানে যাইতেন, তাঁহার তগ্ত-কাণ্খন-বর্ণ দীর্ঘ তপোজ্জবল তনূখণীন সকলেরই 
মৃগ্ধদৃন্টি আকর্ষণ করিত। বিহ।র ও য্তৈপ্রদেশের মধ্য দিয়া যদচ্ছহা জনণ কাঁরতে 
কারতে অবশেষে তিনি হিন্দুর পাঁবন্র তীর্থ কাশীধামে উপনীত হইলেন। 

কাশীধমে তান দ্বারকাদাসের আশ্রমে থাকতেন। 'ভিক্ষান্নে উদর পূরণ, 
দেবস্থ নসমৃহ দর্শন, শাস্ত্রর্চা, ধান, জপ, সাধুসঙ্গ ইত্যাঁদ তাঁহার 
হইয়া উাঁঠল। সন্ধ্যাকালে যখন 'তাঁন ভাগীরথী-তণরে প্রস্তর-সোপানোপারি 
বাঁসয়া সায়ংকালীন উপাসন'র জন্য প্রস্তুত হইতেন তখন অগাঁণত মান্দির হইতে 
সন্ধ্যারীতির প্রাণমাত'নো শঙ্খঘন্টার মধুর িনাদ উত্খিত হইয়া তাঁহাকে ভাবে 
ীবভোর কাঁরয়া তুলিত; সেই ভাগীরথ তীর, সেই দক্ষিণেশ্বর, সেই অদ্ভূত 
প্রোমক পুরুষ একে একে তাঁহার স্মাতপথে উদিত হইত। সে অনন্দের মেলা 
ভাঁঙ্গয়া গয়ছে! আজ আর 'তনি শ্রীরামকৃষ্ণের আদরের শিশু নরেন্দ্রনাথ নহেন 
-আজ তান রামকৃষ্ণসঙ্ঘের নেতা স্বামী বিবেকানন্দ! ভাবষাৎ জগৎ নব-যুগাদর্শ 
পাইবার আশায় তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছে-ি গুরুভার দায়িত্ব তাঁহার স্কন্ধে! 
ভবুক ভন্তকবি বিবেকানন্দের হৃদয়দুর্গে অবরুদ্ধ ভূবন-পাবন যুগধর্ম, ঈশানের 
জটাজ্‌ট মধ্যাস্থত অলকানন্দার মতই 'নর্গমপথ না পাইয়া গভশর আবেগে 
উচ্ছবাসত হইয়া উঠিত। বিচালত হৃদয়ে বিবেকানন্দ এ কর্মভার হইতে মযুন্ত 
পাইব'র জন্য পুনঃ পুনঃ স্রীগ্রুচরণে প্রার্থনা কারিতেন। 

একাঁদন জনৈক গুণমুগ্ধ ভদ্রলোক তাঁহাকে পণ্ডিত ভদেব মুখোপাধ্যায় 
মহাশয়ের সাঁহত পাঁরচয় করাইয়া দেন। অদ্ভূত ধাঁশান্তশালী তরদণ 
সাঁহত ধর্ম, সম জনীতি ও ভারতের উন্নাতীবষয়ক আলোচনা করিয়া ভুদেববাবু 
এতাদশ মুগ্ধ হন যে, উন্ত ভদ্রলোককে লক্ষ্য কাঁরয়া বাঁলয়াছেন. “আম অম্চর্য 
হইতোছি যে এই তরুণ যুবক ধক কাঁরয়া এত গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও 'বপূল 
আ'ভন্ঞতা লাভ কাঁরলেন। ইন ভাঁবষ্যতে একজন মহদ্বযান্ত হইবেন, তাঁদ্বষয়ে 
কোন সন্দেহ নাই।» 

বরাণসীর বিখ্যাত সাধু শ্রীশ্রীবিশ্বে*্বরের দ্বিতীয় 'বিগ্রহতুল্য শ্রীমৎ ন্ৈলঙ্গ 
স্বামীর দর্শনলাভ করিয়া স্বামিজী কৃতার্থ হইলেন । ইণ্হার ত্যাগ ও তপস্যার 
শবষয় স্বাঁমজী বহুবার শ্ীর'মকৃষ্ণের নিকট শ্রবণ কাঁরয়শছলেন, এক্ষণে তাঁহার 
দর্শনে ভান্ত-বিনম্চিত্তে পদধূি গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইলেন। 

শ্রীমত স্বামশ ভাস্করানন্দজীর গুণগ্রাম শ্রবণ কায়া স্বামিজশ একদিন তাঁহার 
আশ্রমে উপনীত হইলেন । তিনি তখন শিষ্য ও ভন্তমন্ডলশ পাঁরবৃত হইয়া উপাঁবিস্ট 
ছিলেন; স্বামিজণ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আসন পাঁরগ্রহ কাঁরলেন। 'ববেকানন্দের 
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মনোহর অজ্গকান্তি প্রথমেই তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ কাঁরল। ক্রমে সন্ন্যাস-জীবনের 
আদর্শ সম্বন্ধে স্বামিজীকে উপদেশ দিতে দিতে ভাস্করানন্দ বলিয়া উঁঠিলেন, 
“কেহই সম্পূর্ণরূপে 'কামিনী-কাণ্চন' ত্যাগ কারতে পারে না।» স্বামজী িনীত- 
ভাবে বাঁললেন, “বলেন ক মহাশয়, এমন অনেক সন্ন্যাসী আছেন, যাহারা 
সম্পূর্ণরূপে কাম-কাণ্চনের বন্ধন হইতে বিম্ভ্ত, কারণ উহাই সন্যাসজীবনের 
প্রথম সাধনা এবং আমি অন্ততঃ এমন একজন ব্যান্ত দেখিয়াছি, যান কম-কাণ্চন- 
স্পৃহা সম্পূর্ণরূপে জয় কাঁরতে সমর্থ হইয়াছিলেন।” ?তীন শ্রীশ্রীরামকৃফণের কথা 
উল্লেখ কাঁরলেন। ভাস্করানন্দ হাঁসয়। বাঁললেন, “তুম বালক মাত্র, এ বয়সে ওসব 
বুঝতে পারবে না।» ক্রমে স্বীয় গুরুর পবিত্রতম চারন্র সমালোচিত. হইতে 
দেখিয়া স্বামিজী নিভাঁ্ক দটুতার সহিত প্রতিবাদ কারতে উদ্যত হইলেন। 
তাঁহার তেজোগর্ভ যাক্তপূর্ণ বচনাবলগ শ্রবণ কাঁরয়া উপাস্থত ব্যান্তবর্গ ও স্বয়ং 
ভাস্করানন্দ 'বাস্মত হইলেন। যাঁহার চরণতলে রাজা, মহারাজা, ধনী, পাঁণ্ডিত, 
শত শত ব্যান্ত মস্তক অবনামর্ত' কাঁরয়া কৃতার্থ যাঁহার অলৌকিক পাঁণ্ডত্য 
অপ্রাতহত গৌরবে জ্ঞানালেক 'িকীর্ণ কাঁরত, সেই ভাস্করানন্দের প্রাতিপক্ষ 
হইয়া তর্কে অগ্রসর হওয়া কম সাহসের বিষয় নহে! উদারহ্‌দয় সন্ন্যাসী, 
স্বামজণর বংক্যে বিশেষ প্রীত হইয়া তাঁহার সম্মুখেই স্বীয় শষ্য ও উপাস্থত 
ব্যন্তিবর্গকে লক্ষ্য কাঁরয়া বাঁললেন, “ইহার কণ্ঠে সরস্বতী আরুঢ় হইয়াছেন। 
ইহার হূদয় জ্ঞানালোক প্রদীপ্ত হইয়াছে।” গরুনিন্দায় ব্যাথতহদয় 1ববেকনন্দ 
সত্বর উন্তুস্থান পাঁরত্যাগ কাঁরলেন। 

কিয়াদ্দিবস কাশীধামে বাস করিয়া স্বাঁমজী বরাহনগর মঠে ফিরিয়া 
আসলেন । বারাণসীধাম, হিন্দু-ভারতের হূদীপণ্ড। এখানে মাদ্রাজী, পাবা, 
বাঙ্গালশ, গুজরাট, মারাষ্ঠী, হিন্দুস্থানী 'বাঁভন্ন আচার ও গবাঁভল্ন ভাষা সত্তেও, 
একই ভাবের ভাবুক হইয়া বিশ্বেম্বরের মন্দিরে মিলিত হইয়াছে। স্বামিজী 
পরমার্থকতান্রষ্ট গিবচারহখন বাহ্য আচারপরায়ণ এই মানবসমাঁন্টির মধ্যেও ভারত- 
বর্ষের যুগ যুগ সণ্চিত এক্যের মাহমাকে উপলাব্ধ কাঁরলেন। তাই আমরা 
দৌখতে পাই, বরাহনগর মঠে ফারিয়া 'তাঁন গর্ভ্রাত দদিগকে প্রচারকার্ষের জন্য 
উৎসাহিত কাঁরতে লাগলেন। ভারতবর্ষকে দোঁখতে হইবে, বাঁঝতে হইবে, এই 
লক্ষ কোট নরনারীর জীবনযান্রার কত 'বাভন্ন স্তরে ি বেদনা, ক অভাব 
অহোরার অপূর্ণ আকাক্্ষা লইয়া রোদন কাঁরতেছে তাহার ভাষা ব্দীঝাতে হইবে, 
ইহাদের কল্যাণব্রতের সাধনা শুধু স্বর্থত্যাগের কথা নহে, সবত্যাগের কথা। 
এমন 'কি স্বীয় মান্তর কামনা পর্যন্ত শবস্মৃত হইতে হইবে । তেজস্বী বিবেকানন্দের 
ত্য কাঁরয়া পুনরায় কাশীধামে উসাঁস্থত হইলেন। কাশীধামে. অখণ্ড নন্দজী 
স্বামিজণকে প্রমদাদাস 'মনত্রের সাহত পাঁরাঁচিত করাইয়া দেন। এই ভদ্রলোক সংস্কৃত 
ভাষা, সাহতা এবং বেদান্তদর্শনে সুপাণ্ডত ছিলেন। প্রথম পারচয়েই স্বামজী 
প্রমদাদাসের প্রাত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়াছলেন এবং পরবর্তাঁকালে শাস্রর্থ মামাংসায় 
কোন সন্দেহ উপস্থিত হইলে তাঁহার নিকট পরুযোগে উপদেশ প্রার্থনা করিতেন। 
কাশী হইতে তাঁহার তীর্থযারা সূরূ হইল। ১৮৮৮ সালের আগস্ট মাসে 
দণ্ডকমণ্ডলূহস্ত সন্ন্যাসী উত্তর ভারতের নানাস্থানের মধ্য দয়া সরঘ্‌ নদীতীরে 
অধেধ্যায় উপনীত হইলেন। 

অযোধ্যা যাহার পাতি ধূলিকণার সাহত সূর্ধবংশীয় পরাক্রান্ত নরপাল- 
গণের গোরবস্মাত জাঁড়ত রাঁহয়াছে। কাঁবগত্র; বাল্মশীকর কলজ্পনানন্দনের 
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পারিজাত-কুস*ম, শ্রীরামচন্দ্র, আদর্শ রাজা, আদর্শ পন্ত্, আদর্শ পাত আদর্শ 
টার এই পৃণ্ভূমিতেই পাঁরপূর্ণ মাঁহময় প্রস্ফুটিত হইয়াছিল । 'তেজস্বী 
ণ বাঁশম্ঠের জকি জাত রাজা বিশ্বামন্রের তপঃপ্রভাবে ব্রাহ্গণত্ব 
প্রাপ্তি, ১১০০৯ ৯ ৮১০ পরি 
কাহিনী স্বাঁমজশর স্মতিপথে উাদত হইল ।. সীতারামের পুণ্য লীলাভূমিতে 
পদার্পণ কারবামান্র তাঁহার বাল্যস্মৃত উছলিয়া উঠল। সেই মার তি 
শ্রদ্ধা, একে একে তাঁহার মানসপটে উীদত হইয়া তাঁহ।কে ভাবানন্দে বিভোর কাঁরয়া 
। কিয়দ্দিবস অযোধ্যায় রামাইত সন্ব্যাঁসগণের সাঁহত শ্রীশ্রীরামনাম কীর্তনে 
সি ৯৫ উপ তবু সদুজ 
রইলেন 
আগ্রায় ভূবনমোহিনী তাজমহল এবং বিশাল মোগলদন্গ্গ দর্শন কাঁরিয়া 
স্বামিজশ আগ্রা হইতে মাত্র ৩০ ম.ইল দূরবতর্শ বন্দাবন আভমুখে যাত্রা কারলেন। 
স্বামিজন বৃন্দাবনের প্রায় কাছাকাছি আসিয়া পাঁড়য়াছেন এমন সময় দৌখলেন, 
পথের পাশ্বে এক ব্যন্ত নিশ্চন্তমনে তামাক সেবন কারতেছে। কৈশোর উত্তপর্ণ 
না হইতেই তান ধূমপানে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন; পথশ্রমে ক্লান্ত স্বামিজী দু, 
এক টান তামাক খাইবার জন্য হাত বাড়াইয়া কাকা চাঁহিলেন। লোকাঁট সম্ভ্রমে 
সঙ্কুচিত হইয়া বাঁলল, মহারাজ, মণ্ম ভাঙ্গী হ্যায় ।” মেথর_আজন্মের সংস্কারবশে 
স্বামজশর হস্ত অজ্ঞাতসারেই সরিয়া আসিল, [তান পুনরায় পথ চাঁলিতে 
মাগির রে দর রে কারার রর ডি কাদির ররর পানি 
না জাঁতকুলমান বিসর্জন 'দিয়া সন্গ্যাস গ্রহণ করিয়াছি; তবে মেথর শুনিয়া আমার 
প্রস্পত জাঁত-আঁভমান কেন জাঁগল, কেন মেথরস্পৃষ্ট কাঁলকাটি গ্রহণ কাঁরতে 
বিমুখ হইলাক্ষ! অভ্যাসগত সংস্কারের ক প্রভাব! স্বামজী 'ফারলেন এবং 
দূতপদে তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন। মধুর বচনে তাহার দ্বারা এক কাঁলকা- 
তামাক সাজ.ইয়া আনন্দে ধূমপান করিলেন। এই ঘটনা তানি জীবনে কখনো 
বিস্মৃত হন নাই। পরবতাঁকালে স্বীয় শষ্যাদগকে আত্মাভমানহীন সর্বমানবে 
সমবাদ্ধি রক্ষা করার কঠিন আদর্শ কত সতর্ক হইয়া রক্ষা কাঁরতে হয়, তাহা 
বৃঝাইতে এই গল্পাঁট বাঁলতেন। 
বৃন্দাবনে আঁসয়া তিনি লালাবাবর কুঞ্জে আঁতাঁথ হইলেন। বুন্দাবনে তাঁহার 
মন 1টাকল না। ১২ই আগস্ট এক পরে তান লাখতেছেন, “সহরে মন কুশ্টিত 
হইয়া আছে, শৃনিয়াছ রাধাকুণ্ডাঁদ স্থান মনোরম ।” সত্যই শ্রীবৃন্দাবন অপেক্ষা 
নন্দীগ্রাম, বর্ষণা, গোকুল, রাধাকুণ্ডাদি স্থান মনোরম। পল্লশবাঁসরা সরল, উদার; 
পল্পশী্রী মনে'রম শ্যামল প্রান্তরে পাঁরপৃষ্ট মস্ণদেহ ধেন:গণের নিরভয় বিচরণ 
প্রীকফললার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। রাধাকৃণ্ডে আসিয়া স্বামিজশীর এক অপৃব- 
আভিজ্ঞতা হইল । 
একাঁদ.: পারিধনের একমান্র সম্বল কৌপীীনখানি ধৌত কাঁরয়া তীরপ্রান্তে 
রোদে শুকাইতে "দিয়া স্বামিজী স্নান কাঁরতে পাঁবন্রসাললা রাধাকুণ্ডে অবতরণ 
কাঁরলেন। স্নানের পর স্বামিজী চাঁহয়া দেখেন কৌপীনখাঁন নাই। 'বাস্মত 
স্বাঁমজী দোখতে পাইলেন, এক বানর কৌপাীনখানি লইয়া তীরাস্থিত এক বুক্ষ- 
শাখায় বাঁসয়া আছে। সাললমধ্যে দাঁড়াইয়া তিনি উত্ত বানরকে অনেক অনুনয় 
কারলৈন, কিন্তু বানর মুখভগ্গ করিয়া তাঁহাকে ব্যঙ্গ কারিল মাত্র, কৌপীন 
ণফরাইয়া দল না। সম্পূর্ণ নগ্নাবস্থায় তিনি কিরূপে পারভ্রমণ কারবেন 
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ভাঁবয়া বালকের ন্যায় ব্যাকুল হইয়া উাঁঠলেন। ইহা ক শ্রীন্রীরাধারাণীর ইচ্ছা 2 
তাহার বাহে অভিমান জাগা উঠিল সালল হইতে উ্খত হইয়া 

মজা নিবিড় অরণ্য মধ্যে প্রবেশ কারলেন; মনে মনে সঙ্কজ্প করিলেন, যতক্ষণ 
1772৬ ততক্ষণ অরণ্যমধ্যে প্রায়োপবেশন কাঁরয়া রাঁহবেন। 
এমন সময় ?তানি দূর হইতে আহত হইয়া পশ্চাঁদ্দকে চাহিয়া দেখেন, একব্যন্ত 
দ্ুতপদে তাঁহাকে লক্ষ্য কাঁরয়া আগমন কাঁরতেছেন। স্বাঁমজশ তাঁহার প্রাত 
ভ্রক্ষেপ না কাঁরয়া আপন মনে চাঁলতে লাগিলেন। ক্ষণকাল মধ্যেই 'তাঁন টিয়া 
আঁসয়া স্বাঁমজীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। তান বিস্ময়ে চাহিয়া দেখেন, 
নবাগতের হস্তে কিছ, খাদ্য্রন্য ও একখান নূতন গোঁরকবসন। তাঁহার অনুরোধে 
মন্রমগ্ধবৎ সবামিজণ উত্ত উপহার দ্রব্যগ্ল গ্রহণ কারিবামান্র তানি ঘন বনান্তরালে 

অদৃশ্য হইলেন। সম্ভবতঃ এ ব্যান্ত স্বামজীর দুর্দশা দূর হইতে লক্ষ্য কাঁরয়া- 
ছিলেন। যাহা হউক, পারি কসবা রা সের 
তাঁহার অপহৃত কৌপীনখান পুনরায় যথাস্থানে সাল্সবোঁশত দৌখিয়া তান 
বাস্মিত হইলেন। এই ঘটনায় সমস্ত য্ান্ত-বচার ছাপাইয়া একটা ব্য প্রেমানন্দে 
তাঁহার হৃদয় ভায়া উঠিল; তন্ময়াত্তে 'তাঁন রাধাকুণ্ড-তীরে কৃষ্গুণগানে রত 
হইলেন। 


তখনও প্রভাত হয় নাই। পূর্বাকাশে উষার রান্তমচ্ছটা ঈষৎ 'বকাঁশত-_ 
দীর্ঘপথ ভ্রমণে পাঁরশ্রান্ত ক্ষুৎ-পিপাসা-কাতর স্বামিজনী পাঁথপার্র্বে এক বৃক্ষ- 
তলে বাঁসয়া আছেন। হাতরাস রেলওয়ে স্টেশনের স্টেশন-মাস্টার শরৎচন্দ্র গুস্ত 
কার্যসমাপনান্তে বাসায় শফাঁরতেছেন। এমন সময় স্বামজীর (প্রভাতারুণ- 
রাগরাঁঞ্জত শ্রীঅঙ্গের 'দব্যকান্তিচ্ছটা নেত্রপথে পাঁড়বামান্র তাঁহার মৃগ্ধদৃষ্টি 
অজ্ঞাতসারে নিম্পলক হইল । ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া পদধূঁল গ্রহণান্তর 
শরৎচন্দ্র বিনয়-নম্বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনাকে ক্ষধত ও পাঁরশ্রা্ত 
দেখিতোছি। দয়া কাঁরয়া আমার গৃহে চলুন, সেইখানেই বিশ্রাম কাঁরবেন।” 
মূদৃহাস্যে করুণা-স্নগ্ধ দৃঁষ্টপাত “কাঁরয়া স্বামিজণ ভূম্যাসন হইতে উাঁথত 
হইলেন এবং নীরবে শরৎচন্দ্রের পশ্চাদ্বতরণ হইলেন। 

শাস্ত্র ও মহাপুর্ষগণ বলেন যে, ভাগ্যবান সাধকের দৰক্ষার কাল সমপাস্থিত 
হইলে তাঁহাকে আর গুরু অন্বেষণে বাঁহর্গত হইতে হয় না; গুরুই শিষ্কে 
কৃতার্থ কারবার জন্য তৎসকাশে উপাস্থত হন। আধ্যাত্মক রাজ্যে এরুপ দন্টান্ত 
1বরল নহে । স্বাঁমজীর সর্বপ্রথম শিষ্য পণ্যচারত শ্রীমৎ স্বামী সদানন্দের জীবনেও 
এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল। 

প্রথম দর্শনেই শরৎচন্দ্র স্বামজীর শ্রীপাদপদ্মে মন-প্রাণ সমর্পণ কারিলেন। 
স্বামিজী আহারান্তে বিশ্রাম কাঁরয়া সুস্থ হইলে তান দুই এক কথার পর 
বাঁললেন, “বহাীদন হইতে আত্মজ্ঞান লাভের স্পৃহা বলবতাঁ হইয়াছে; কিন্তু 
উপযুদ্ত শক্ষক খাওয়া পাইতোঁছ না। যখন দয়া কাঁরয়া আপাঁন দর্শন 'দয়াছেন, 
তখন' আমাকে কৃপা কাঁরয়া আত্মজ্ঞান প্রদান করুন।” 

স্বামজী প্রত্যক্ষভাবে তাহার কোন উত্তর না ধদয়। আপন মনে একটি গান 
গাঁহতে লাগিলেন। তাহার ভাবার্থ এই, “যাঁদ তুমি আমার ভালবাসা লাভ কাঁরতে 
চাও, তাহা হইলে তোমার সূন্দর মুখখানিতে ছাই মাখিয়া আইস; পারবে কি?” 

'শরৎচন্দ্র তৎক্ষণাৎ উত্তর কারলেন, ক্বামিজী! আম আপনার আজ্ঞাবহ ভৃত্য ; 
যাহা আদেশ কসিবেন, 'নার্বচারে তাহাই পালন কার” 'তানি বিস্ময়-বমুদ্ধ- 
নেনে মৃমূক্ষু যুবকের বৈরাগ্যোদ্দীপ্ত মুখখানির প্রতি চাহিলেন, কি বাঁলবেন 
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ভাবিয়া পাইলেন না। 

একাঁদন স্বামিজীকে একান্তে গভীর চিন্তামগন দেখিয়া শরৎচন্দ্র ীজজ্ঞাসা 
করিলেন, “স্বামিজ! আপনাকে আজ বিষন্ন দোখতেছি কেন?” দীর্ঘ*বাস ত্যাগ 
কাঁরয়া স্বামিজী উত্তর করলেন, “বৎস! মহৎ কার্য সম্পাদন কারবার ভার আমার 
স্কন্ধে অর্পিত হইয়াছে; 'িল্তু আম ক্ষুদ্রশন্ত, আমার দ্বারা উহা সম্ভবপর 
নহে ভাবিয়া হতাশ হইয়াছ। যতই দিন “যাইতেছে, ততই যেন স্পঞ্টতররুপে 
বাঁঝতেছি, সনাতন ধর্মের লুপ্তগৌরব পুনরুদ্ধার করাই তাঁহার আঁভপ্রেত কর্ম। 
হায়! ধর্মের কি শোচনীয় অধঃপতন! আর তাহার সঙ্গে অনশনক্রিষ্ট ভারতবাসীর 
ক মম্মভেদী দুরবস্থা! ভারতকে পুনরায় ধর্মের বৈদ্যুতিক শান্ততে সঞ্জীবত 
কাঁরতে হইবে, তাহার আধ্যাত্বকতা দ্বারা সমগ্র জগৎ জয় কাঁরতে হইবে; কিন্তু 
উপায় কি, উপায় কি?” - বালিতে বালিতে তাঁহার জ্যোতির্ময় বিশাল নেব্রদ্বয় 
ব্যাথত করুণায় সমাঁধক প্রোজ্জবল হইয়া উঠিল। শরৎচন্দ্র গভীর শ্রদ্ধার সাঁহত 
অস্ফুটস্বরে বাললেন, “আম কি আপনার কোন কাজে লাগতে পার না?” 

সন্ন্যাসী ফিরিয়া দাঁড়াইলেন; গম্ভীর ভাবে বাঁললেন, “এই মহৎকার্ষে 
আত্মীনয়োগ কারবার জন্য তুমি কি ভিক্ষাপান্র ও কমণ্ডলু সম্বল কাঁরয়া পথে 
দাঁড়াতে প্রস্তুত আছ? তুমি ধক প্রকৃত ত্যাগ্রশীর জাবনের দঃসহ কঠোরতা সহ্য 
কাঁরতে পারবে 2” 

দৃঢ়তার সাঁহত শরৎচন্দ্র তৎক্ষণাৎ উত্তর কারলেন, “অবশ্য আপনার কৃপা 
হইলে আঁম নিশ্চয়ই সহ্য কাঁরতে পারব” 


নিকানিটির উিযাবূরালা নু নু কুলি বা 
কাঁরতে কৃতসঙ্কজ্প হইলেন। একাঁদন শরংচন্দ্রকে ডাঁকয়া বলিলেন, “বৎস! 
পক্ষে একস্থানে আঁধক 'দন থাকা অন্যায়, বিশেষ তোমাদের প্রাত 
আম একটা আকর্ষণ অনুভব করিতোছ, অতএব আমার সত্বর এস্থান পাঁরত্যাগ 
করাই শ্রেয়স্কর |” 
এ পবিল্র সঙ্গসুখ হইতে বণ্টিত হইবার আশঙকায় শরৎচন্দ্র শোকার্ত 
'ঞ্বামজী! আমাকে আপনার "শষ্য কাঁরয়া সঙ্গে লউন।” 
রা আমার শিষ্য হইলেই তোমার 
আধ্যাত্মিক পিপাসা তৃপ্ত হইবে 2 কাহারও গুরু হইবার যোগ্যতা আমাতে আছে 
িনা সন্দেহ। ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া কর্ম কাঁরয়া যাও, তিনিই 
কল্যাণ ববধান কাঁরবেন। আমি আপাততঃ শ্রীপ্রীববরী-কেদার দর্শনে যান্না কারব 
সঙ্কল্প কাঁরয়াছ, তুমি দুঃখিত হইও না, প্রসন্নমনে আমাকে বিদায় দাও, আম 
পুনরায় হাতরাসে 'ফাঁরয়া আসতে চেষ্টা করব” 
শরৎচন্দ্র স্তোকবাক্যে ভূলিবার পানর নহেন। তিনি উত্তর করলেন, “আপাঁন 
যাহাই কেন বলুন না, আপাঁন যেখানে যইবেন, আঁমও আপনার অনুগমন 
কাঁরব। আমাকে দীক্ষা প্রদান কাঁরতেই হইবে।” 
স্বামিজী কিয়ংকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, “সত্য সত্যই কি তাঁম আমার 
অনুগমন কারতে প্রস্তুত হইয়া?” শরৎচন্্ সম্মাতসচক মস্তকান্দোলশ কারলেন। 
স্বাঁমজশ গাত্রোথান কাঁরয়া বাঁললেন, “উত্তম; এই আমার ভিক্ষার ঝাল লও, 
তোমার স্টেশনের কুলিগণের কুটির হইতে তক্ষাকারয়া আইস” 
' শরৎচন্দ্র তৎক্ষণাৎ দ্বিধাহীন চিত্তে ঝুলি স্কন্ধে কাঁরয়া ভিক্ষার্থে বাহর্গত 
হইলেন। 'ভিক্ষালব্থ বস্তৃুসহ শরৎচন্দ্রকেপ্রত্যাবৃত্ত দেখিয়া স্বামিজী আনন্দোল্লাসে 
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তাঁহাকে আশীর্বাদ কাঁরলেন। অতঃপর শরৎচন্দ্র পিতা-মাতার সম্মাত গ্রহণ- 
পূর্বক স্বাঁমজীর সহিত হাতরাস পাঁরত্যাগ করিয়া হৃষীকেশে উপনীত হইলেন। 
নবদশীক্ষত শিষ্য স্বামী সদানন্দ, গুরু-নার্দস্ট পল্থাবলম্বনে কঠোর সাধনায় 
ব্রতী হইলেন; কিন্তু দৌহক কঠোরতায় অনভ্যস্ত নবীন সন্ন্যাসী িছাবাদন 
পরেই অসুস্থ হইয়া পাঁড়লেন। স্বামজী বাধ্য হইয়া শিষ্যসহ হাতরাসে ফাঁরয়া 
আদিলেন। হাতরাসে আসিয়া স্বামজ৭ও পীড়িত হইয়া শয্যা গ্রহণ করিলেন। 
স্থানীয় উৎসাহী যুবকবৃন্দ ও গৃপ্ত-পাঁরবারের যত্র ও চেষ্টায় স্বজ্পকাল মধ্যেই 
আরোগ্য লাভ করিয়া বরাহনগর মঠে ফিরিয়া আসিলেন। সদানন্দজীও কিছাীদন 
পরেই অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইয়া নবেম্বর মাসে মঠে আগমন কাঁরলেন এবং 
অপরাপর সন্ন্যাঁসগণ কর্তৃক স্নেহে রামকৃষ্সজ্ঘে গৃহীত হইলেন। 
শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহী ও সন্ন্যাসী শিষ্য ও ভন্তবূন্দ বহাঁদন পর তাঁহাদের 
প্রয়তম 'নরেন্দুকে পাইয়া আনুন্দে আত্মহারা হইলেন।"স্বামজী পুনরায় 
প্রবল উৎসাহের সাহত সন্ধ্যাসবৃন্দকে শিক্ষাদান ও আগতপ্রায় ভাবষ্যং কর্মের 
জন্য প্রস্তুত হইবার জন্য মাতাইয়া তুলিতে লাঁগলেন। যে অ-মানব প্রতিভা, 
অসীম অনুকম্পা ও উদার হৃদয় উত্তরকালে সমগ্র জগতের শ্রদ্ধা-মুগ্ধ-বাস্মত- 
টি আকর্ষণ করিয়াছিল বরাহনগর মঠে শ্রীরামকৃফ-ভন্তবৃন্দ বহুপূবেই তাহা 
অনুভব 
চাটা রা ইহলোকাঁবমুখ সন্ন্যাসের 
আদর্শ, অন্যাঁদকে ভারতের বিশাল জনসমণ্টির দূর্গাত মোচনের সেবাব্রত; এই 
দুই আপাতঃ [বিপরীত ভাবের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান যাঁদ না কাঁরতে পারলাম, 
তাহা হইলে শ্রীরামকৃের শষ্য বাঁলয়া পারচয় দদবার ক আঁধকার আমাদের 
আছে? সাধনভজন শাস্বপাঠের মধ্যে এই প্রশ্ন স্বামিজী গুরুত্রাতাদের সহিত 
আলোচনা কাঁরতেন। বহু বিকৃতি, প্রাণহীন অনুষ্ঠান সত্তেও ভারতে ধর্ম আছে; 
কিন্তু সামাজক ও সাংসাঁরক দুগগীতই ভারতবাসীর বর্তমান দুর্দশার কারণ । 
রা তের রি জে রিমা রী 
স্থানগৃিতে তানি বিভিন্ন প্রকার আচার-ব্যবহার, রীতি-ননীতর সাঁহত প্রত্যক্ষ- 
আবে পারত হইবার স্ঘযো পাইয়া ছলেন। তান তান দোখয়াছলেন, ধর্মের প্রাত 
অনুরাগের অভাব কিন্তু সমাজ-জীবনে স্বাভাবক গাঁতিশশলতা নাই। 
ইহা মু 7০৫৬৬ নু প০ 
সমস্যা। পূর্বগামী সংস্কারকগণের মত তান জাতীয় সমস্যাকে, তথাকাঁথত 
শাক্ষত উচ্চশ্রেণীর আশা-আকাঙ্ষার আলোকে দোখবার সঙ্কীর্ণতা হইতে 
মৃন্ত হইয়াঁছলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ ও জীবন ীবশ্লেষণ কাঁরয়া তান 
গুরুভ্রাতদের বালতেন, দোষ ধর্মের নহে, ধর্মের নামে ধর্মব্যবসায়ী গুরু 
পুরোহিত-পাণ্ডাদের সমাজের উপর আ'ধপত্যই সমাজ-জনবনকে পঙ্গু করিয়া 
রাঁখয়াছে। বহ শতাব্দীর প্রথাবীনষেধের অন্ধ অনুবর্তনায়, সমাজের একাঁদকে 
বংশ ও রক্তের শ্রেষ্ঠত্বাভমান, অন্যাদকে হীনতাবোধ, 'বাভন্ন সম্প্রদায় এবং 
বহৃতর শাখা-প্রশাখা-সমন্বিত কৃত্রিম জাতি-বভাগ্ের সৃষ্টি কায়াছে। 
ভারতবাসীকে এক অখণ্ড জাতিতে পাঁরণত কাঁরতে হইলে আমাদিগকে এ সকল 
বদ্ধমূল সংস্কারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া, ধর্মসাধনায় এবং সামাঁজক সখ-সুবিধালাভে 
সর্বমানবের সমান আঁধকারবাদ প্রচার কারতে ইহবে। এই ভাব 'লোকে সহজে 
গ্রহণ কারবে না। কাজ সহজ নহে, কিন্তু ঠাকুর এই কঠিন ব্রতেই আমাদের দীক্ষা 
দয়াছেন। 
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এই সময়ে প্রায় একবংসর কাল স্বামিজী বরাহনগর মঠ অথবা কাঁলকাতায় 
বাগবাজারে বলরাম বসুর বাটীতে যাপন করেন। আঁধকাংশ সময়ই তান 
শাস্লাধ্যয়নে যাপন কাঁরতেন। স্বীয় সূপ্পণ্ডিত গুরুভ্রাতাদের লইয়া বেদান্ত ও 
পাঁণনি ব্যাকরণ অধ্যয়ন কারতেন। কাশীর প্রমদাদাস বাবু এই দারদ্র সন্ন্যাসী- 
দিগকে বেদান্ত ও অস্টাধ্যায়ী দান কাঁরয়াছলেন, স্বামজীর একখান পত্রে 
কৃতজ্ঞতার সাহত তাহার উল্লেখ আছে। ১৮৮৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে স্বাঁমজী 
একবার শ্্রীন্রীঠাকুরের জন্মভূমি কামারপুকুর গ্রাম এবং শ্রীশ্রীমার জন্মভূমি 
জয়রামবাটীতে গিয়াছলেন এবং পরে কিছুদিন শিমূলতলায় থাকিয়া জুলাই 
মাসে কাঁলকাতায় ফিরিয়া আসেন। এই কালে আমরা দোঁখতে পাই, স্বামিজী 
উৎসাহের সাঁহত উপাঁনষদ ও শাঙ্করভাষ্য অধ্যয়ন কাঁরতেছেন এবং প্রত্যেকাঁট 
সমস্যা ও সংশয় ভঞ্জনের জন্য কাশতে প্রমদাদাস বাবুর নিকট পন্র লীখতেছেন। 
এই সময়ে ৪ঠা জুলাই তাঁরখের একখান পত্রে তাঁহার মানাসক অবস্থা বর্ণনা 
কাঁরয়া প্রমদাদাস বাবুকে 'লাঁখতেছেন, “নানাপ্রকার আভনব মত মাঁস্তচ্কে ধারণ 
জন্য যে সময়ে সময়ে ভূগিতে হয়, ইহা আত যথার্থ এবং অনেক সময় দৌখয়াঁছ। 
িন্তু এবার অন্য প্রকার রোগ । ঈ*বরের মঙ্গলহস্তে বি*বাস আমার যায় নাই 
এবং যাইবারও নহে- শাস্ত্রে বিশ্বাস টলে নাই। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছায় আমার 
জীবনের গত &।৭ বৎসর ক্রমাগত নানাপ্রকার বিঘ্ম-বাধার সাহত সংগ্রামে পাঁর- 
পূর্ণ। আমি আদর্শ শাস্ত পাইয়াছ, আদর্শ মনৃষ্য চক্ষে দৌঁখয়াছি, অথচ 
পূর্ণভাবে নিজে কিছু করিয়া উঠিতে পাঁরতোঁছ না, ইহাই অত্যন্ত কষ্ট। 

'শবশেষ কাঁলকাতার নিকট থাকলে হইবারও কোন উপায় দৌখ না। আমার 
মাতা এবং দুইটি ভ্রাতা কাঁলকাতায় থাকে । আম জ্োষ্ঠ, মধ্যমটি এইবার ফার্স্ট 
আর্টস পাঁড়তেছে, আর একাঁট ছোট। ইহাদের অবস্থা পূর্বে অনেক ভাল ছিল, 
কিন্তু আমার পিতার মৃত্যু পর্যন্ত বড়ই দুঃস্থ; এমন ক, কখনো কখনো 
উপবাসে দিন যায়। তাহার উপর জ্ঞাতিরা দুর্বল দেখিয়া পৈতৃক বাসভমি হইতে 
তাড়াইয়া দিয়াছিল- হাইকোর্টে মোকদ্দমা করিয়া যাঁদও সেই বাটীর অংশ 
পাইয়াছেন_-কিল্তু সর্বস্বান্ত হইয়াছেন_যে প্রকার মোকন্দমার দস্তুর। 

“কখন কখন কাঁলকাতার 'নকট থাকিলে তাহাদের দুরবস্থা দৌখয়া রজোগণের 
প্রাবল্যে অহঙ্কারের ধিকারস্বরৃপ কার্যকরী বাসনার উদয় হয়, সেই সময়, 
মনের মধ্যে ঘোর যুদ্ধ বাধে; তাহাতেই িখিয়াঁছলাম, মনের অবস্থা ভয়ঙ্কর । 
এবার তাহাদের মোকদ্দমা শেষ হইয়াছে। িছাাদন কলিকাতায় থাকিয়া সমস্ত 
গমটাইয়া এদেশ হইতে িরাঁদনের মত বিদায় হইতে পার, আপাঁন সেই আশীর্বাদ 
করুন। আশীর্বাদ করুন, যেন আমার হূদয় মহা এশবলে বলীয়ান হয় এবং সকল 
প্রকার মায়া আমা হইতে দুরপরাহত হইয়া যায়।” 

স্বামিজশী ডিসেম্বর মাসের পূর্বে কলিকাতা ত্যাগ কাঁরতে পারেন নাই। 
কাঁলকাতা হইতে বৈদ্যনাথ গিয়া স্বামিজী কাশীদর্শনের জন্য ব্যাকুল হইলেন। 
কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূ্প। ১৮৮৯-এর ৩১শে ডিসেম্বর তিনি প্রয়াগধাম 
হইতে প্রমদাদাস বাবুকে াখিতেছেন, “দ'একাদনের মধ্যে কাশী যাইতেছি বাঁলয়া 
আপনাকে এক পত্র িখিয়াছলাম, কিন্তু 'বধাতার নিবন্ধ কে খন্ডাইবে ? 
যোগানন্দজণ নামক আমার একটি গুরুভ্রাতা চিন্রকূট ওঙ্কারনাথাঁদ দর্শন কারয়। 
এস্মানে আসিয়া বসন্তরোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন সংবাদ পাই; তাহাতে তাঁহাকে 
সেবা কারবার জন্য এস্থানে আসিয়া উপাস্থত হই। আমার গুরুভাই সম্পূর্ণ 
সুস্থ হইয়াছেন। * * আমার মন কিন্তু কাশী কাশ কাঁরয়া অতান্ত ব্যাকুল 
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হইয়াছে।” এখান হইতে স্বামিজী কাশী হইয়া উল ০৮৮ 
গাজীপুরে উপাস্থিত হইলেন। আঁভিপ্রায়_ বিখ্যাত সাধ্‌ পওহারীবাবার দর্শন 
লাভ কারবেন। ২৪শে জানুয়ারী স্বামজী লাখতেছেন, “এস্থানে আমার বাল্য- 
সখা শ্রীষুস্ত সতাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাসাতে আছ, স্থানাট মনোরম । * * 
আমার বড় ইচ্ছা ছিল, পুনর্বার কাশী যাই। কিন্তু যে জন্য আঁসয়াছ, অর্থাং 
বাবাজীকে দেখা, তাহা এখনো হয় নাই।» ৪ঠা ফেব্রুয়ারী 'লাখতেছেন, “বহু 
ভাগ্যফলে বাবাজণীর সাক্ষাৎ হইয়াছে। ইনি আঁত মহাপুরুষ * * * 'বাঁচতর ব্যাপার 
এবং এই নাস্তিকতার 'দনে ভীঁন্ত এবং যোগের অত্যান্চর্য ক্ষমতার নিদর্শন । 
উ ইহার শরণাগত হইয়াছি, আমাকে আমবাসও দিয়াছেন, সকলের ভাগ্যে 

না।” 

পওহারীবাবা পূর্ব হইতেই শ্রীরামকৃষ্ণের বিষয় অবগত ছিলেন, স্বাঁমজীকে 
তাঁহারই শিষ্য জানিয়া আদর করিতে লাগলেন। ব্লমে তাঁহাদের ঘাঁনম্ঠতা বাষ্ধ 
পাইতে লাগল এবং পরস্পর বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়া পাঁড়লেন। যখন তাঁহারা 
ধর্মরাজ্যের উচ্চতর অনুভূতি ও জাঁটল দার্শানক তত্ব সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত 
হইতেন, তখন, উহা এরূপ অবস্থায় উপনীত হইত যে, উপাঁস্থত অন্যান্য ব্যন্তি- 
বর্গের মধ্যে কেহই উত্ত কথোপকথনের মর্মগ্রহণ কাঁরতে সমর্থ হইতেন না। 

স্বামিজীর গাজীপুরে আগমনের পর হইতেই প্রাত রাঁববার গগনচন্দ্র রায় 
মহাশয়ের ভবনে একাট ক্ষুদ্র ধর্মসভা বাঁসত। স্থানীয় শীক্ষিত ভদ্রলোকগণের 
আঁধকাংশই স্বামিজীর সন্গ-সুখ ও মধুর সঙ্গত শ্রবণ কারবার অভিপ্রায়ে তথায় 
একর হইতেন। স্বামিজণ রাধাকৃফের ' লশলাবিষয়ক সঙ্গীত গাঁহতেন বাঁলয়া 
গ্রাজীপুরের সকলেই তাঁহাকে বাবাজী” বাঁলয়া ডাঁকিতেন। একাঁদন এই সভায় 
সমাজসংস্কার সম্বন্ধে আলোচনা-প্রসঙ্গে স্বামিজী বলয়াছিলেন যে, সমাজের 
মস্তকে আঁগ্নময় আভশাপ বর্ষণ কাঁরয়া এবং প্রত্যেক আচার-ব্যবহারের তীব্র 
বরুদ্ধ সমালোচনা করিয়া কোনপ্রকার সংস্কার সম্ভব নহে । অসীম প্রেম ও 
অনন্ত ধৈর্যের সাঁহত শিক্ষাবস্তারের ম ৯০০৯০০০৪৪১০ 
হত আদর্শসমূহের 
প্রাত লক্ষ্য রাখিয়া শিক্ষা-প্রচার কারতে হইবে এবং সাঙ্লো সঙ্গে আমাঁদগকে 
ইহা স্মরণ রাখতে হইবে ষে, হিন্দুধর্ম একটা ভ্রম-প্রমাদের সমান্ট নহে। পাশ্চাত্য 
শিক্ষা ও সভতার দৃষ্টি দিয়া বিচার না করিয়া, গভীর অধ্বসায়ের সাহত 
সনাতন ধর্মের মহত্ব অনুধাবন কারতে চেন্টিত হইতে হইবে । এই সনাতন হিন্দ 
জাতির উদ্দেশ্য দক এবং ইহার প্রকৃত জীবনী শীল্ত কোথায়, তাহা অন্বেষণ কাঁরতে 
হইবে। ইহা অতাব দুঃখের বিষয় যে, আমরা অনেকেই পাশ্চাত্য শিক্ষার মোহে 
অন্ধ হইয়া মনে মনে কল্পনা কার, ভারতবর্ষ তাহার জাতীয় জীবনাদর্শ হইতে 
বহুদূরে সায়া পাঁড়য়াছে, অথবা উহার এমন কোন সর্বজনীন আদর্শ নাই, 
যাহার দ্বারা ?বাভন্ন প্রকার সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে একটা সমন্বয়সূত্র আঁবিজ্কার 
করা যায়। বর্তমান সমাজ-সংস্কারকগণের ইহাই প্রধান দৈন্য_-আধ্যনত্মক ভিত্তির 
উপর প্রতিষ্ঠিত 1হন্দ্‌সভ্যতার প্রকৃত রুপ দোঁখবার মত দৃষ্টি তাঁহারা হারাইয়াছেন। 
যখন আমরা ইহা সম্যক্রূপে বুঝিয়া বৈদৌশক-ভাববহুল সংস্কারের হস্ত 
সমাজকে রক্ষা কারবার জন্য চৌষ্টত হইব, তখাঁন আমাদের বর্তমান জাতীয়- 
সমস্যার সমাধান হইবে। 

হাতল ও আনা পওহারবানার সাহু ঘাট পরিচয় স্বামি 
হইলেন। ভাবলেন, “ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের অহৈতুক কৃপার আঁধকারণ হইয়াও 
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আজ পযন্তি শান্তি পাইলাম না কেন? হয়তো এই ব্রক্গজ্ঞ পুরুষের সাহায্যে 
আমি শান্তিলাভ করিতে পাঁরিব।” 
কে বলিবে, এই কালে প্রবলতম ব্যাকুলতায় তান শ্রীগুরুর আদেশবাণী বিস্মৃত 
কি নাঃ অথবা শ্রীরামকৃষ্ণ একাঁদন. তাঁহাকে বলিয়াঁছলেন, “তোর 
নার্বকম্প সমাঁধ চাঁব দেওয়া রইল, কাজ শেষ হ'লে তবে পাঁব।” ইহা ক তান 
ক্ষণক দৌব্কল্যে ভুলিয়া গিয়াছিলেন? 
স্বামিজী শুনিয়াছিলেন, পওহারীবাবা যোগ-মার্গ সাধনায় 1সাঁদ্ধলাভ কাঁরয়া- 
ছিলেন। পওহারীবাবার সাহত আলাপ-পারচয়ে তাঁহার হদয়ে যোগাঁশক্ষার বাসনা 
বলবতঁ হইল। তানি বাবাজীকে ধাঁরয়া বাঁসলেন, তাঁহাকে যোগাঁশক্ষা দিতে 
হইবে। আগ্রহাতিশয়ে পওহারাবাবাও তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান কাঁরলেন। স্বামিজী 
শহভাঁদনের প্রতৰক্ষা কারতে লাগলেন। 
গভীর নিশীথে স্বামিজী পওহারীবাবার গূহায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। 
শ্রীরামকৃষ্ণ না পওহারীবাবা 2, এই কথা মনে উদয় হইবামান্র তাঁহার হূদয় দাঁময়া 
গেল। বিহ্বল হৃদয়ে সংশয়-দ্বন্বালোড়িত চিন্তে বিবেকানন্দ ভূমিতলে বাঁসয়া 
পাঁড়লেন। শ্রীরামকৃষের অসীম কৃপা, গভীর ভালবাসা, সস্নেহ ব্যবহার, পর্যায়- 
ক্রমে স্মৃতিপথে উদিত হইয়া তাঁহ।র ব্যাথতাঁচত্ত আত্মধিক্কারে ভায়া উঠিল! 
সহসা তাহার অন্ধকারময় কক্ষ 'দব্যালোকে উদ্ভাঁসত হইয়া উাঠল। স্বামজণ 
অশ্রদ-সজল নেত্র তুলিয়া দোঁখলেন, তাঁহার জীবনের আদর্শ দীক্ষণে্বরের সেই 
অদ্ভুত দেব-মানব সম্মুখে দাঁড়াইয়া! তাঁহার উজ্জ্বল আয়তনেত্রদ্বয়ে স্নেহ- 
সকরুণ-ব্যাথত-ভর্-সনা, বিবেকানন্দের বাক্যস্ফৃর্ত হইল না, প্রহরকাল প্রস্তর- 
মার্তর মত ভূমিতলে 'বাঁসয়া রাহলেন। প্রভাতে শ্রীরামকৃষ্ণের এই অদ্ভুত দর্শন 
তান মাস্তিচ্কের্‌ কা ১ বাঁলয়া উড়াইয়া দিতে চেষ্টা কাঁরয়। আগামী রজনীতে 
পুনরায় পওহারীবাবার নিকট যাইবার সঙ্কল্প কারলেন। সৌদনও সেই পূর্ব 
দ্‌ষ্ট জ্যোতিময় মূর্তি তেমনিভাবে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া!! এইরূপে সপ্ত- 
বংশাতাঁদবস আঁতবাহত হইলে পর, একাঁদন তান মর্মবেদনায় ভূম্যবলদুণ্ঠিত 
হইয়া আর্তস্বরে বাঁলয়া উঠিলেন, “না, আম আর কাহারও নিকট গমন কাঁরব 
না। হে রামকৃষ্ণ! তুমিই আমার একমান্র আরাধ্য, আমি তোমার ক্লীতদাস! আমার 
এ আত্মহারা দৌর্বল্যের অপরাধ ক্ষমা করো প্রভো "৮ 
এতৎসম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উত্থাপন কাঁরলেই স্বাঁমজীর অব্যন্ত-বেদনাশক্ুম্ট-মুখ- 
মণ্ডল গম্ভশর হইয়া উঠিত। বিশেষ কোন উত্তর কাঁরতেন না, কাঁরতে পারিতেন না। 
বহাদন পরে রচিত “গাই গীত শুনাতে তোমায়” শশর্ষক কবিতাটির নিম্নোদ্ধৃত্‌ 
অংশে আমরা এই ঘটনার 'কাণ্ৎ আভাস পাই-_ 
“কভু ছেলেখেলা কার তোমা সনে, 
কভু ক্রোধ কার তোমা 'পরে যেতে চাই দূরে পলাইয়ে, 
শিযপরে দাঁড়ারে তুমি রেতে__দির্বাক আনন, ছলছল আঁখি 
চাহ মম মুখপানে; 
অমাঁন যে 'ফার, তব পায়ে ধাঁর, ধকন্তু ক্ষমাভিক্ষা নাঁহ মাঁগ। 
তুমি কর রোষ। 
পুত্র তব-অন্য কে সহিবে প্রগল্ভতা ? 
,. প্রভূ তুমি প্রাণসখা তুমি মোর! 
রর দোঁখ, তাঁম-আ।ম; আঁম- তুমি 1!” 
সীমার হইতে জারী অভেদানজীর পীড়া দিই নামি 
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গাজীপুর পাঁরত্যাগ করিলেন। কাশীধামে উপস্থিত হইয়া অভেদানন্দজীর 
[চাকংসার সুবন্দোবস্ত কাঁরলেন। তান অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইলে স্বামী 
প্রেমানন্দজীকে তাঁহার সেবা-শুশ্রুষায় নিযুস্ত কারয়া স্বামিজী বাবু প্রমদাদাস 
মিত্র মহাশয়ের বাগানবাটীতে অবস্থান কাঁরতে লাগলেন। এই সময় একাঁদন 
শ্রীরামকৃষ্ষদেবের অন্যতম গৃহী ভক্ত বাবু বলরাম বসু মহাশয়ের পরলোকগমনের 
সংবাদ পাইয়া স্বামজী শোকে মুহ্যমান হইলেন। গুরু ্রাতৃ-বিয়োগব্যথায় কাতর 
স্বামিজীকে বিলাপ কারতে দৌঁখয়া প্রমদাবাব্‌ বাঁললেন, «এ কী স্বামিজী! 
আপাঁন সন্াসী, আপনার শোকার্ত হওয়া শোভা পায় না।” 
হ্‌দয় বাঁলয়া একটা জিনিসও থাকিতে নাই? প্রকৃত সন্ব্যাসী পরের জন্য সাধারণ 
অপেক্ষা আধক অনুভব করেন। [েবশেষ আম মানুষ ব্যতীত আর কিছুই নাঁহ। 
সর্বোপাঁর তান যে আমার গুরুভাই। আমরা যে একত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের পদতলে 
বাঁসয়া শিক্ষাগ্রহণ কারয়াছ। তাঁহার য়োগে যে আমি কাতর হইব, ইহাতে আর 
বাচত্র ি? প্রস্তরের ন্যায় অনূুভূতিহীন সন্ন্যাস-জীবন আমার স্পৃহনীয় নয়!” 
বলর'মবাবূর মৃত্যুর পর শোকার্ত বসু-পাঁরবারকে সান্ত্বনা দিবার জন্য এবং 
বরাহনগর মঠের সুব্যবস্থার জন্য স্বামিজী কাশী হইতে কাঁলকাতায় "ফাঁরয়া 
আঁসলেন। ইতোমধ্যে ২৫শে মে মঠের অন্যতম পৃন্ঠপোষক ঠাকুরের গৃহী শষ্য 
সূরেন্দ্রনাথ মিত্রের পরলোকগমনে মঠের ব্যয়-নর্বাহের জন্য স্বামিজী চাঁল্তিত 
হইলেন। দুইমাস কাল কলিকাতা ও বরাহনগরে অবস্থান কাঁরয়া স্বামিজী মঠের 
খরচ চাঁলবার উপযোগী ব্যবস্থা কারলেন। আবার তাঁহার চিত্তে ভারত ভ্রমণের 
ইচ্ছা বলবতণ হইয়া উঠিল। একাঁদকে নবগাঁঠিত রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের প্রাত তীব্র 
মমত্ববোধ, অন্যাদকে সত্যকাম সন্ন্যাসীর নিঃসঙ্গ সাধনার আবেগ. এই দুই 'বিরদদ্ধ 
ভাব-সংঘাতে বিচলিত বিবেকানন্দ মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন, সমস্ত বন্ধন, 
এমন ক, গুরূভাইদের স্বার্থলেশহাীন প্রেমবন্ধন পর্যন্ত ছিন্ন কাঁরতে হইবে। 
যে শীন্তবলে শ্রীরামকৃষ্ণের মহান্‌ আদর্শ প্রচার করা যায়, সেই শান্ত অর্জন কাঁরব 
অন্যথা সেই চেষ্টায় প্রাণ দিব, এই সঙ্কজ্প তাঁহাকে বিচালত কাঁরয়া তৃঁলল। 
তখন রামকৃষ-ভন্ত-জননী শ্রীশ্রীসারদাদেবী ভাগীরথীর পাঁশচম তীরে ঘুষুড়ী 
গ্রামে বাস কাঁরতোছলেন। স্বামজী মঠ পাঁরত্যাগ কাঁরয়া যাত্রার প্রান্কালে তাঁহার 
আশপর্বাদ লাভাকাতক্ষায় তথায় আগমন কাঁরলেন। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণর পাঁবন্রচরণ-, 
যুগল বন্দনা কাঁরয়া তান গভীর শ্রদ্ধার সাহত বাঁললেন, “মা! যে পর্যন্ত 
শ্লীগুরুর ঈপ্সিত কার্য সম্পন্ন করিতে না পার, সে পর্যন্ত আর ফিরিয়া আসব 
না; তুমি আশশর্বাদ কর, যাহাতে আমার সঙ্কজ্প 'ীসদ্ধ হয়।” 
করুণাময়ী জননী কীরসন্তানের শিরে কল্যাণ-হস্ত রক্ষা কাঁরয়া ঠাকুরের 
নাম গ্রহণপূর্বক আশীবাদ করিলেন। সে পণ্যস্পর্শে স্বামিজীর হৃদয় এক 
দব্যভাবে পর্ণে হইল । তাঁহার মনে হইল, তিনি এমন এক মহাশ বলীয়ান 
হইলেন, যাহা বাধা, বিপাত্ত, সংশয়দ্বন্ৰে তাঁহার হৃদয় আবিচিলিত রাখবে; 
এমন ক, মত্যুর ণবভশীষিকা পর্যন্ত তাঁহাকে সঙ্কল্পচ্যুত কাঁরতে পারবে না। 
১৮১০-এর জুলাই মাসে মঠবাটী পাঁরত্যাগ করিবার পর স্বামিজী প্রথম 
ভাগলপুরের উকীল মথুরানাথ সিংহ মহাশয়ের ভবনে কয়েকদিন যাপন কাঁরলেন। 
সেখান হইতে বিদায় লইয়া স্বীয় গুরুদ্রাতা অুখ্ডানন্দজীর সহিত দ্রেওঘরে 
আঁসলেন। এখানে স্বামিজশ শ্রদ্ধেয় রাজনারায়ণ বসুর সাঁহত সাক্ষাৎ কাঁরয়া 
একদিন তাঁহার সহিত ধর্মালোচনা করেন। দেওঘর হইতে কাশীতে আঁসয়া তিনি 
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প্রমদাদাস বাবুর আ'তথ্য গ্রহণ করয়াছিলেন। হিমালয় তাঁহাকে তখন আকর্ষণ 
কারতেছে, আধকরদিন তান কাশীতে ছিলেন না। বিদায়ের প্রার্কালে তিনি 
প্রমদাদাস বাবুকে বলিয়া গেলেন, “যখন আম ফারিয়া আসব, তখন সমাজের 
উপর বোমার মত ফাটিয়া পাঁড়ব এবং সমাজ আমার অনুবতর্ট হইবে” তার পর 
অযোধ্যা ও নৈনীতাল হইয়া তান বদরী, কেদারের পথে আলমোড়ায় উপাস্থিত 
হইলেন। স্থানীয় শবখ্যাত ব্যবসায়ী লালা বদরী সাহা সন্ন্যাসীদ্বয়ের বাসের 
জন্য একটি উদ্যান-বাঁটকা ছাঁড়য়া দিলেন। কয়েকাঁদন পর সংবাদ পাইয়া স্বামী 
সারদানন্দ ও কৃপানন্দজী আসিয়া তাঁহাদের সাহত 'মিলিত হইলেন। এইকালে 
বরাহনগর মের আধকাংশ সন্াসীই তীর্ঘভ্রমণে বাহর্গত হইয়াছিলেন। কেহ 
কেহ হৃষীকেশ, হরিদ্বার ইত্যাদি স্থানে কুটির 'নর্মাণ কাঁরয়া অথবা গিরিগ্হায় 
বাস কাঁরয়া কঠোর তপশ্চর্যায় রত হইয়াছলেন। 

হিমালয়ের বৈরাগ্যোদ্দীপক মনোহর গম্ভীর শ্রী স্বামিজীর সমাধালপ্লু 
মনকে অন্তরখীন করিয়া তুলিল। তিনি প্রত্যহ রজনীযোগে গোপনে গিরগুহায় 
ধ্যান কাঁরতেন। 


টির নিন রানির সত্যধর্ম মৃর্তিমান হইয়া উাঁঠল। 
আগতগ্রায় নবযূগের সম্মুখে শ্রীরামকৃের বার্তা বহন কাঁরতে হইবে, ভাঁবষ্যৎ 
ভারতের উদ্বোধনকল্পে সত্তব-রজের িলনবেদীর উপর সেবাধর্ম প্রাতিত্ঠা কাঁরতে 
হইবে, ইহার পূর্বে নার্বকজ্প সমাধলাভ হইবে না। এ দায়ত্বপূর্ণ কর্মভার 
হইতে নিক্কৃতি পাইবার জন্য 'তাঁন প্রবল সচেষ্ট যুদ্ধঘোষণা কাঁরলেন। ককল্তু 
পুনঃ পুনঃ রর 
আলমোড়ায় ফিরিয়া আসলেন এবং স্বল্পকাল পরেই গুরুভ্রাতগণসহ উত্তরা- 
খণ্ড পরিদ্রমণে বাহর্গত হইলেন। 

এই সময় স্বামী তুরায়ানন্দজন কর্ণপ্রয়াগে, অলকানন্দাতীরে আশ্রম রচনা 
করিয়া তপস্যায় রত ছিলেন। স্বামিজী গুরুভ্রাতৃগণসহ তাঁহার সাঁহত 'মালিত 
হইয়া হৃন্ট হইলেন। তথা হইতে বদরীনারায়ণ আভমুখে প্রস্থান কাঁরবেন 
এমন সময় স্বামী অখণ্ডানন্দজশ পীড়িত হইয়া পড়ায় তান বাধ্য হইয়া তাঁহার 
চাকংসার্থ দেরাদনে ফিরিয়া আসলেন। অখণ্ডানন্দজী সৃস্থ হইলে স্বামিজী 
গুরুভ্রাতগণসহ হৃষঁকেশে আসিয়া বাস কাঁরতে লাগলেন । বেদান্তাঁদ শাস্তর- 
চর্চা, ধ্যান, জপ ইত্যাদিতে দন আঁতিবাহিত হইতে লাগল । হৃষীকেশ স্বামিজনর 
অত্যন্ত প্রীতিপ্রদ বোধ হইত । এই সময়ের আনন্দময় দনগুলির স্মাতি তান. 
শেষ দিবস পর্যন্ত ভুলিতে পারেন নাই। তাঁহার 'পরিব্রাজক' নামক পুস্তকে 
মর্মস্পর্শ ভাষায় লি'খয়াও 'গিয়াছেন :__ 


“হৃষীকেশের গঙ্গা মনে আছেঃ সেই 'ীনর্মল নীলাভ জল--যার মধ্যে দশহাত 
গভশীরের মাছের পাখনা গোণা যায়, সেই অপূর্ব সূস্বাদ হিম-শীতল গাথ্গ্যং বারি 
মনোহারী” আর সেই অদ্ভুত 'হর্‌ হর্‌ হর্‌" তরঙ্গোঙ ধান, সামূনে গারণানর্ঝরের 
'হর্‌: হর্‌? প্রাতধবনি। সেই 'বাঁপনে বাস, মাধুকরী ভিক্ষা, গঞ্গাগর্ভে ক্ষুদ্র দ্বীপাকার- 
িশলাখণ্ডে ভোজন, করপুটে অঞ্জাল অগ্জাল সেই জলপান, চাঁরাঁদকে কণপ্রত্যাশশ 
মৎস্যকুলের নিভয় বিচরণ! সে গঙ্গাজলপ্রীতি, গঙ্গার মাহমা, সে গাথ্গ্যবারর 
বৈরাগ্যপ্রদ স্পর্শ 11*** গেলবারে আমি একট; 'নয়ে গিয়েছিলুম-কি জান! 
বাগে পেলেই এক আধ বন্দু পান কর্তাম। পান কল্েই কিন্তু সে পাশ্চাত্য জন- 
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ম্রোতের মধ্যে, সভ্যতার কল্লোলের মধ্যে, সে কোটী কোট মানবের উন্মত্তপ্রায় দ্ুতপদ- 
সণ্টারের মধ্যে, মন যেন স্থির হয়ে যেত। সে জনন্রোত, সে রজোগুণের আস্ফালন, 
সে পদে পদে প্রাতদ্বন্বীসংঘর্ষ, সে বলাসক্ষেন্র, সে অমরাবতীসম প্যারস, নিউইয়ক", 
বাঁলন, রোম, সব লোপ হয়ে ঘেত; আর শুনতাম_সেই "হর্‌ হর্‌”, দেখতাম-_ 
সেই হিমালয়ক্কোড়স্থ বিজন 'বাঁপন, আর কল্লোঁলনী সুরতরাত্গনী যেন হৃদয়ে 
মীস্তচ্কে শিরায় শিরায় সণ্টার করছেন, আর গর্জে গে ডাকৃছেন-_হর্‌ হর্‌ হর্‌"1!” 


স্বামজশীর দীর্ঘপথভ্রমণ-শ্রান্ত দেহ উগ্র তপস্যার ভার সহ্য কারতে পারল 
না। প্রবল জবর ও 'ডিপাঁথারয়া রোগে আক্লান্ত হইয়া তান শয্যাগ্রহণ কারলেন। 
তাঁহার অবস্থা "দিন দন মন্দ হইতে লাগিল। অবশেষে একাঁদন নাড়ীর গাঁত 
রুমশঃ ক্ষীণ হইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রিবল ঘর্ম আরম্ভ হইল; ত ১০০ 
আন্তিম সময় নিকটবতর্ঁ ভাবিয়া শোকে ও উদ্বেগে অধীর হইয়া উঠলেন 
পি পি ১০ ৪ 
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তথায় উপাঁস্থত হইলেন। তান ৬8৯08০২৯১৪৫ ০০৮ 
সাঁহত কুটির অভ্যন্তরে প্রবেশ কারলেন। রোগীর অবস্থা 'বাশেষভাবে পর্যবেক্ষ 
রা এ যা লে 
আশ্চর্যের. বিষয়, স্বাঁমজী 'িয়ৎকাল পরে চক্ষু মোলয়া চাহিলেন এবং কথা 
বাঁলবার চেষ্টা কাঁরতে লাঁগলেন। একজন সন্্যাসঁ তাঁহার মুখের নিকট কান 
লইয়া শুনলেন, তান বালতেছেন, “ভাই তোমরা ভয় পাইও না, আমি মারব 
না।” ক্রমে স্বামজশ সংস্থ হইয়া উঠিয়া বাঁসলেন এবং বাঁললেন, “অজ্ঞানাবস্থায় 
আম অনুভব কাঁরলাম এখনও আমার বহু কর্ম অবাঁশষ্ট আছে, তাহা শেষ না 
হওয়া পন্তি দেহত্যাগ হইবে না” 
য় হইতে কুমারিকা পযন্ত ভ্রমণ করিয়া ভারতবর্ষ সম্বন্ধে পর্ণ 
অভিজ্ঞতা লাভ কারবার জন্য কৃতসগ্কজ্প হইয়া স্বামিজী হিমালয়ের চির- 
ঈপ্সিত লোভনীয় ক্লোড় পাঁরত্যাগ কাঁরয়া 'আর্যদের আঁদবাস, সামাননাদিত' 
পণ্টনদে অবতীর্ণ হইলেন। এঁদকে তাঁহার গুরান্রাতৃগণ তাঁহার অনুসরণ কারিতে 
লাগলেন এবং স্বামজী মীরাটে অবস্থান কাঁরতেছেন জানিতে পাঁরয়া একে 
একে স্বামী ব্রহ্ষানন্দ, অখণ্ডানন্দ, তুরায়ানন্দ, সারদানন্দ, কৃপানন্দ ও 
অদ্বৈতানন্দজ আঁসয়া তাঁহার সাঁহত মিলিত হইলেন। শেঠজশীর 
দ্বিতীয় বরাহনগর মঠ হইয়া উঠিল। কীর্তন, ধ্যান, জপ, বেদান্তচর্চা, শাস্তালাপ, 
উপাস্থিত জিজ্ঞাসূগণকে ধর্মোপদেশ দান আবরাম চাঁলতে লাগল। গযরদ্রাতৃ- 
বৃন্দের স্নেহমোহে ভুলিয়া 'তান অযথা সময় নম্ট কাঁরতেছেন না তো? এইরূপ 
এস্থান পরিত্যাগ করিব এবং একাকী? ভ্রমণ করাই আমার অভিপ্রায়; অতএব তোমরা 
কেহ আমার অনুসরণ কাঁরও না।” স্বামশ অখণ্ডানন্দজধ স্বামিজীর সহচর 
হইবার আশায় বনশীতভাবে তাঁহার সম্মাত প্রার্থন। কাঁরতে লাগলেন । স্বাঁমজশ 
উত্তর দিলেন, “আমি লক্ষ্য কাঁরতোছি, তোমাদের স্নেহবন্ধনও কর্ম কারবার পথে 
প্রবল অন্তরায়স্বর্প। অতএব যাহাকে দোখলে স্নেহমায়ার উদ্রেক হইবে, তাহাকে 
সঙ্গী করা কর্তব্য নহে। গুর্ভ্রাতিপ্রণীতও মায়া, কিম্বা তদপেক্ষাও বেশ্বী।” 
এইরুপে নানা প্রকারে তাঁহাদগকে সাল্না দয়া স্বাঁমজী মীরাট পাঁরত্যাগ 
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এতাঁদন পরে শ্্রীগুরুর হীঞ্গত সম্যক্রূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া পারব্রাজক 
সন্ন্যানী শিক্ষাদাতা আচার্যর্পে ভারতভ্রমণে বাহর্গত হইলেন এবং ক্রমে প- 
নদ আতিক্রম করিয়া সাধুর পাঁবন্র আস্থ, সতীর শোঁণত' 'াশ্রত 'প্রতাপের 
দেশ_পাঁদমনীর ভূমি' বারপ্রসাবনী রাজপ-তনায়' প্রবেশ কারলেন। 

১৮১৯১, ফেরারী না কবনিজী ালোমার নে জিরা রি 
মধ্য প্রবেশ কারলেন। রাজকীয় দাতব্য চাকংসালযের ভারপ্রা্ত ডাকার বাব 
গুরচরণ লস্কর মহাশয় এবং তাঁহার বন্ধ্স্থানীয় 
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বাজারের উপরে যে ক্ষদদ্র ঘরখানিতে থাকতেন, প্রচুর লোকসমাগম নিবন্ধন তথায় 
স্থানাভাব ঘটতে লাগিল। ইহা লক্ষ্য কারয়া অবসরপ্রাপ্ত ইঞ্জীনয়র পাঁণ্ডিত 
শম্ভুনাথজী অগ্রহের সাহত তাঁহাকে স্বালয়ে লইয়া আসলেন । 

প্রত্যহ বেলা নয়টা হইতে 'দ্বপ্রহর পর্যন্ত, হিন্দু-মুসলমান উভয় শ্রেণীর 
শাক্ষত ভদ্রযুবকগণ একাগ্রচিত্ত হইয়া তাঁহার উদার ধর্মমতসমূহ শ্রবণ কারতেন। 
দাশীনক আলোচনা অথবা কোন কটপ্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে স্বামিজশ সহসা 
ভাবোন্সত্ত হইয়া জ্ঞানদাস, সুরদাস, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপাত প্রভাতি প্রাঁসদ্ধ ভন্ত- 
কাঁবগণের রচিত সঙ্গীত মধুর কণ্ঠে গাহয়া শ্রোতবৃন্দের হৃদয় ভক্তিতে আপ্লুত 
কয়া তঁলিতেন। ধর্মান্ধতা "ও গোঁড়ামীর তাঁর সমালোচক ক্বামিজীর ঘযানতপূর্ণ 
উত্তরগ্ল শ্রবণে জিজ্ঞাসুমাব্রেই সন্তুষ্ট হইতেন। সাজাইয়া গুছাইয়া অথবা 
অগ্রপশ্চাৎ ভাঁবয়া বা লোকের মনরক্ষা করিয়া কথা বাঁলতে সম্পূর্ণ অনভাস্ত 
স্বাঁমজী 'জজ্কাসত হইবামার্র তৎক্ষণাৎ উত্তর 'দতেন: তাঁহার মধ্যে পাশ্ডিত্য 
বা আত্মপ্রীতষ্ঠা লাভ কারবার কোন প্রয়াস পারলাক্ষত হইত না। এই প্রশ্নোত্তর- 
সভায় নানাপ্রকগ€র আলোচনার মধ্যে একজন হঠাৎ প্রশ্ন করিয়া বাঁসলেন, 
“বাবাজী! আপাঁন গেরুয়া পাঁরধান করিয়াছেন কেন 2” 

“কারণ, গেরুয়া ভিক্ষুকের বসন।” স্বামজী সকরুণ দৃন্টি নক্ষেপ কাঁরয়া 
বলিলেন, “যাঁদ আমি সাধারণের মত বন্রাদি পাঁরপান কাঁরয়া ভ্রমণ কার, তাহা 
হইলে দারিদ্র ভিক্ষুকগণ আমাকে অর্থশালী মনে কাঁরয়া ভিক্ষা চাহবে। আমি 
নিজেই একজন ভিক্ষুক, বিশেষ আমার হাতে এক পয়সাও নাই। প্রার্থীকে নিরাশ 
কারতে আম হৃদয়ে বড়ই ব্যথা পাই; ন্তু আমার গোঁরকবসন দোঁখয়া তাহারা 
তাহাদেরই মত একজন ভিক্ষুক মনে কাঁরয়া আমার নিকট আর ভিক্ষা চাঁহবে 

না।” স্বামিজীর এই উত্তরটির মধ্যে দরিদ্রের প্রাত দি গভীর সমবেদনার আকুল 
জলি ০৪০ কি হদয়গ্রাহী!! 

এই অদ্ভুত শীল্তশালী সন্ন্যাসীর বিষয় অবগত হইয়া, একাঁদন আলোয়ার 
রাজ্যের দেওয়ান বাহাদুর তাঁহাকে স্বালয়ে আহবান করিলেন । স্বামিজীর সাঁহত 
পরিচিত হইয়া দেওয়ান বাহাদুর অতীব আনন্দিত হইলেন এবং তাঁহাকে স্বালয়ে 
রাখিয়া পরদিনই মহারাজ বাহাদুরের নিকট এক পত্র দলাখলেন, «এখানে একজন 
মহাপশ্ডিত সন্ন্যাসী আঁসয়াছেন, ইংরেজণী ভাষায় তাঁহার অদ্ভূত আঁধকার দেখিয়া 
বাঁস্মত হইয়াছি। মহারাজ বাহাদুর ই্হার সাহত আলাপ কাঁরিলে সন্তুষ্ট 
হইবেন সন্দেহ নাই।» মহারাজ মঙ্গলাসংহ তখন রাজধানী হইতে দুই মাইল 
দূরবত এক প্রাসাদে বাস কাঁরতোছিলেন। ঘটনাক্রমে তৎপর 'দিবসই তানি রাজ- 
ধানীতে 'ফাঁরয়া আসলেন । দেওয়ান বাহাদুরের ভবনে স্বামিজীর সাঁহত তাঁহার 
সাক্ষাৎ হইল। মহারাজ স্বামিজীকে ভাঁন্তভরে প্রণাম কাঁরয়া আসন পাঁরগ্রহ কারতে 
অনুরোধ কাঁরলেন। দুই এক কথার পরই মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন, “্বাঁমজী 
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মহারাজ! আমি শুনিয়াছ, আপাঁন একজন বিদ্বান ও মহাপ্ডিত ব্যান্ত। আপাঁন 
ইচ্ছা করলেই প্রচুর অর্থ উপার্জন কাঁরতে পারেন, তথাঁপ 'ভক্ষাবৃত্তি অবলম্বন 
কারয়াছেন কেন?% 

স্বামিজী বলিলেন, “মহারাজ! অগ্রে আমার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করুন। 
আপাঁন রাজকার্য অবহেলা করিয়া কেন সাহেবদের সাঁহত মূগয়া ইত্যাঁদ বৃথা 
আমোদ-প্রমোদে কালক্ষেপ করেন?” 

রাজানুচরগণ স্পান্দিত-হৃদয়ে এই অসমসাহাঁসক সাধুর অমঙ্গল আশঙ্কা 
কারতে লাঁগলেন। 'িয়ংকাল চিন্তা কাঁরয়া মহারাজ উত্তর করিলেন, “হ্যাঁ, কিন্তু 
কেন করি, তাহা বাঁলতে পার না। তবে উহা আমার ভাল লাগে, ইহা নিঃসন্দেহে 
বাঁলতে পারি।৮ 

স্বামিজী হাসিয়া বলিলেন, “ভাল লাগে বালয়া আঁমও ফকীরের বেশে 
ইতস্ততঃ ঘ্ুারয়া বেড়াই ।”৮ ” 

[কিছদকাল বাক্যালাপের পরই মহারাজ বুঝতে পারলেন যে, এই কৃতাবিদ্য 
সন্ন্যাসী কেবলমান্র সুপপশ্ডিত নহেন, নিভাঁক ও স্পন্টবাদী। কৌতৃহলবশেই 
হউক, আর প্রকৃত সত্য জানিবার আগ্রহেই হউক, মহারাজ প্রশ্ন কারলেন, “দেখুন 
বাবাজী মহারাজ! মার্তপুজায় আমার 'কছ-মান্র ব*বাস নাই, ইহার জন্য 
আমার কি দুর্গাত হইবে?” মহারাজকে হাস্য কাঁরতে দেখিয়া স্বাঁমজ সান্দিগ্ 
দম্টতে চাঁহয়া বাললেন, “মহারাজ ক আমার সাঁহত রহস্য করিতেছেন 2” 

মহারাজের মুখমণ্ডল সহসা গম্ভীর হইল, তিনি আগ্রহের সাহত বাঁললেন, 
“নানা স্বামিজী! প্রকৃতই আম কাঠ, মাঁট, পাথর বা ধাতুর মূর্তিগীলকে 
সাধারণের ন্যায় ভন্তিশ্রদ্ধা কাঁরতে পার না; ইহার জন্য কি আমাকে পরকালে 
নিগ্রহ ভোগ কারতে হইবে?” 

_পঁনজের বশ্বাসানুযায়ী উপাসনা কাঁরলে পরকালে শাস্তি পাইতে হইবে 
কেন? মৃর্তপৃজায় আপনার বিশ্বাস নাই, মন্দ কি?” স্বামিজীর উত্তর শিয়া 
উপাাস্থত অনেকেই বিস্ময়ের সাঁহত ভাবতে লাগিলেন, যাঁহাকে তাঁহারা বহুবার 
্ীপ্রীবহারজর মান্দরে শ্রীমার্তর সম্মূখে ভজন গাহিতে গহিতে ভাবাবেশে 
অশ্রুবিগাঁলত নেত্রে সাম্টাঙ্গে পাঁতিত হইতে দোঁখয়াছেন, তান কেন মৃর্তিপূজার 
সমর্থনকল্পে য্যান্তপ্রদর্শন কাঁরলেন না? স্বভাবতঃই তাঁহাদের হৃদয় নানা সন্দেহে 


পূর্ণ হইয়া উঠিল। ৃ 
সহসা কক্ষাবলম্বিত মহারাজের একখানি আলোক-চত্রের উপর স্বাঁমজীর 

জারি লা রাড সানির হারে রাত দানা রে গতাঁন উহা 
হস্তে লইয়া দেওয়ান বাহাদুরকে জিজ্ঞাসা কাঁরলেন, «এখান বোধ হয় মহারাজ 
বাহাদুরের প্রাতকাতি 2* দেওয়ান বাহাদুর সম্মাতস্চক মস্তকান্দোলন কারলেন। 
“উত্তম” স্বাগিজী চিন্লখানি ভামিতলে রাখিয়া দেওয়ান বাহাদুরকে বলিলেন, 
“আপাঁন ইহার উপর নিম্ঠীবন দরের করুন|» িংকর্তব্যবিমূঢ দেওয়ান 
বাহাদুর শঙকাবামশ্র-ীবাস্মত-দষ্টিতে স্বামজীর প্রীত চাহলেন। উপাঁস্থত 
সকলেই স্বাঁমজীর অদ্ভূত কার্যের কারণ নির্ণয়ে অক্ষম হইয়া রুদ্ধবাসে 
চন্রার্পিতিবৎ দাঁড়াইয়া রাহলেন। স্বামিজী উচ্চকণ্ঠে সকলকে লক্ষ্য করিয়া বালতে 
লাগলেন, “আপনাদের মধ্যে যে-কেহ ইহার উপর নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করুন। 
ইহা তো একখণ্ড কাগজ ব্যতীত আর কিছুই নহে? আপনারা অগ্রসর হইতেছেন 
না কেন?” সকলেই একবার স্বামজশর একবার পহারাজের মুখের দিকে চাঁহতে 
লাগলেন। দেওয়ান বাহাদুর অবশেষে বালয়া উঠিলেন, «“আপাঁন বলেন কি 


৬০ িবেকানন্দ চাঁরত 


স্বামিজী! মহারাজের চিত্রের উপর আমরা ি থুৎকার প্রদান কারতে পারি 2৮ 

“মহারাজের "চনত হউক, তাহাতে কি আসে যায়ঃ ইহাতে তো আর মহারাজ 
স্বয়ং উপাস্থিত নাই, এ একট.করা কাগজ মান্র। ইহা মহারাজের মত নাঁড়তে চাঁড়তে 
অথবা কথা বলিতে পারে না; তথাপি আপনারা অসম্মত হইতেছেন কেন?” 
স্বামজী হাসিয়া বলিলেন, “আপনারা থুকার প্রদান কাঁরতে পারবেন না, 
তাহা জান, কারণ আপনারা মনে কাঁরতেছেন ইহার উপর 'নিষ্ঠীবন 'নক্ষেপ 
কাঁরলে মহারাজের প্রাত অসম্মান প্রকাশ করা হইবে । কেমন ঠিক ক না?” 
সমবেত জনসজ্ঘ কুণ্ঠিত-আনন্দে নীরব্দৃম্টিভঙ্গীতে স্বামিজীর উীন্ত সমর্থন 
কারলেন। তখন স্বামিজী মহারাজকে লক্ষ্য কাঁরয়া বাঁললেন, “দেখুন মহারাজ! 
একাদক দয়া বিচার করিলে ইহা আপন নহেন, অপর দিক দিয়া দেখিলে এই 
চিত্রের মধ্যেও আপনার আঁস্তত্ব আছে, সেই কারণেই কেহ নিম্ঠীবন নিক্ষেপ 
করিতে অগ্রসর হইলেন না; কারণ ইহারা আপনার অনুরন্ত ও বিশ্বস্ত সেবক, 
মহারাজের অসম্মানজনক কোন কার্য কাঁরতে ইহাদের পক্ষে সঙ্কুচিত হওয়া 
স্বাভাবিক। ইন্হারা আপনাকে ও চিন্রখানিকে তুল্য সম্প্রমদ্ম্টিতে দোখতেছেন। 
সেইরূপ প্রস্তর বা ধাতুর প্রাতিমাগুলিও শ্রীভগবানের বিশেষ গৃণবাচক মার্তি। 
এগুলি দর্ম্টপথে পাঁতিত হইবামান্র ভন্তের মনে সেই ভগবানের কথাই উদয় হয়। 
ভন্ত মৃর্তর 'ভতর "দয়া ভগবানেরই উপাসনা করেন, ধাতু বা প্রস্তর পৃজা করেন 
না। আমি বহুস্থান ভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু কখনও কোন 'হন্দকে বালতে শান 
নাই, 'হে ধাতু! হে প্রস্তর! আমি তোমাকে পূজা কাঁরতোছ, আমার প্রাত 
প্রসন্ন হও ।' মহারাজ! একই অনন্ত ভাবময় ভগবান-যাঁন সর্বজনোপাস্য ও 
সাঁচ্চদানন্দর্প-_ভভ্তগণ তাহাকেই স্ব স্ব ভাবানৃযায়ী 'বাভন্ন প্রকার ভাবে 
উপাসনা কাঁরয়াথাকেন।” বাঁলতে বাঁলতে স্বাঁমজীর বদনমণ্ডল এক দিব্যাবভায় 
উদ্ভাঁসত হইয়া উঠিল। মহারাজ কৃতজ্ৰদৃমন্টিতে চাহিয়া যুস্তকরে বাঁললেন, 
“স্বামিজী! আপনার কৃপায় মৃতপূজা সম্বন্ধে এক আভিনব আঁভজ্ঞতা লাভ 
কাঁরলাম। বাস্তবিকই আপনার দৃন্টি দিয়া বিচার কাঁরলে আঁমও এ পর্যন্ত 
একজনও কান্ঠ বা প্রস্তরাঁদর উপাসক দোৌখ নাই। এতাঁদন আম মার্তপূজার 
প্রকৃত রহস্য বুঝ নাই বা বুঝতে চেম্টা কার নাই। অদ্য আপাঁন আমার 
ক্বানচক্ষু খুলিয়া দিলেন।” স্বামিজী বিদায় হইবেন এমন সময় মহারাজ তাঁহার 
পদধূলি গ্রহণপূর্কক বাললেন, “স্বাঁমজী! কৃপা কাঁরয়া আমাকে আশীবশদ 
করুন ।” 

স্নিগ্ধহাস্যে কল্যাণ বর্ষণ করিয়া বলিলেন, “একমান্র ভগবান 

বাতত আর কাহারও কৃপা কারবার আঁধিকার নাই। আপাঁন সরলভাবে তাহার 
চরণে শরণাগত হউন, তান 'নশ্চয়ই আপনাকে কৃপা কাঁরবেন।” 

স্বামজী প্রস্থান কাঁরলে মহারাজ বাঁললেন, “দেওয়ানজশ, আমি কখনও 
এরূপ একদন মহাপুরুষের দর্শনলাভ কার নাই। ইহাকে আরও িকছাঁদন 
আপনার আলয়ে রাখিতে চেষ্টা করুন।” দেওয়ানজী বলিলেন, “এই অশ্নিতুল্য 
তৈজস্বী ও স্বাধীনচেতা সন্্যাসী কোনপ্রকার অনুরোধ শুনিবেন ক না সন্দেহ, 
তবে চেষ্টার ভ্রুটি কাঁরব না।” 

দেওয়ান বাহাদুরের আগ্রহাতিশয্যে তিনি তাহার অলয়ে অবস্থান করিতে 
স্বীকৃত হইলেন বটে, কিন্তু কথা রহিল, সর্বদা সকল অবস্থায় নির্বিচারে সকলেই 
তাঁহার সাঁহত প্রয়োজন হইলে সাক্ষাৎ কারবার সৃযোগ প্রাপ্ত হইবেন। বলা 
বাহুল্য, দেওয়ানজী আনন্দের সাঁহত স্বাঁমজীর প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। 


তাহারা সংস্কৃত অধায়ন কাঁরতে লাগিলেন। এইরুপে কদিন ভ ও শষ্য 
মহানন্দে যাপন কাঁরয়া স্বামিজশ 'সকলের ীনকট বিদায় গ্রহণ 
উল বাহর্গত হইলেন। গুরুগতপ্রাণ শিষ্যবৃন্দ নিষেধ সত্তেও তাঁহার 
অনুগমন কাঁরতে লাগলেন; অগত্যা তাঁহাঁদগের সাঁহত স্বাঁমজী আলোয়ার 
হইতে আঠার আঠার মাইল দূরবতাঁ পাশ্ডুপোল গ্রামে উপাঁস্থত হইয়া হনুমানজশর 
মান্দরে রাত্রিযাপন এ প্রভাতে শ্রীশ্রীমহাবীরজীর পুজা করিয়া শষ্য- 
বৃন্দকে আলোয়ারে ফিরিয়া যাইতে আদেশ দিলেন ; স্বয়ং একাকী যদচ্ছা ভ্রমণ 
কাঁরতে কাঁরতে জয়পুরে উপনীত হইলেন। 
এদিকে স্বামী অখণ্ডানন্দ স্বামজশর বিরহে কাতর হইয়া তাঁহার অন্বেষণে 
বাহর্গত হইয়াছিলেন। তিনি জয়পুরে উপনীত হইয়া শুনলেন, রাজপ্রাসাদে 
একজন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ধ 'দর্শনশাস্তে আভজ্ঞ সাধু বাস কাঁরতেছেন, 
যান ইংরেজী ও সংস্কৃতে অনর্গল কথা বাঁলতে পারেন। স্বামিজী ব্যতশত 
আর কেহই নহেন, ইহা মনে মনে "স্থরনিশ্চয় করিয়া অখণ্ডানণ্দজী তাঁহার সাঁহত 
সাক্ষাৎ কারিলেন। স্বাঁমজী তাঁহাকে দেখিয়া আনন্দপ্রকাশ করা দূরে থাকুক বরং 
ক্লুদ্ধ হইলেন এবং নানাপ্রকার ভয় প্রদর্শন করিয়া কাঁহলেন, “তুমি আমার 
অনুসরণ কাঁরয়া ভাল কর নাই, সত্বর এস্থান হইতে প্রস্থান কর।” অখন্ডানন্দজশী 
দুঃখিতাল্তঃকরণে জয়পুর পাঁরত্যাগ কারলেন। মনে মনে ভাবলেন, গরুভ্রাতুগণের 
প্রাতি এরুপ নির্মম হওয়ার নিশ্চয়ই কোন মহৎ উদ্দেশ্য আছে। 
জয়পুররাজের জনৈক সভাপশ্ডিত অসাধারণ ব্যাকরণাঁবদ ছিলেন । স্বামিজনী 
তাঁহার নিকট পাঁ্ণান অস্টাধ্যায়ী পান কাঁরতে আরম্ভ কাঁরলেন। পাঁণ্ডতজশী 
বাবধ প্রকারে বুঝাইয়া দিলেও ক্লমাগত তিন দিবস চেষ্টা কাঁরয়াও স্বামিজী প্রথম 
সূত্রাটর ভাষ্য আয়ত্ত কারতে পারিলেন না। চতুর্থ দিবস পশ্ডিতজী বাঁললেন, 
ক্বামিজী! আমার নিকট পাঠ গ্রহণ কারয়া আপনার বিশেষ লাভ হইবে না, 
যেহেতু তিন দিবস র্ুমাগত চেস্টা করিয়াও আপনাকে একাঁট সূত্র বুঝাইতে 
পারিলাম না।» স্বামিজী পাণ্ডতজশর বাক্যে লজ্জত হইয়া মনে মনে সঙ্কজ্প 
কাঁরলেন, যে পর্যন্ত না সূত্রার্থ আয়ত্ত কারতে সমর্থ হইতোঁছ, ততক্ষণ আহার, 
পানগয় ইত্যাঁদ গ্রহণ কাব না। 
একপ্রহর পরেই স্বাঁমজী পাণ্ডিতজীর নিকট ফারয়া আঁসলেন। 'তাঁন 
মূখে উক্ত সতর্রের প্রাঙ্জল ব্যাখ্যা শ্রবণ কাঁরয়া 'বাস্মত হইলেন । অনন্তর 
অনন্যচিত্ত হইয়া স্বামিজশ অধ্য়নে রত হইলেন এবং দুই সপ্তাহ মধ্যেই 
অষ্টাধ্যায়ীর সমস্যাগৃলির নিরসন করিয়া অধ্যাপক সমীপে বিদায়গ্রহণ করিলেন। 
কেহ যেন না মনে করেন, মাত্র দুই সপ্তাহের মধ্যেই তান সমগ্র পাঁণাঁন অধ্যয়ন 
শেষ কাঁরয়াছিলেন। আমরা পূঝে উল্লেখ কারিয়াছ, বরাহনগর মঠে তান দুই 


অনেকেই সাঁন্দগ্ধাঁচত্তে প্রশন কাঁরতেন। তান উত্তর দিতেন, “যোগণর পক্ষে ইহা 
আশ্চর্যের বিষয় নহে। আত্মার সমস্ত শান্ত সংহত কাঁরয়া এক বিষয়ে নিয়োগ 
কাঁরলে ব্রিলোকে এমন কি রহস্য আছে যাহা অবগত না হওয়া যায় 2% 
জয়পুরের প্রধান সেনাপাঁত সরদার হরসিংহের সহিত স্বাঁমজীর ঘনিষ্ঠ 
পাঁরচয় ঘাঁটয়াছিল। তাঁহার আলয়ে স্বামিজী প্রীয়ই ধর্মালোচনা কারতেন। কাঁথত 
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আছে, সরদার সাহেব মূর্তিপূজায় বাসী ছিলেন না। একাঁদন রাজপথে শ্লীকৃষণ 
বিগ্রহসহ শোভাযান্রা চািয়াছে' স্বামজী সহসা তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া বললেন, 
“দেখুন, প্রীভগবানের জীবন্ত বিগ্রহ।” সরদারজশর ভাবান্তর হইল, অশ্রাসন্ত 
নযনে' তানি মন্মুগ্ধবৎ দাঁড়াইয়া রাহলেন। অবশেষে স্বাভাবিক অবস্থা 'ফাঁরয়া 
পাইয়া বিগালিত কণ্ঠে বাঁললেন, “স্বামিজ+, বহুবার তর্ক কাঁরিয়া যে বিষয় বুঝতে 
পারি নাই, আজ আপনার কৃপায় সেই অপূ্র্ব দর্শন লাভ হইল ।” 

স্বামজী পাঁরহাস-রাঁসক ছিলেন। আবশ্বাসী অথচ তাঁকিকাদগকে জব্দ 
কারয়া তান সর্ববাই আমোদ পাইতেন। একাঁদন 'তাঁন কাতিপয় ব্যান্তর সাহত 
ধর্মালোচনা কাঁরতেছেন, এমন সময় জয়পুরের বিখ্যাত পণ্ডিত সুর নারায়ণ 
সেখানে আঁসলেন। কথাপ্রসঙ্গে তান বাঁললেন, “আম একজন বেদান্তী। 
আম অবতার পুরুষদের বিশেষ আধ্যাত্মিক শীক্তিতে বিশ্বাস কার না। পৌরাণিক 
অবতারেও আমার বিশ্বাস নাই। আমরা সকলেই ব্রক্ম। আমার সাঁহত একজন 
অবতারের পার্থক্য কি 2” স্বাঁমজী উত্তর ধদলেন, “আপনার কথাই সত্য। তবে 
হন্দুরা মৎস্য কচ্ছপ বরাহকেও অবতার বলে। তাহার খ্ধ্যে আপাঁন কোনটি ?” 
সভায় হাসির রোল উঠল, পাঁণ্ডতজা অপ্রস্তুত হইয়া নিরস্ত হইলেন। 

জয়পুর হইতে দায় লইয়া স্বামজী আজমণীঢ়ে আসলেন এবং মনোহর 
আবু পর্বতে এক গূহায় অবস্থান কাঁরতে লাঁগলেন। কোটা-দরবারের একজন 
মুসলমান উকীল স্বামিজকে তদবস্থায় দোয়া স্বালয়ে লইয়া গেলেন। এই 
ধর্মপ্রাণ উদারহ্‌দয় মুসলমান ভদ্রলোক স্বামিজীর গৃণাবলপর পারচয় পাইয়া 
কোটার প্রধান মন্তী ঠাকুর ফতে সিংহ প্রভাতি বহন বিশিল্ট ব্যান্তর সাহত তাঁহার 
আলাপ করাইয়া দেন। একাঁদন মৌলবাঁ সাহেব্বর আহবানে, খেতাঁরর রাজা 
বাহাদুরের সেক্রেটারী মুন্সী জগমোহন লাল তাঁহাকে দর্শন কাঁরতে আসেন। 
কৈবল মাত্র কৌপধন পাঁরাঁহত স্বামজী তখন একখানি খাটিয়ায় শুইয়া মুদত- 
নেত্রে বিশ্রাম কারতেছিলেন। মুন্সপীজী মনে মনে ভাবিতেছেন, “আত সাধারণ 
ভবঘুরে সাধু, ভেকধারী চোর জংয়াচোরও হইতে পারে।” এমন সময় স্বামজী 
উঠিয়া বাঁসলেন। আলাপ আরম্ভ হইল। জগমোহন প্রশ্ন কাঁরলেন, “স্বাঁমিজী, 
আপান হিন্দু-সন্্যাসী হইয়া মুসলমানের বাঁড়তে আছেন; আপনার খাদ্য পানীয় 
মাঝে মাঝে এই মুসলমান ভদ্রলোক ছইয়া ফেলিতে পারেন।” স্বাঁমিজশ উত্তর 
দিলেন, '্মহাশয়, আপনার একথা বালবার অর্থ কিঃ আম সন্ন্যাসী: আম 
সমস্ত সামাঁজক' আচার নিয়মের উধের্বে। আম একজন মেথরের সাঁহত বাঁসয়া 
আহার কাঁরতে পাঁরি। ইহা ঈশ্বরের নিদেশ, অতএব আঁম নিভয়। শাস্নেও 
আমার ভয় নাই কেননা শাস্ত্র ইহা সমর্থন কাঁরয়া থাকেন। কন্তু আমার ভয়. 
আপনাদের মত সবজান্তা ইংরাজীনাঁবশদিগকে । আপনারা শাস্ত ও ভগবানের ধার 
ধরেন না। আম সর্বভূতে বন্দ জ্ঞান কাঁর। আমার নিকট আবার উচ্চ-নাঁচ 
স্পৃশ্যাস্পৃশ্য কি?” পশব শিব" উচ্চারণ করিয়া স্বামজী তন্ময় হইলেন, তাঁহার 
বদনমন্ডল স্বশীয় 'িভায় উদ্ভাঁসত হইয়া উঠিল। কিছক্ষণ আলাপের পরই 
জগমোহন মুগ্ধ হইলেন । রাজা বাহাদুর সেক্রেটারীর 'নকট স্বামিজীর বৃত্তান্ত 
শ্রবণ করিয়া "তাঁহার দর্শন কামনায় ব্যাকুল হইয়া পাঁড়লেন। 

স্লামিজী মুন্পীজীর সাঁহত রাজভবনে আসিলেন। রাজা গভীর শ্রদ্ধার সহিত 

টি :৭১৩৯৮১-০১০২০১৯ দে এল পপ ৯৯০ 
দাঁড়াইয়া প্রথমেই প্রশ্ন কারলেন, “স্বামিজী! জীবনটা কি?” 

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর আসিল, “একটা অন্তার্নহত শান্ত যেন ক্লমাগত স্ব স্বরূপে 
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ব্যস্ত হইবার জন্য আবিরাম চেম্টা কাঁরতেছে, আর বাঁহঃ্প্রকীতি তাহাকে দাবাইয়া 
রাঁখতেছে; এই সংগ্রামের নামই জীবন |” 

রাজা আরও কয়েকটি প্রশ্ন কারলেন, স্বামজীও তাহার যথাযথ উত্তর দিলেন। 
রাজা তাঁহার সূক্ষননদৃষ্টি ও গভীর আধ্যাত্বক শান্তর পাঁরচয় পাইয়া মৃস্ধ হইলেন 
এবং কয়েকদিন পর তাঁহাকে অনুরোধ কাঁরয়া স্বরাজ্যে লইয়া গেলেন। ধর্মপ্রাণ 
রাজা আঁজতাঁসংহ ও তাঁহার সেক্রেটারী মুল্সীজী স্বামজশর 'শষ্যত্ব গ্রহণ 
কাঁরলেন। গুরুভন্ত শিষ্যের ব্যাকুল আগ্রহ উপেক্ষা করতে না পাঁরয়া » স্বামজীীকে 
কিছাাঁদন রাজপ্রাসাদে বাস করিতে হইল। 

রাজার সভাপশ্ডিত নারায়ণ দাস তৎকালে সমগ্র রাজপূতানায় সর্বশ্রেষ্ঠ পাণ্ডিত 
ছিলেন। স্বামজী এই সুযোগে তাঁহার নিকট পতঞ্জালর মহাভাষ্য অধ্যয়ন 
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সন্ন্যাসীর অলৌকিক প্রাতভায় বিস্মিত হইয়া পাণ্ডিতজণ 
একাঁদন তাঁহাকে বাঁললেন, “স্বামূজ! আমার যাহা শিখাইবার ছিল, তাহা শেষ 
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কারতাম না।” স্বামিজী এই পশ্ডিতজণকে চিরাদন অধ্যাপকের মত শ্রদ্ধা 

বেন । 

খেতারর রাজা অপন্রক ছিলেন। একাঁদন গুরুসদনে স্বীয় দুঃখ 'ননবেদন 
কাঁরয়া প্রার্থনা করিলেন, “যাহাতে আমার একটি পন্রসন্তান হয়, আপাঁন দয়া 
কাঁরয়া আমাকে সেই আশীর্বাদ করুন ।” রাজার প্রার্থনা শুনিয়া স্বাঁমজী চান্তিত 
৯২ অবশেষে কাতর আবেদন উপেক্ষা কারতে না পাঁরয়া বাললেন, 

র কৃপায় আপনার মনোরথ পূর্ণ হইবে ।” 
পর স্বামিজী পুনরায় ভ্রমণে বাহর্গত হইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। 

রাজা বাহাদুর দুঃাখতান্তঃকরণে নিতান্ত আনচ্ছার সাঁহত তাঁহাকে বিদায় দিলেন । 

গুজরাটের মরুময় প্রদেশ পদব্রজে আতক্রম কাঁরয়া ক্লমে আহমেদাবাদ, 
খলম্বাঁড, জুনাগড়, ভোজ, ভেরাওল, প্রভাস ও 'সোমনাথেরইাবশাল মানের 
ধ্বংসাবশেষ 'দর্শন' করিয়া স্বামজধ' পোরবন্দরে উপনীত হইলেন। লিম্বাডর 
মহারাজা বাহাদুর ইতোমধ্যে স্বামিজীর িষ্যত্ব গ্রহণ কাঁরয়াছিলেন। একদিন 
স্বামিজীকে পোরবন্দরের টনি ভ্রমণ করিতে দেখিয়া মহারাজা তাঁহাকে স্বীয় 
প্রাসাদে লইয়া আসলেন 

পোরবন্দরের ১৬ পণ্ডিত শঙ্কর পাশ্ডুরঙ্গ মহোদয়ের সহিত পাঁরচিত 
হইয়া তাঁহার পুনরায় পাঠস্পৃহা জাঁগয়া উঠিল। সন্্যাঁস-ছাত্রের সক্ষমবুদ্ধির 
পরিচয় পাইয়া পা্ডিতজণও তাঁহাকে মহাভাষ্য পড়াইতে লাগিলেন। পাণ্ডিত নারায়ণ 
দাসের নিকট স্বামজী উহার আঁধকাংশই পাঠ কাঁরয়াছিলেন; এক্ষণে অবাঁশন্টভাগ 
শেষ করিয়া উৎসাহের সাঁহত বেদান্তের ব্যাসসূত্র অধ্যয়ন ও আলোচনা কাঁরতে 
প্রবৃত্ত | 
ঘটনাক্রমে এই সময় গোবর্ধন মঠের জগদ্‌গুর শ্রীন্রীমং শঙকারাচার্য মহারাজ 
পোরবন্দরে আগমন করেন। তদুপলক্ষে তাঁহার সভাপতিত্বে িম্বাঁড রাজভবনে 
স্থানীয় পাশ্ডিতমন্ডলশর এক বিচারসভা আহবত হয়। পাণডিত শঙ্কর পাশ্ডুরগ্গ 
মহোদয় স্বামিজী সমভিব্যাহারে সভামধ্যে প্রবেশ 

পা তা সা রা 
সেজন্য অনেকেই তাঁহাকে পরীক্ষা কারবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উাঠলেন। দুই একজন 
বয়োবৃদ্ধ পশ্ডিত অন্যান্য পণ্ডিতগণের দ্বারা পৃষ্ঠপোিত হইয়া তাঁহাকে প্রশ্ন 
কাঁরতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহা মহা পণ্ডিতমণ্ডলীর সম্মুখে সহসা বাদে আহত 


/৪ বিবেকানন্দ চাঁরত 


হইয়া সম্ভ্রম-সঙ্কুচিত লঙ্জায় স্বামজীর বদনমন্ডল আরান্তম হইল) অবশেষে 
স্বীয় অধ্যাপকের সম্মাত গ্রহণ কাঁরয়া তিনি ধীরভাবে উত্থাপিত কূটপ্রশ্নগঁল 
একে একে মীমাংসা কাঁরয়া দিতে লাঁগলেন। স্বাঁমিজীর বিনয়, পাশ্ডিত্য ও 
তেজস্বিতা প্রভাতি সন্দর্শনে পণ্ডিতমণ্ডলণ মুগ্ধ হইয়া মা, এ কাঁরতে 
লাগলেন । শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য মহারাজও তাঁহাকে 'সান্নকটে আহ্বান কাঁরয়া হর্ষোচ্ছবল 
কন্ঠে আশীর্বাদ এবং সস্নেহ ব্যবহারে আপ্যায়িত কারলেন। 

স্বামজীর অসাধারণ ধাশান্ত ও পাঁবন্র চারন্রের সাঁহত ঘাঁনম্ঠভাবে পাঁরাঁচিত 
হইয়া একদিন তাঁহার অধ্যাপক পশ্ডিত শঙ্কর পাণ্ডুরঙ্গজী বাললেন, “দ্বামিজী! 
এদেশে ধর্মপ্রচার করিয়া আপনি বিশেষ সুবিধা কারতে পারবেন বালয়া মনে 
হয় না। আপনার উদারভাবসমূহ আমাদের দেশের লোক অনেক বিলম্বে বুঝিবে। 
বৃথা শান্তক্ষয় না করিয়া আপাঁন পাশ্চাত্যদেশে গমন করুন । সেখানকার লোক মহত্বের 
ও প্রাতিভার সম্মান করিতে জানে । আপনি নিশ্চয়ই পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার 
উপর সনাতন ধর্মের অপূর্ব জ্ঞানালোক নিক্ষেপ করিয়া এক আভনব যুগান্তর 
অনয়ন কাঁরতে সক্ষম হইবেন।” 

স্বামিজী বিয়ংকাল চিন্তা করিয়া উত্তর কাঁরলেন, “একদিন প্রভাসে সমদ্র- 
তণরে দাঁড়াইয়া দূর দিক্চক্রবালে আলোকমশ্ডিতশীর্ষ তরঙ্গমালার নৃত্যভঙ্গণ 
দোঁখতেছিলাম; সহসা যেন মনে হইল এই বিক্ষোভত সিন্ধু অতিক্রম করিয়া 
আমাকে কোন সুদূর দেশে যাইতে হইবে; কিন্তু তাহা "ক প্রকারে সম্ভব হইবে 
বাঁঝতে পার না।” 

এই সময় ঘটনাচক্রে স্বামী ্রিগ্ণাতীত হিঙ্গুলাজ তদঁর্থে যাইবার পথে 
তথায় উপনীত হন। িম্বডি রাজপ্রাসাদে একজন মহাপন্ডিত পরমহংস" অবস্থান 
কাঁরতেছেন শ্াঁনয়া দর্শনার্থে উপস্থিত হইয়া দেখেন যে, পরমহংস আর কেহই 
নহেন, তাঁহাদৈর 'প্রয়তম নেতা নরেন্দ্রনাথ। কথাপ্রসঙ্গে স্বামজী বাললেন, “ভাই 
সারদা! ঠাকুর যেসব কথা বলিতেন, যাহা আম চপলতাবশতঃ তখন হাসিয়া 
উড়াইয়া দিতাম, এক্ষণে সেগুলির সত্যতা ক্লমে মে অনুভব কাঁরতোছ। আমার 
মনে হয়, আমার ভিতর যে শান্ত আছে, তাহা দ্বারা জগৎ ওলট-পালট কাঁরয়া 
দিতে পার।” স্বামী ব্রগ্ণাতীত প্রস্থান কাঁরলে পাছে অন্যান্য গুরুভাইগণ 
তাঁহার সংবাদ জানিয়া বিরন্ত করেন, এই আশঙ্কায় স্বামিজী পোরবন্দর পাঁরিত)াগ 
করিয়া দ্বারকা, মণ্ডবাঁ, পাঁলিটানা ইত্যাদি স্থান পাঁরদর্শন কাঁরয়া বরোদায় 
আঁসয়া বরোদারাজ্যের দেওয়ান বাহাদুর মাঁণভাই-এর আঁতাঁথ হইলেন। এখানে 
তান তিন সপ্তাহ ছিলেন এবং মাঝে মাঝে দুই-এক দিনের জন্য মধ্যভারতের 
কয়েকটি স্থান দর্শন করেন। এইকালে ভারতের 'বাভন্ন প্রদেশের 
পাঁরচয় লাভের জন্য তাঁহার আগ্রহ যেন শতগুণ বার্ধত হইয়াছিল। গুজরাট, 
কাঁথয়াবাড় এবং বোম্বাই অণ্লের বহু ছোট বড় দেশীয় নৃপাতি ও শাসকমন্ডলণীর 
সাহতও তানি ইচ্ছা কাঁরয়া পারাচিত হন। জনসাধারণের দাঁরদ্য, দুঃখ ও অজ্ঞতার 
প্রতিকারকল্পে ধনী রাজা মহারাজারা অগ্রসর হইলে কার্য অধিকতর সহজ হইবে 
তৎকালে এই ধারণা তাঁহার ছিল। বরোদা হইতে খাণন্ডোয়া হইয়া একজন বাঙ্গাল 
ভদ্রলোকের পারচয়পন্রসহ তান বোম্বাইয়ের ব্যারিষ্টার শেঠ রামদাস 
আঁতাথ হন। এই সময় বোম্বাইয়ের একজন খ্যাতনামা রাজনোৌতক নেতা, 
কাঁলকাতার একখানি ইংরেজী খবরের কাগজে প্রকাশিত সহবাস-সম্মাতর বয়স 
ধনর্ধারণ আইন সম্পর্কে বাদান্বাদের প্রাতি স্বামিজীর দৃম্টি আকর্ষণ করেন। 
বাঙ্গলার 'শাক্ষত ভদ্রলোকেরাও যে 'নল্জভাবে এমন একটা আইনের প্রীতবাদ 
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করিতে পারেন, ইহা দেখিয়া স্বামিজী মরমে মারয়া গেলেন এবং কথাপ্রসঙ্গে 
বাল্যাববাহের অসামঞ্জস্য ও কুফলের তত্র সমালোচনা কাঁরলেন। গোঁরকধারী 
একজন হিন্দু-সন্্যাসীর উদারভাব দর্শনে বোম্বাইয়ের বিখ্যাত রাজনীতিক বাস্মিত 
হইয়াছিলেন সন্দেহ ন'ই। 

১৮৯২, সেপ্টেম্বর মাসে বোম্বাই হইতে পৃণাগামন ট্রেণের দ্বিতীয় শ্রেণীর 
গাঁড়তে স্বামিজী বাঁসয়া আছেন, গাঁড়তে আরও তিনজন মারাঠী যুবক যার 
ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ঘোর তক্যুদ্ধ চঁিয়াছে। তকের বিষয় 'ছিল-_সন্ব্যাস। 
দুইজন যুবক, রাণাডে ইত্যাঁদ সংস্কারকগণের প্রাতিধহান কাঁরয়া সন্ন্যাসের 
অকর্মণ্যতা ও 'নানা দোষ প্রদর্শন কাঁরতেছিলেন, অপর একজন তাঁহাদের মত 
খণ্ডন কারয়া ভারতের সংপ্রাচীন সন্ন্যাসের মহিমা কীর্তন কাঁরতোছলেন। এই 
যফবকই লোকমনন্য বালগঙ্গাধর তিলক । পাশ্র্বে উপাবষ্ট সন্্যাসধ গববেকানন্দ 
তর্করত যুবকগণের যুক্তি ও উত্তি মনোযোগ দিয়া শীনতোঁছলেন; অবশেষে 
লোকমান্য তিলকের পক্ষাবলম্বন কারয়া তানও তরষুদ্ধে যোগ দিলেন। এই 
'ইংরেজী-জানা' সন্ন্যাসীর প্রখর প্রাতিভায় যুবকগণ [িশেষভাবে তাঁহার প্রাত 
আকৃষ্ট হইয়া পাঁড়লেন। স্বামিজ ধারভাবে ব.ঝাইয়া দিলেন যে, সন্ন্যাসীরাই 
ভারতের প্রান্ত হইতে প্রান্তান্তরে ভ্রমণ কাঁরয়া জাতীয় জীবনের উচ্চাদর্শ সমগ্র 
ভারতে এতাবতকাল প্রচার করিয়াছে । ভারতীয় সভ্যতার সর্বোচ্চ আভব্যান্ত এই 
সন্ধ্যাসই জাতীয় জীবনের আদর্শকে নানা 'বপর্যয়ের মধ্য দয়াও এতকাল শিষ্য 
'পরম্পরাম্ন রক্ষা কাঁরয়া আঁসয়াছে। ভণ্ড স্বার্থপর ব্যান্তর হাতে মাঝে মাঝে 
সন্ন্যস লাঞ্চিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু ভারতের সমগ্র সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়কে ব্যান্ত- 
[বিশেষের ভণ্ডামীর জন্য দায়ী করা অসঙ্গত। এই সুপণ্ডিত সন্ন্যাসীর বাকাঁবভতি 
ও গভীর পাণ্ডিত্য দর্শনে লোকমান্য তিলক মহারাজ মুগ্ধ হইলেন এবং পুণা 
স্টেশনে অবতরণ করিয়া স্বাঁমিজীকে স্ব!লয়ে লইয়া গেলেন । স্বামজণীাও তিলক 
মহারাজের প্রখর প্রাতভা ও বেদাদি শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য দোখয়া সানন্দে তাঁহার 
আলয়ে অবস্থান কাঁরতে লাঁগলেন। উভয়ে পরাধীন ভারতের সমস্যাগাঁলর 
অ'লোচনায় তৃপ্ত হইয়াছিলেন। কিয়াদ্দবস পুণায় তিলক-ভবনে যাপন কাঁরয়া 
স্বামিজী মহাবালেশ্বর আঁভমুখে যাত্রা কারলেন। একদিন 'লম্বাডর ঠাকুর সাহেব 
স্বীয় গুরুকে রাজপথে দীনবেশে দোৌখতে পাইয়া তাঁহাকে স্বালয়ে লইয়া 
আসলেন এবং বাঁললেন, “এইরূপ অনর্থক ভ্রমণররেশ সহ্য কারতেছেন কেন? 
আর আপন'কে ছাড়িয়া দিব না। দয়া কাঁরয়া আমার সঙ্গে চলুন, 'লিম্বাঁডতে 
আপনার স্থায়ীভাবে থাকবার স্বন্দোবস্ত করিয়া দিব ।” 

স্বামিজী উত্তর কারলেন, “মহারাজ! একটা অদ্ভুত শান্ত আমাকে জোর 
কাঁরয়া ঘঃরাইয়া লইয়া বেড়াইতেছে। ঠাকুর আমার স্কন্ধে এক মহান্‌ কার্ধভার 
অর্পণ কাঁরয়া গিয়াছেন। যে পর্্তি না উহা শেষ হইবে, ততাঁদন বিশ্রাম কারবার 
আশা বৃথা । যাঁদ জীবনে কখনও বিশ্রাম কারবার অবসর পাই, তাহা হইলে 
আপনার সাঁহত আঁসয়া বাস কাঁরব।» 

বিবেকানন্দ আবার পথে বাহির হইলেন। মারমাগোয়া হইয়া, বেলগামে 
উপাস্থত হইয়া একজন মরাঠী ভদ্রলোকের আতাঁথ হইলেন। তাঁহার পত্র 
অধ্যাপক জজ. এম. ভাটে তাঁহাদের আঁভনব আঁতাঁথ সম্পর্কে যে সূদশর্ঘ বিবরণ 
ণলখিয়াছেন, তাহা হইতে আমরা দোঁখ যে, সরল, উদার, অকপট স্বামজীর 
পাণ্ডিত্য, ণনরাঁভমান খবনয় এবং তার জাতগুয়তাবোধে স্থানীয় 'শাক্ষত ও 
ণবাঁশস্ট ব্যান্তিমাত্রেই তাঁহার প্রাতি আকৃষ্ট হইয়াছলেন। 
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৮৬ ববেকানন্দ চরিত 


বেলগামের বন-বিভাগের কমমচারী হারপদ মিন্র মহাশয় বাঙ্গালণ 'সন্ব্যাসীর 
পরিচয় প'ইয়া তাঁহাকে স্বালয়ে লইয়া আসেন এবং তাঁহার পাশ্ডিত্য ও 
ধর্মানুরাগে মধ হইয়া সস্ত্রীক শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এইখানে ঈবামজশ 
আমোরকায় ?গয়া [শকাগ্ো-ধর্মসভায় যোগদানের আভিপ্র/য় হারপদবাবুর নিকট 
বত কাঁরয়াছিলেন। কিন্তু হাঁরপদবাব যখন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য চাঁদা সংগ্রহ 
করিবার প্রস্তাব করলেন, তখন স্বামজশ তাঁহাকে 'নিরস্ত কাঁরলেন। কয়েকাঁদন 
পর মি্র-দম্পাঁতর নিকট বিদায় লইয়া স্বামজশ বেলগাম হইতে বাঙ্গালোরে 
উপস্থিত হইলেন। 

মহাঁশুর রাজ্যের দেওয়ান আর. কে. শেষাদ্র বাহাদুর স্বাঁমজীর সহিত 
রর 
ওয়/ডয়ারের সাঁহত পাঁরচয় করাইয়া দিলেন। মহারাজা তরুণ সন্নাসীর 
অলোকিক প্রাতভা ও পাঁণ্ডিত্যের পাঁরচয় পাইয়া আনান্দিত হইলেন। বলা 
বাহুলা, স্বামিজী শ্রদ্ধাস্পদ আতাঁথরূপে রাজভবনে বাস কাঁরতে লাগিলেন। 
মহশশরাধিপ অত্যন্ত সরল ও উদার প্রকাতির লোফ ছিলেন। স্বামিজী সময় 
সময় বালকের মত সরলভাবে মহারাজার কোন কার্যে ভ্রুটি দেখিলে তৎক্ষণাৎ 
তীর সমালোচনা কাঁরতেন; মহারাজা তাহাতে বড়ই আনন্দানূভব কাঁরিতেন। 
একাঁদন স্বাঁমজীর সস্নেহ ভখ্সনায় মহারাজা কৃত্রিম কোপ প্রকাশ কাঁরয়া 
কাঁহলেন, “ক্বাঁমিজী! আম এত বড় একজন মহারাজা, আমাকে আপনার ভয় 
করা উচিত, খোসামোদ করা উচিত। ভাঁবষ্যতের জন্য আপাঁন সাবধান হইবেন, 
নতুবা অপনার জীবন সঙ্কটাপন্ন হইতে পারে ।” 

স্বাঁমজী বালকোচিত সরলতার সাঁহত মহারাজার কথাগুলি াব*বাস করিয়া 
গম্ভীরভ'বে উত্তর কাঁরলেন, “আপনার অসঙ্গত কার্য ও উন্তি সমর্থন কারবার 
জন্য তো বহু পারষদ আছেন। আম সন্ষ্যাসী- সত্যই আমার তপস্যা। সামান্য 
জড়দেহের আঁনষ্টাশঙ্কায় সত্যকে পাঁরত্যাগ কারব? আপপাঁন হিন্দুরাজা হইয়া 
একজন হিন্দী নিকট ক এইরূপ হানোটিত কার দত্যশা করেন? 

এইরূপ 'িভর্ঁক িভর্শক স্পত্টবাঁদিতার জন্যই স্বামজী মহীশূরাঁধপের বন্ধ 
হইতৈ পারিয়াছিলেন। মহারাজা একদিকে যেমন তাঁহার সাঁহত পাঁরহাস ও 
রহস্যালাপ কারতেন, অপরদিকে তেমনি গর্ব শ্রদ্ধা করিতেন; এমন কি, 
একদিন মহারাজা স্বামজশীর পাদপূজা কারবার আঁভিপ্রায় প্রকাশ কাঁরলেন, বিন্তু 
স্বামজী এমন প্রবল আপাতত উত্থাপন কাঁরলেন, যে, মহারার্জাকে বাধ্য হইয়া 
উত্ত সঙ্কল্প পাঁরত্যাগ কারতে হইল। এই পার্থব যশ-সম্মান ও এশবর্ষের 
আকাক্ক্ষাহশন সন্ব্যাসী যে স্বীয় অমল চাঁরব্রের প্রভাবে রাজাধরাজ হইতে দারিদ্র 
মেথরের পর্ন্তি হৃদয় জয় কাঁরয়া লইয়াছিলেন, ইহা আর বিচিত্র কিঃ 

একাদন দেওয়ানজীর সভাপাঁতিত্বে রাজপ্রাসাদে এক দাশীনক বিচারসভা 
আহৃত লয় । বাঙ্গালোর নগরের প্রায় সমস্ত পশ্ডিতবর্গ এই বিচারসভায় যোগদান 
করেন। স্বশমজণও মহারাজার অনুরোধে সভায় যোগদান কারিলেন। বেদান্তের 
চার আরম্ভ হইল। পাঁণ্ডিতবর্গ বেদান্তের 'বাভন্ন প্রকার মতবাদ' সমর্থন 
কাঁরয়া বাদানুবদে প্রবত্ত হইলেন। স্বমত প্রাতষ্ঠার আকাজ্ক্ষায় অপরের সমার্থত 
মত ভ্রন্ত বাঁলয়া প্রাতপাদন কারবার জন্য তমুল তকের ঝড বাঁহল--কিল্তু 
বহ্‌ৃক্ষণেও তাঁহারা কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে না পারিয়া নিস্তব্ধ হইলেন। 

অবশেষে দেওয়ানজীর অনুরোধে স্বামিজশ দন্ডায়মান হইযা সমবেত 
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মশ্ডিত মুখশ্রী ও বিদ্যুংবষাঁ উজ্জল নেত্রদ্বয় অনাতাঁবলম্বেই বয়োবৃদ্ধ সুবিজ্ঞ 
পাঁণ্ডিতমণ্ডলীর হৃদয় আঁধকার কারয়া লইল। স্বামজণী স্বভাব-সমধুর-কণ্ঠে 
সূলালত সংস্কৃতে, সর্বসংশয়চ্ছেদ 'বাভিন্ন প্রকার মতবাদগলি যে পরস্পর- 
বিরোধী নহে পরন্তু একে অন্যের পাঁরপূরক, ইহা অপূর্ব যান্তবলে প্রমাণ 
ক 
উহা সাধক-জীবনের বাভিন্নাবস্থায় অনুভূত সত্যসমূহ। অতএব একটিকে সত্য 
বাঁলয়া প্রাতপাদন কাঁরতে হইলে আপাতাবরুদ্ধ অপরাটকে মিথ্যা প্রমাণ কারবার 
কোনই প্রয়োজন নাই। স্বামজশর আভনব বেদান্তের ব্যাখ্যা শ্রবণ কাঁরয়া সমবেত 
রা বলার ভাতা বা রর চলার সূনান বারা 

গলেন। 

একাঁদন কথাপ্রসঙ্গে মহারাজা বাঁললেন, “স্বামিজী! আপনার জন্য কিছ 
কাঁরতে পারলে বড়ই সন্তুষ্ট হইতম্ম; আপাঁন তো কছই গ্রহণ করিবেন না।” 

স্বামজশ তাঁহার ভারত-্রমণের আঁভজ্ঞতা হইতে দেশের বর্তমান অবস্থা 
বর্ণনা কাঁরয়া বাললেন, “আমাদের বর্তমান প্রয়োজন পাশ্চাত্াবিজ্ঞান সহায়ে 
আর্থক ও সামাজিক অবস্থা উন্নত কাঁরিতে চেষ্টা করা; কিন্তু ইউরোপনয়াদগের 
দ্বারে দাঁড়াইয়া কেবলমাত্র রুন্দন ও ভিক্ষা প্রার্থনা কাঁরলে এই উদ্দেশ্য গসদ্ধ 
হইবে না। উহারা যেমন বর্তমান উন্নত বৈজ্ঞানক প্রণালীতে কাঁষ, শিল্প ইত্যাঁদ 
শিক্ষা দিবে, বানময়ে আমাদেরও উহাঁদগকে ছু দিতে হইবে। ভারতবর্ষে 
বর্তমানে দিবার মত এক আধ্যাত্মক জ্ঞান ব্যতীত 'আর কি আছে? সৈইজন্য 
সময় সময় আমার ইচ্ছা হয় যে, বেদান্তের অত্যুদার ধর্ম প্রচার কারিতে পাশ্চাত্য- 
দেশে গমন কাঁরব। যাহাতে এই আদান-প্রদান সম্বন্ধ স্থাঁপত হয়, 'তত্জন্য 
প্রত্যেক ভ।রতবাসীরই স্বজাতি ও স্বদেশের কল্যাণ-কামনায় চেম্টা করা কর্তব্য। 
আপনার ন্যায় মহাকুলপ্রসূত শান্তশালী রাজন্যবর্গ চেম্টা কারলে অ্পায়াসেই 
কার্য আরম্ভ হইতে পারে। আপনিই এই মহৎকার্যে অগ্রসর হউন, ইহাই আমার 
একমান্র প্রার্থনা ।» 

মহারাজা আভাঁনবেশ সহকারে স্বামিজীর বাক্য শ্রবণ কাঁরয়া বলিলেন যে, 

রা তাহা হইলে 
তান সমগ্র ব্যয়ভার বহন কাঁরবেন: এমন কি, তান তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে কয়েক 
সহস্র মূদ্রা প্রদান কাঁরতে উদ্যত হইলেন। স্বামিজণ প্রত্যাখ্যান কারয়া কহিলেন, 
“মহারাজ, আম এখনও 'স্থরাসদ্ধান্তে উপনীত হইতে পার নাই। আমি 
হিমালয় হইতে কন্যাকুমারী পর্যন্ত ভ্রমণ কারবার সঙ্কজ্প কাঁরয়াছি। এই 
পাঁনব্রাজব্রত উদযাপিত না হওয়া 48 সন ৯০ 
টির তাহার পর "ক কাঁরব, কোথায় যাইব, তাহার কিছুই 'স্থিরতা 
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অবশেষে একদিন স্বাঁমজীকে বিদায় লইতে উদ্যত দেখিয়া মহারাজা তাহাকে 
শবাবিধ বহমূল্য দ্রব্য উপহার প্রদান কারলেন। স্বামিজী উহার মধ্য হইতে বহু 
অনুরোধে বন্ধৃত্বের স্মতিচিহস্বর্প একাটি ধাতবদ্রব্যের সংম্রবহীন ক্ষুদ্র চন্দন- 
কা্ঠের হকা গ্রহণ কাঁরয়া অবাঁশল্ট দ্রব্য গ্রহণে অস্বীকৃত হইলেন। দেওয়ানজী 
সবামিজীব ক্ষুদ্র পঃট্লশর মধ্যে একতাডা নোট গণাঁজয়া দিবার জনা বহ7 চেষ্টা 
কাঁরয়া অকৃতকর্য 'হইলেন। তাঁহাকে বিমর্ষ দেখিয়া স্বামজী অগত্যা তাঁহার 
নিকট হইতে কোচিন পর্যন্ত একখা!ন দ্বিতণয় শ্রেণঈর রেলওয়ে টিকিট লইলেন। 
দেওয়ানজশ কোচিন রাজ্যের দেওয়ানজীর কউ একখানি পাঁরচয়-পন্র দিয়া 


৮৮ বিবেকানন্দ চরিত 


বাঁললেন, « ! আমার একটি অনুরোধ দয়া কাঁরয়া রাঁখবেম। আপাঁন 
পদব্রজে ভ্রমণ কাঁরিয়া কম্টভোগ করিবেন না; কোঁচিন রাজ্যের দেওয়ানজী আপনার 
্রীতরীরামেশ্বর পধন্ত যাইবার সুবন্দোবস্ত করিয়া দিবেন ।” 

মহীশ্‌রের দেওয়ান স্যার শেষাদর আয়ারের সাঁহত স্বামিজীর প্রগাঢ় বন্ধৃত্ব 
আমরণ অক্ষুপ্র ছিল। স্বাঁমজশ আমোরকা হইতে স্বীয় মনের ভাব ব্যন্ত কাঁরয়া 
এবং ভাঁবষ্যৎ বার্যপ্রণালশী সম্বন্ধে দেওয়ানজীর সাঁহত পন্রালাপ কাঁরতেন। 
স্বামিজী আমোরকায় সাফল্যলাভ কারবার পর কয়েকজন 'বাশিষ্ট ভারতীয় ধর্ম 
প্রচারক তাঁহার কুৎসা রটনা করিতে আরম্ভ করেন। বিবেকানন্দ প্রত্যাশা কারয়া- 
ছিলেন, ভারত হইতে ইহার প্রাতিবাদ হইবে। 'িন্তু তাহা হইতেছে না দোঁখিয়া 
[তান ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া দেওয়ানজশকে নি পন্ন লেখেন। দেওয়ানজনর 
উত্তর পাইবার পর স্বামজী (২০শে জুন, ১৮৯৪) 1শকাগো হইতে তাঁহাকে 
যে পর লেখেন, তাঁহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত কারতেছি। 

পপ্রয় দেওয়ানজী সাহেব, আপনার সহৃদয় পন্রখাঁন আজই পাইলাম। আম 
হঠকারতার সাহত কঠিন কথা লাখিয়া আপনার মহৎ হৃদয়ে ব্যাথা দিরাছি, তঙ্জন্য 
দুঃখ বোধ কাঁরতোছ। আপনার মৃদুভাষায় সংশোধনগুি শিরোধধার্য কারলাম। 
শষ্যস্তেহহং শাঁধ মাং ত্বাং প্রপম্নম্‌” গীতা । িন্ত আপাঁন ভাল কাঁরয়াই 
জানেন, আম ভালবাসার প্রেরণা হইতেই এরুপ 'লাখিয়াছি। শনন্দূকেরা পরোক্ষ- 
ভাবেও আমার কোন উপকার করে নাই, 'অন্যাদকে আমার গুরুতর ক্ষাঁত 
কারয়াছে। একথা তো সত্য যে হিন্দঃরা, আমি যে তাহাদের প্রাতনাধ একথা 
আমোরকানদের জানাইবার জন্য একাঁট অঙ্গুলণীও উত্তোলন করে নাই। আমার 
প্রাতি সদয় ব্যবহারের জন্য আমোরিকানদের ধন্যবাদ দয়া এবং আ'ম যে তাহাদের 
প্রাতীনাধ একথা জানাইবার জন্য আমার স্বদেশবাসী' ক কাঁরয়াছে 2 * * * 
তাহারা আমোরকানদের বাঁলতেছে, আম আমেরিকায় আসিয়া সন্ন্যাসী সাঁজিয়াছি, 
আসলে আমি একজন প্রতারক ছাড়া কিছুই নই। ইহাতে আদর অভ্যর্থনার দিক 
হইতে কোন ইতরাবিশেষ হয় নাই, কিন্তু আমার কাজের জন্য অর্থসংগ্রহ ব্যাপারে 
অনেকে ইহার ফলে হাত গুটাইয়া লইতেছেন। আম এক বংসর হইল এখানে 
আসিয়াছি, অথচ ভারতের একজন বিশিষ্ট ব্যান্তও আমোরকানদের একথা 
বিবার প্রয়োজন বোধ কারলেন না যে, আমি প্রতারক নাহ । ইহা ছাড়া এখানকার 
পর্রীরা আমার বিরুদ্ধে প্রচারত মতামত সংগ্রহ কাঁরতেছে, ভারতের খস্টান 
কাগজগ্ীল হইতে আমার নিন্দাসূচক উন্তিগ্ীল উদ্ধৃত কাঁরয়া প্রচার কাঁরতেছে। 
আপ্পান ভাল কাঁরয়াই জানেন যে এখানকার লোকেরা ভারতে খস্টান ও হিন্দুর 
মধ্যে পার্থক্য কতখান তাহা অজ্পই বূঝে। 

“আম প্রধানতঃ এদেশে আমার স্বদেশের কাজের জন্য অর্থসংগ্রহ করিতে 
আসিয়াছি। * * * দেওয়ানজী সাহেব, ইহার জন্য সঙ্ঘ ও অর্থ দুইই আবশ্যক 
_ প্রথম দিকে কাজ আরম্ভ কারবার জন্য কিছু অর্থ চাই। কিন্তু ভারতে আমাদের 
কে টাকা দিবে? * * * এই কারণেই আমি আমোরকায় আঁসয়াছ। আপনার 
মনে আছে, আম দাঁরদ্রদের নিকট ভিক্ষা কারয়া অর্থসংগ্রহ কাঁরশাছ, ধনীদের 
টকা লই নাই, কেননা তাঁহারা আমার ভাব ও আদর্শ বুঝে না। * * * এক 
বৎসর চাঁলিয়া গেল, কিন্তু আমার স্বদেশবাসীরা আমেরিকানদের এটুকু পর্যন্ত 
বাঁলতে পাঁরল না যে, আমি প্রতারক নহি, সতাসত্যই সন্ন্যাসী এবং "হিন্দুধর্মের 
প্রতীনাঁধ। ইহাতে কয়েক কথা মান্র খরচ- ইহাও তাহারা কাঁরল না। বাহবা, 
আমার স্বদেশবাসিগণ! দেওয়ানজী সাহেব, আমি ইহাদের ভালবাসি। * * * 


পরিব্রাজক ববেকানন্দ ৮৯ 


আমার দীর্ঘ পত্রে আমার কম্প্রণালশী বিস্তারিত লিখলাম । * * * প্রিয় বন্ধু, 
আপান আমাকে কল্পনা-বিলাসী বা স্বপ্নাতুর ভাবতে পারেন, কিন্তু অন্ততঃ 
এটুকু বিশ্বাস কাঁরবেন, আঁম অকপট এবং আমার সর্বপ্রধান দোষ এই আম 
আমার স্বদেশকে সর্হৃদয় দয়া ভালবাঁস-_ গভীরভাবে ভালবাস 1” 

কোচিনের রাজধানী ন্রিচ্ড়ে কয়েকাদন বিশ্রাম কাঁরয়। রমণীয় মালবার 
প্রদেশের মধ্য দিয়া স্বামিজী ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের রাজধানী শ্রিবান্দ্রমে উপাঁস্থত 
হইলেন। 'ব্রবাঙ্কুরের মহারাজার ভ্রাতুষ্পুত্রের গৃহশিক্ষক অধ্যাপক সুন্দরম আয়ার 
তাঁহাকে সমাদরের সাহত আঁতাথর্‌পে গ্রহণ কারলেন। স্বামিজা তাঁহার মধ্যস্থতায় 
ন্রবাঙ্কুরের মহারাজা, দেওয়ান বাহাদুর এবং প্রন্স মাতণ্ডি বর্মার সাঁহত আলাপ 
করেন। উন্ত রাজকুমারের সাঁহত কথাপ্রসঙ্গে স্বামিজী উত্তর ভারত, রাজপূতানা 
এবং পশ্চিম ভারতের দেশীয় নৃপাঁতদের বিষয় আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, দেশনয় 
নৃপাঁতদের মধ্যে বরোদার গাইকোক্ষাড়ের বিদ্যাবন্তা, কর্মকুশলতা ও দেশপ্রীত 
[বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । স্থানীয় কয়েকজন পাঁণ্ডিত ব্যাস্ত স্বামিজীীর পাশ্ডিত্য 
ও প্রাতিভায় মুগ্ধ হন। এইকালের কথা স্মরণ করিয়া 'ন্রবাঙ্কুন্নের এস. কে. নায়ার 
লাঁখয়াছেন__ 


“বখ্যাত পাণ্ডিত মহারাজা-কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক রঙ্গচারয়ার এবং 
স্বামিজী উভয়েই ইংরাজী ও সংস্কৃতে' সুপাঁণ্ডিত; তাঁহারা পরস্পরের সাঁহত নানা বষয়ে 
আলোচনা কৃঁরিয়া সুখী হইতেন। স্বাঁমজীর সাঁহত িছকাল আলাপ কাঁরলেই তাঁহার 
প্রখর ব্যান্তত্বে আকৃম্ট হইত না এমন ব্যান্ত বিরল। সাম্মালত বা পৃথকভাবে বহন ব্যান্তর 
বিভিন্ন শ্রেণীর প্রম্নের ফগপৎ উত্তর দিবার তাঁহার পরমাশ্চর্য দক্ষতা ছিল। কখনো 
স্পেনসার, কখনো সেক্সপীয়র, কখনো কালিদাস, কখনো বা ডারউইনের আঁভব্যান্তবাদ, 
ইহুদী জাতির হীতিহাস, আর্ধসভ্যতার ক্লমাভব্যান্ত, বেদ, ইস্লাম ধর্ম অথবা খৃষ্টান 
ধর্ম যে কোন বিষয়েই প্রশ্ন হউক না কেন, স্বামিজী সঙ্গত উত্তর দিবার জন্য সর্বদাই 
প্রস্তৃত। তাঁহার সর্বাবয়ব মহত্ব ও সরলতা মশ্ডিত। পাঁবত্র হৃদয়, অনাড়ম্বর জীবন, 
উদার ও প্রাণখোলা ব্যবহার, দূরপ্রসারী জ্ঞান ও গভীর সহান্ভূঁতিই তাঁহার চাঁরন্রের 
[বশেষত্ব।” 


মাদুরায় রামনাদের রাজা ভাস্কর সেতুপাঁতির সাঁহত তাঁহার পাঁরচয় হয়। 
সুপাঁণ্ডিত রাজা স্বামিজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। জনসাধারণের অবস্থার উন্নাতর 
জন্য শিক্ষা বস্তার ও কৃষির উন্নাত বিষয়ে সংসারাবরাগণী সন্নযাসীকে আগ্রহ 
ও উৎসাহের সাঁহত আলোচনা কারতে দিয়া রাজা 'বাস্মত হন। স্বামজী 
বাঁললেন, মোক্ষ সন্যাসীর লক্ষ্য হইলেও ভারতবর্ষের জনমণ্ডলীর উন্নাত সাধনের 
চেম্টাও যে মোক্ষলাভের সোপান, আম গুরুর নিকট এই আদর্শই পাইয়াঁছ। 
মাদুরায় কয়েকাঁদন কাটাইয়া বন্ধনমনন্ত সিংহের নায় স্বামজী দীক্ষণ ভারতের 
বারাণসী রামে*বরে, ভগবান শ্রীরামচন্দ্র প্রাতিষ্ঠিত শিব এবং সুবৃহৎ মান্দরাঁদি 
দর্শন কাঁরয়া কন্যাকুমারী আঁভমহখে প্রস্থান করিলেন। 

স্বামিজীর অপূর্ব ভারত-দ্রমণ-কাহিনী যথাযথভাবে 'লিপিবদ্ধ করা এই ক্ষ 
পুস্তকে অসম্ভব বিধায় সংক্ষেপে সমাপ্ত কাঁরতে বাধ্য হইলাম। কখনও বা 
রাজাধিরাজের শীতল মর্মর-হুমে্ণ বিশ্রামরত স্বামিজ_ পাশ্রবে নরপাঁতি আদেশ 
পালনের জন্য যুক্তকরে দণ্ডায়মান; কখনও বা রোদ্রুদীগ্ত প্রচণ্ড-মরুর তপ্ত- 
বাল্কাপূর্ণ বক্ষে ক্ষুতীপপাসায় কাতর স্বামিজী-সম্মুখে সামান্য বাঁণক খাদ্য- 
পানীয়ের লোভ দেখাইয়া র্যঙ্গপরায়ণ। কখনও বা রাজা, মহারাজা, উচ্চবংশজাত 


৯০ বিবেকানন্দ চাঁরত 


ধনী ও সন্দ্রান্ত ব্যন্তিগণের আগ্রহপূর্ণ আমন্ত্রণ অগ্রাহ্য কাঁরয়া দরিপ্রু চর্মকার- 
গৃহে ভিক্ষা গ্রহণপূ্বক তাহাকে কৃতার্থ কাঁরতেছেন; আবার কখনও বা ব্লমাগত 
পাঁচ ছয় দিবস নিয়ামত আহার-পানীয় বিবাঁজত হইয়া তরুতলে বাঁসয়া 
প্রসন্নহাস্যে, ধর্মের সূক্ষনতত্ব ব্যাখ্যা কারতেছেন। আদর, সম্মান, ভান্ত, উপেক্ষা, 
তাড়না কিছুতেই তাঁহার চিত্ত বিচালত করিতে সমর্থ, হয় মাই। পে অব! 
তিাতিক্ষা, অসাম ধৈর্য, অলৌকিক ত্যাগশন্ত, অপার পরদুঃখক।তরতা মানবাঁয় 
ভাষায় ব্যন্ত করা অসম্ভব । আমরা যাহাকে দুঃখকম্ট বাল, যাহার সামান্য স্পর্শে 
আমরা ব্যাথত চিত্তে আর্তন'দ কাঁরয়া “ভগবানের বিচার নাই” বালয়া ধিক্কার 
দেই, মৃর্তমান সন্ব্যাস এই মহাপুরুষ আঁবচাঁলিতভাবে তাহা সহ্য করিয়াছেন__ 
কেবল সহ্য নয়- এগুলি লইয়া তান যেন আনন্দে উন্মত্ত । তান দুঃখকন্ট হইতে 
পলায়নের চেষ্টা কোনাঁদন করেন নাই, বরং স্বীয় সমগ্র যোগৈশ্বর্য গোপন কাঁরয়া 
মানবজাতির সমগ্র দুর্বলতা সমগ্র পাপভার সমগ্র দুঃখকম্ট নিজস্কন্ধে বহন কাঁরয়া, 
আমাদের মত মানুষ সাজিয়া, জগতের কল্যাণ কমনায় নবজাগরণের পনণ্যবারতা 
প্রত্যেকের দ্বারে দ্বারে যাঁচিয়া গিয়াছেন। ইহাপেক্ষা আধক স্বার্থ ত্যাগ, 
অধিক তপস্যা বর্তমান যুগে কদাচিৎ দেখা গিয়াছে । স্বামিজী ভারত-ভ্রমণে 
বাহর্গত হইবার প্রান্কালে জনৈক ভীন্তুভাজন বন্ধুকে এক পত্রে 'লাখিয়াছলেন, 
“আশীর্বাদ কারবেন, যেন আমার হৃদয় মহা এশবলে বলীয়ান হয় এবং সকল 
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কারণ_-“আমরা জগতের দুঃখকষ্টর্প কুশ ঘাড়ে করিয়াঁছ, হে [পতঃ, তুমিই 
আমাদিগকে বল দাও, যেন উহা আমরণ বহন কারতে পাঁর।” 

এই অশা্ত ভ্রমণের মধ্য দিয়া ভারতের বাভন্ন প্রদেশের অচার-ব্যবহার 
রশীত-নীতির পাঁরচয় পাইয়া স্বাঁমজী মে আভিজ্ঞতা লাভ কাঁরয়াছলেন, তাহা 
সামান্য নহে। কিন্তু সর্বোপাঁর জনসাধারণের দারিদ্র্য, অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের 
ফলস্বরূপ দুঃখই তাঁহার 'বশাল হৃদয়কে ব্যাথত করিয়া তুলয়াঁছিল। আমরা 
দোঁখতে পাই, তাঁহার পাঁররাজক জীবনে তান প্রায় সর্বদাই রাজ-রাজড়াদের 
আতাঁথ হইয়াছেন, যাচিয়া তাঁহাদের সাঁহত দেখা কারয়াছেন। এই কালে তাঁহার 
ধারণা ছিল, পাশ্চাতাভাবে উন্মত্ত, অপাঁরাঁমত 'বলাসী এবং আঁমিতব্যয়ী দেশীয় 
রাজাদগের চিন্তে জাতির প্রাত সহানুভাত সন্গারত হইলে জনসাধারণের কল্যাণ 
হইবে ।* তান মনে কাঁরতেন, ইহারা বলাসে যে অর্থ ব্যয় করে তাহার 'কিয়দংশ 








* ১৮৯৪ সালের ২৩শে জুন 1শকাগো হইতে স্বাঁমজী মহীশ্‌রের মহারাজাকে এক 
পত্রে লীখয়াঁছলেন_-«* * * ভারতের সবাঁবধ দূগগাঁতর মূল কারণ দাঁরদ্ু জনসাধারণের 
দুরবস্থা । পাশ্চাত্যদেশের দারদ্রুরা বর্বর, তুলনা আমাদের দেশের দাঁরদ্ররা দেব-প্রকাতি; এই 
কারণে আমাদের দেশেব দাঁরদ্রের উন্নাতাঁবধান সহজে সম্ভবপর। আমাদের 'নম্নশ্রেণীগূলির 
প্রতি একম'্ত্র কর্তব্য তাহাদের শিক্ষা দেওয়া, তাহাদের প্রনম্ট ব্যান্তত্বকে 'বকশিত করা। 
তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া যে, তোমরাও মানুষ; চেস্টা করিলে সকলের মত তোমরাও উন্নৃতি- 
লাভ করিতে পার। এই বোধ তাহারা হারাইয়া ফেলিয়াছে। আমাদের জনসাধারণ এবং 
নৃপাঁতবৃন্দের সম্মুখে সেবার এই 'বস্তৃত কর্মক্ষেত্র। এ-পর্য্ত এঁদক "দয়া গিছুই করা হয় 
নাই। গুরু-পুরোহিতকুল এবং [বিদেশী রাজশীল্ত দ্বারা শত শত শতাব্দ পদদলিত হওয়ার 
ফলে, তাহারা ভুলিয়া 'গিয়াছে যে, তাহারাও মানুষ । 

“তাহাঁদগকে আদর্শ 10693 দিতে হইবে; তাহাদের চক্ষ; খুলিয়া দিতে হইবে যাহাতে 
জগতে কোথায় ি ঘাঁটতেছে, তাহা বুঝিতে পারে, তাহা হইলে তাহারা নিজেরাই মান্তর পথ 


পরিব্রাজক বিবেকানন্দ ১১ 


শিক্ষা বস্তার ও কাষির উন্নাতিতে নিয়োগ কাঁরলে জনসাধারণের সৃনিশ্চিত কল্যাণ 
হইতে পারে, এবং ইহারা পাশ্চাত্য গবলাসের অনুকরণ না কাঁরলে, ইহাদের দেখা- 
দেখি সাধারণ ধনীরাও স্বজাঁতর সাঁহত সামাঁজকতা 'ছন্ন কাঁরয়া সাহেবীয়ানায় 
অভ্যস্ত হইবে না। কিন্তু পরবতাঁকালে তাঁহার এই ধারণা পাঁরবার্তত হইয়াছল। 
দের ভাতের ওলা বিহার জাতী রান পদাকিউ 
যুবকদের প্রতিই আধক নিভরশীল হইয়াছলেন। যুবক সন্্যাসী বিবেকানন্দের 
চিন্তা ও চরিত্রের আতি দত পাঁরবর্তন এই কালে হইয়াছিল। ১৮৮৮-তে যে 
অশান্ত পাঁরব্রাজক বরাহনগর মঠ ছাড়িয়া নিরুদ্দেশ যান্নায় বাহির হইয়াছল, 
আর ১৮৯২ সালের ডিসেম্বর মাসে যে বিবেকানন্দকে আমরা দাক্ষিণাত্যের পথে 
পথে ভ্রমণ কারতে দোখলাম, এই দুই সম্পূর্ণ না হইলেও পৃথক ব্যান্ত। এমন 
অশ্চর্য মানাঁসক বিকাশ আত অল্প মানবেই সম্ভব। ভগবান শ্রীরামকৃফ্ণের মঞ্গল- 
হস্ত যেন আবরণের পর আবরণ উন্মোচন করিয়া, তাঁহাকে ভারত ভ্রমণের ছলে 
জাতীয় জীবনের মর্মান্তিক সমস্যার সাহত মুখোমৃঁখ কাঁরয়া দিলেন। 

সম্মুখে আনলান্দোলিত বাঁচি-বিক্ষোভময়ণ উচ্ছ্বাঁসত সুনীল জলাধ ; পশ্চাতে 
মরু-গিরি-কান্তর-পাঁরশোভিতা শস্যশ্যামলা ভারতবর্ষ আর তাহার সর্বশেষ 
প্রদ্তরখাঁনর উপর যোগাসনে সমাসীন নব্য ভারতের মন্ত্রগুরু_পাঁরব্রাজকাচার্য 
শববেকানন্দ'! 'ক মাঁহমময় দৃশ্য! 

স্বামজী ভাবতেছেন, শ্রীগ্রূর আদেশবাণী 'শরোধার্য কাঁরয়া সমগ্র ভারত- 
বর্ষ ভ্রমণ কারয়াছ; ধনী, নির্ধন, উচ্চ, নীচ, রাজা, মহারাজা, পন্ডিত, মূর্খ 


বাঁছয়া লইতে পাঁরবে। প্রত্যেক জাত, প্রত্যেক পুরুষ ও নারী প্রত্যেককেই স্ব স্ব মান্ত- 
[ধানের পথ কারিয়া লইতে হয়। তাহাদের কেবল এইট.কু সাহায্য কারতে হইবে যে কতকগ্ীল 
কার্যকরী আদর্শ দেওয়া,_অবাঁশষ্ট যাহা ছু তাহাব ফলস্বরূপ আপাঁনই আঁসবে। 
আমাদের কাজ হইল রাসায়ানক উপাদানগাল একন্র সমাবেশ করা, প্রাকৃতিক নিয়মেই সেগ্ীল 
দানা বাঁধয়া উঠিবে। আমাদেব কর্তব্য তাহাদের মাথায় কতকগুলি ভাব ঢুকাইয়া দেওয়া। 
বাদ বাক" যা কছ তাহাবাই কারয়া লইবে। ভাবতের জন্য ইহাই প্রয়োজন। অনেকাঁদন হইল, 
আমার মনে এই কার্যপ্রণালীব ভাবগনাঁল রাঁহয়াছে। ভারতে তাহাব সার্থকতার উপায় না 
দেখিয়া আমি এদেশে আসয়াছি। 

“আমাদের দেশের দরিদ্রদের শিক্ষাদানের পথে 'বিঘণ প্রচুর । ধারয়া লওয়া যাক, মহারাজা 
গ্রামে গ্রামে অবৈতাঁনক বিদ্যালয় স্থ'পন করিলেন, কিন্তু তাহাতেও কোন উপঝার হইবে না। 
কেননা, ভারতে দাঁরদ্য এত ভয়াবহ যে গরশীবের ছেলেবা পিতার সাহায্যের জন্য ক্ষেত্রে 
যাইবে, অথবা অন্যত্র কিছু উপাজন কারবার চেষ্টা কারবে। বিদ্যালয়ে আসা তাহার পরের 
কথা। যাঁদ দাঁরদ্র বালক শিক্ষাকেন্দ্রে না আসতে পারে, তাহা হইলে 'শক্ষা তাহার গৃহে 

যাইতে হইবে । আমাদের দেশে হাজার হাজার একাগ্রলক্ষ্য আত্মত্যাগণী সন্ন্যাসী আছেন, 
যাহারা গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে 'িয়া ধর্মপ্রচার কিয়া থাকেন। ইহাদের একটা অংশকে যাঁদ 
লোৌকিকবিদ্যা-শক্ষকরৃপে সঙ্ঘবদ্ধ করা যায়, তাহা হইলে তাঁহারা গ্রামে গ্রামে, গৃহে গৃহে 
গিয়া ধর্মপ্রচারের সাহত শিক্ষাও দিতে পাববেন। 

“মনে কবুন এমন দুইজন শিক্ষক ম্যাজিক লণ্ঠন, ভূগোলক, মানাঁচন্র প্রভাতি লইয়া 
অপরাহ কোন (তামে য়া উপস্থিত হুইলেন। ইন্হারা 'অজ্রলোকদের জ্যোতীর্বজ্বান, ভূগোল 
প্রভীতি বিষয়ে শক্ষা দিতে পারেন, 'বাভন্ন দেশ ও জাতির গল্প শুনাইতে পারেন। সাধারণ 
লোক এক জাঁবনে বই পাঁড়য়া যাহা না শাখতে পারে, বানে শুনিয়া তার চেযে বেশশ শাঁখিতে 
পাঁরবে। ইহার জন্য প্রয়োজন একটি সঙ্ঘের এবং সঙ্ঘ গঠন কারতে অর্থের আবশ্যক। এই 
পাঁরকল্পনা কার্ধে পরিণত করিবার মত মানুষ ভারতে যথেষ্ট রাঁহয়াছে, কিন্তু দূুর্ভাগ্যক্মে 
তাহাদের অর্থ নাই। চাকা ঘুরানই কঠিন, নার রাইন নিতে জারি রর তাহার 
গাঁতবেগ বার্ধত হয়। আমি আমার স্বদেশে সাহাযু পাইবার চেস্টা করিয়াছি, ধনীদের 
সহানুভতি উদ্রেক কারতে পার নাই।” 


৯২ বিবেকানন্দ চরিত 


প্রতোকের দ্বারে দ্বারে গিয়াছি; অপরোক্ষানূভূতিলব্ধ সত্য প্রচার কারতে যথাসাধ্য 
চেম্টা করিয়াছি; পিক ব্রত উদযাপিত হইয়াছে । এক্ষণে আম কি করিব ? 
আরও ক কম অবাশম্ট র 
রা 4787 

মহাপুর্ষের ত তপোমাঁজত নির্মল পাঁবন্র চিত্ত-দর্পণে মাতৃভূমির অতশত, বর্তমান, 
ভাবষ্যং চন্রসমূহ একে একে প্রাতিফালত হইতে লিন আশা-আনন্দ-উদ্বেগ- 
অমর্ষ-স্তাম্ভিত-হূদয় বীর সন্র্যাসীর ধ্যানদৃন্টর সম্মুখে “বর্তমান ভারত” 
দেদীপ্যমান হইয়া উঠিল। “এই আমার ভারতবর্ষ_আমার প্রিয় মাতৃভাঁগি 1” 
ভাবতে ভাবতে তাঁহার নেব্রদ্বয় অশ্রনাসন্ত হইল। 

তান দৌখলেন, ধর্মক্ষেত্র ভারতবর্ষ দুভর্্ষ, মহামারী, দৈন্-দুখ, রোগ- 
শোকে জজীরত। একাঁদকে প্রবল বিলাসমোহে উন্মত্ত, ক্ষমতামদগার্বত ধানকগণ 
দরিদ্রগণকে িম্পোষিত কাঁরয়া বিলাসতৃষ্ণা পাঁরতৃপ্ত কাঁরতেছে, ৮ 
অনাহারে জীর্ণশীর্ণ এছন্নবসন, ষুগযুগান্তের িনামারািতরদ নরনারী, বালক- 
ব লিকাগণ'-_হা অন্ন, হা অন্ন রবে গগন 'িদপর্ণ কারতেছে। শিক্ষাদশক্ষার' অভাবে 
নিম্নজাতীয়গণ, পুরোহিত সম্প্রদায়ের হৃদয়হীন 'নম্তুর ব্যবহারে সনাতন ধর্মের 
প্রাত বাীতশ্রদ্ধ; কেবল তাহাই নহে, সহস্র সহম্্র বান্ত হিন্দুধর্মকেই অপরাধী 
স্থির কাঁরয়া ধর্মান্তর গ্রহণে উদ্যত, কোটী কোটী লোক দন দিন অজ্জ নান্ধকারে 
ডুঁবিতেছে, তাহাদের হৃদয়ে উচ্চাশা নাই, বিশ্বাস নাই, নৌতিক বল নাই ।শাক্ষিত 
নমধেয় অপূর্ব শ্রেণীর জীবগণ তাহাদের প্রাত সহানৃভাতি প্রকাশ করা দূরে 
থাকুক, পাশ্চাত্য শিক্ষায় স্বেচ্ছাচারী হইয়া ইহাঁদগকে পাঁরত্যাগ করতঃ নব নব 
সমাজ ও সম্প্রদায় প্রাতষ্ঠাপূর্কক 'হন্দধর্মের মস্তকে আঁণ্নময় আভশাপ বর্ষণে 
নিরত। ধর্ম কেবল প্রাণশন আচার-নিয়মের স্মাম্ট ও কুসংস্কাবের লীলাভূমি । 
ফলে বর্তমান ভারত প্রায় 'আশা-উদ্যম-আনন্দ-উৎসাহের কঙ্কালপারপ্লৃত মহা- 
*মশানে পাঁরণত”। কাম-কাণ্চনত্যাগী আজল্মসমাধিলিপ্সু সন্ন্যাসর বজকঠোর 
বিশাল হূদয় করুণায় দ্রব হইল। 

বোধদ্রুমমূ শাক্যকুমার গৌতমবৃদ্ধের ন্যায় তাঁহার প্রাণ সহস্র 
সহম্্র অন্দর, মোহান্ধ, অত্যাচারপশীড়ত, উপোক্ষিত 'দেবধাঁষর বংশধরগণের, জন্য 
কাঁদিয়া উঠ্ঠিল। ভাবতে লাগলেন, “আমরা লক্ষ লক্ষ সন্্যাসী ইহাদেরই আন্নে 
জীবনধারণ কাঁরয়া ইহাদের জন্য কারতেছি কিঃ তাহাঁদগকে দর্শনশাস্ত্ শিক্ষা 
দিতেছি! ধিক-!! ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বাঁলতেন, “খাল পেটে ধর্ম হয় না. মোটা 
ভাত, মে'টা কাপড়ের বন্দোবস্ত চাই । ক্ষাধত ব্যান্তকে ধর্মোপদেশ প্রদান কাঁরতে 
অগ্রসর হওয়া মূঢ়ৃতা মান্র। ধর্ম তাহাদের যথেম্ট আছে, এক্ষণে প্রয়োজন শিক্ষা- 
বিস্তার, চাই অশন-বসনের সংস্থান; কিন্ত কেমন করিয়া ইহা সম্ভব হইবে ? 
এ কার্ষে অগ্রসর হইতে হইলে প্রথমতঃ চাই মানুষ; 'দ্বতীয়তঃ অথ" 1৮ 

কাঁটর কৌপশিন-মান্র-সম্বল, কপদ্কহীীন সন্ব্যাসী তানি, 'তাঁন ক কাঁরতে 
পারেন? 'নাঁবড় নৈরাশ্যে তাঁহার হৃদয় ভাঁরয়া উঠিল । গভনর--গভনীরতম চিন্তায় 
তাঁহার হৃদয়ের অন্তস্তল আলোড়িত হইল। সহসা নৈর'শ্যের ঘনান্ধকান ভেদ, 
কারয়া আশার দিব্যজ্যোতিঃ স্কাারত হইল! প্রগাঢ় অনুভূতিতে আভভত হইয়া 
[তান ভাবতে লাগিলেন, '্রীপ্রীগরমহার'জের আশপর্বাদে এ মহাকার্যভার আম 
গ্রহণ কাঁরব। ভাঁহারই ইচ্ছায় অদ্‌র ভবিষ্যতে ভারতের নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে 
সহত্্র সহম্্র নরনারী জন্মগ্রহণ কাঁরবে, যাহারা গতানুগাঁতিকভ'বে স্বার্থান্ধ হইয়া 
ভোগলালসার পশ্চাতে ধাঁবত হইবে না- যাহারা নরনারায়ণসেবায় সর্বস্ব অর্পণ 


পরিব্রাজক বিবেকানন্দ ৯৩ 


কারয়া এই মহান্‌ যুগচক্র বিবর্তনের সহায়ক হইবে। কিন্তু অর্থ কোথা হইতে 
আসবে? এই চিন্তাভার মাস্তক্কে লইয়া হ্‌দয়ের রন্ত মোক্ষণ কাঁরতে কাঁরতে সমগ্র 
ভারতবর্ষ ভ্রমণ কাঁরয়াছ; ধন, রাজা, মহারাজা প্রত্যেকের দ্বারে দ্বারে গিয়াছি, 
দাঁরদ্রের জন্য সাহায্য প্রার্থনা কারয়াছ; কিন্তু কেবল মৌখক সহানুভূতিলাভ 
কারয়াছি মান্র। কেবল মান্র হন্দুস্থানের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকা অনথক সময় 
নষ্ট করা মান্র। এই বিস্তীর্ণ জলধি উত্তীর্ণ হইয়া ভারতের লক্ষ লক্ষ দাঁরদুগণের 
প্রাতানীধস্বরূপ আম পাশ্চাত্যদেশে গমন কাঁরব। সেখানে মাস্তি্কবলে অর্থ 
উপার্জন কাঁরয়া স্বদেশে ফারয়া আসব । এবং অবাঁশম্ট জীবন মাতৃভীমির উন্নাত- 
কল্পে ব্যয় করিব, অথবা এই চেষ্টায় ্রাপত্যা্ কাব 
সং সঃ 

শনির? নিন নিন নাট্য গর 
হইলেন। দ্বিধা রাহল না, সংশয় স্দঙ্কোচ কাঁটয়া গেল, মহন গুরু শ্রীরামকৃষের 
নরেশ ও নিয়োগ তান সর্বান্তঃকরণে স্বীকার কাঁরলেন। অদ্বৈত-বেদান্তের 
ভেরীননাদে ভারতের প্রসুপ্ত মনৃয্যত্বের জাগরণ, সমাঘ্টমুন্তি ব্যতীত নিজের 
মুক্তি তুচ্ছ, ইহা ?তাঁন উপলাব্ধ করিলেন। প্রত্যেক মহৎ জীবনে যাহা ঘটে, 
এক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিল, উদ্দাম অশান্ত জীবনের ম্রোতাবর্তে নৃতন তরঞ্গ 
উাঠল। বিবেকানন্দের মানাসক বিকাশ এক স্তর আতরুম কারিয়া 'অন্য স্তরে 
উপনীত হইল । সংসারাবমৃখ যোগী, লক্ষ কোট নরনারীর কল্যাণকল্পে যোদ্ধৃবেশে 
সতের তরবারি হস্তে সমরক্ষেত্রের দিকে ধাবিত হইলেন। ভারতবর্ষের দিকে মুখ 
ফিরাইয়া বিবেকানন্দের আঁভনব যাত্রার সূচনা হইল। 

কন্যাকৃমারণ ত্যাগ কাঁরয়া, র'মনাদের মধ্য দয়া তান ফরাসী আঁধকৃত 
পাঁণ্ডচেরীতে উপাাস্থত হইলেন। অল্পক্ষণের মধ্যে কাঁতিপয় শাক্ষিত ষুবক তাঁহার 
অনুরাগী হইয়া পাঁড়লেন এবং ভ্রমণ-শ্রান্ত স্বামিজী কয়েকাঁদন বশ্রাম কারবার 
সূযোগ পাইলেন। এইখননে, যে দাক্ষণী গোঁড়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সাঁহত 
হিন্দুধর্ম ও সংস্কার লইয়া স্বাঁমজী বাদে প্রবৃত্ত হন। স্বাঁমজীর উন্নাতিমুখীন 
প্রস্তাবগ্টিকে যুক্তি অপেক্ষা গাঁলবর্ষণ দ্বারা আভসম্পাত করিতে কাঁরতে 
পণ্ডিত আঁঙ্নশর্মী হইয়া উাঁঠলেন। স্বাঁমজী যখন বাঁললেন, সমদূদ্রযাত্রার 
বিরুদ্ধে শাস্ের কোন সঙ্গত বাধা নাই, তখন আঁগ্নতে ঘৃতাহতি পাঁড়ল। 
স্বামজন শান্তভাবে যতই বুঝাইবার চেষ্টা করেন, পশ্ডিতজশ ততই অঞ্গভঙ্গণ 
কারয়া এবং স্থূল শিখা নাঁড়য়া বাঁলতে লাগলেন, কদাপ ন' 'কদাঁপ ন'। 
[িচারসভার এই" পাঁরণাঁতি দোয়া, স্বামিজশ সমবেত শিক্ষিত যুবকদের লক্ষ্য 
কাঁরয়া বললেন, ধম বাঁলয়া প্রচালত অচার-ব্যবহারগ্লি সত্যই সত্যধর্ম কনা, 
তাহা পরণক্ষা করিয়া দোখবার দাঁয়ত্ব অদ্যকার 'শাক্ষিত যুবকদের স্কন্ধে আর্পতি 
হইয়াছে । আমাঁদগকে অতত ও প্রচালত প্রথার গণ্ড হইতে বাহর হইয়া 
বর্তমানের উন্নাতিশীল জগতের প্রাত দাঁষ্টপাত কাঁরতে হইবে। যাঁদ আমরা দোঁখি 
বাঁধাধরা আচার নিয়ম সমাজের বিকাশ ও পাঁরপৃষ্টির পথে বিধঘ সঁষ্ট কারতেছে, 
যাঁদ এগুলি আমাদের বিশুদ্ধ জ্ঞানলাভের পক্ষে অন্তরায় হইয়া থাকে, তাহা 
হইলে আমরা যত শগগ্ উহা ত্যাগ কাঁর ততই মঙ্গল । 

যুগধর্ম-প্রচারকের স্পম্ট সতেজ কণ্ঠস্বরে যেন প্রত্যাদেশ ধ্নানত হইতে 
লাগল। ভারতের অবজ্ঞাত জনসমাষ্ট মাথা তৃলিতেছে, চির-উপোক্ষিত শদ্র তাহার 
আঁধকার ও মনষ্যত্বের দাবী উপাস্থত কাঁরবে, সৈ- দিন আসন্ন। আজ প্রত্যেক 
শাক্ষত যুবকের কর্তব্য অধঃপাতিত জনসমা্টর মধ্যে শিক্ষাবস্তার করা, সমাজ- 
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জীবনে সমানাধিকারের আদর্শ প্রচার করা, গুরু-পুরোহিতের অত্যাচার 'নর্মূল 
করা এবং গুণগত বর্ণ-বিভাগের বিকত যে কৃত্রিম জাতিভেদ, যাহা জাতীয় অধঃ- 
পতনের কারণ, বেদান্তের উচ্চতত্বগুলির সহায়তায় তাহা দুর করা। 

সং সং সং সৎ 


মাদ্দজ গভর্ণমেন্টের ডেপুটি একাউন্টেন্ট জেনারেল মন্মথনাথ ভট্টাচার্য এই 
সময় সরকারী কাজে পণ্ডিচেরী আসয়াছিলেন। তান একাঁদন দণ্ডকমণ্ডলুহস্ত 
স্বামিজীকে রাজপথে দেখিয়া চিনিতে পাঁরলেন-_এই কৃতাঁবদ্য সন্ন্যাসীই ন্রিবান্দ্রমে, 
অধ্যাপক সুন্দরম্‌ আয়,রের গৃহ হইতে আসিয়া কয়েকাঁদন তাঁহার সাঁহত একত্র 
বাস কাঁরয়াছলেন। এই বাঙ্গাল সন্ব্যাসীর সাঁহত সেই প্রথম পাঁরচয় আত সাধারণ 
ভাবেই হইয়াছিল। মন্মথবাব্‌ ব্রিবান্দ্রমে আসিয়াছেন শুনিয়া স্বাঁমজী একাঁদন 
তাঁহার সাঁহত দেখা করিয়া বলেন-_সহাশয়, দাক্ষিণণ রান্না খাইতে খাইতে হাঁপাইয়া 
উঠিয়াছি, বাঙ্গলা দেশের অন্নব্যঞজজন পাইবার আশয়্ আপনার আঁতাঁথ হইতোঁছ। 
এ নিলএুলি পালিয়ে 

পাইয়া মন্মথবাবুর আনন্দের সীমা রাঁহল না। কয়েকাঁদন 

পরই কা সমাপ্ত করিয়া তিনি সবািকে স্ো লই সাথে বা 

এমদাদ রিনা িভীিভিভা জার 
খাত শাক্ষিত-সমাজের আলোচনার 'বিষয় হইয়া উঠিল । বি*বাঁবদ্যালয়ের প্রাতষ্ঠা- 
বান ছন্র ও অধাপকগণ প্রত্যহ তাঁহার নিকট ধর্ম ও সাহত্যালোচনার জন্য 
সমাগত হইতে লাগলেন । অনেক ধূবক পাশ্চাত্য দার্শীনকগণের যান্তজাল বিস্তার 
কাঁরয়া তাঁহার সঙ্গে তর্ক করতেন: কিন্ত বিচার 'য়দ্দুর অগ্রসর হইলেই 
তাঁহারা ব্াঁঝন্ভতন যে, এই সন্ন্যাসীর সমার্থত বেদান্তমতেধ সহিত তুলনায় 
তাঁহ দের য্ান্তগি বালকের অস্ফুট উতন্তির মতোই আঁকিণ্চিংকর। ছান্রজীবনে, 
[িবেকানন্দও বড় কম তাঁককি ছিলেন না, তাহা আমরা পূর্ব অধ্যায়েই আলোচনা 
কাঁরয়াছি। পাশ্চ ত্য দর্শনশাস্ত অধ্যয়ন কারয়া একজন তবুণ যুবকের মনে ধর্ম 
ও ঈশ্বর সম্বন্ধে যে সমস্ত সন্দেহ আসিয়া উপাস্থিত হয়, সেগুঁলর সাঁহত 
তান নিজেও প্রত্যক্ষভাবে পাঁরচিত ছিলেন: কাজেই উত্তর প্রদান কাঁরতে তাঁহাকে 
বিশেষ বেগ পাইতে হইত না। যাহা হউক. মল্মথবাবূর ভবন শশপ্রই ধর্মালোচনার 
একট কেন্দ্র হইয়া উঠিল। স্বামিজীর সাম্প্রদায়ক বিদ্বেষবাঁদ্ধহীন উদার 
ধর্মমত মাদ্রাজের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উপর প্রভন্ব বস্তার কাঁরয়াছিল সন্দেহ 
নাই। পাশ্ডিত্য ও প্রাতভার অন্তরালে তাঁহার যে সমবেদনাকাতর বশাল-হৃদয় 
নার্চারে সকলকেই আলিঙ্গন কারবর জন্য, আশ্রয় দিবার জনা প্রস্তুত হইয়া 
থশকত, তাহার সাত প্রত্যক্ষভাবে পারাঁচত হইয়াই এই যুবকসসম্প্রদায় স্বামিজীকে 
গুরুপদে বরণ কারয়াছিলেন। 

ধিশ্ববদালয়ের সর্বোচ্চ উপাঁধিধরী যুবকগণ স্বামিজীব িষ্যত্ব গ্রহণ 
কারতেছেন শুনিয়া মাদ্রাজ সহরের সপ্রাসদ্ধ নাঁস্তক, খাঁষ্টয়ান কলেজের 
বজ্ঞানাধ্যাপক 'সংগরাভেল: মুধালিয়র মহাশয় হাস্য সম্বরণ কাঁরতে পারলেন 
না। একদিন সদলবলে সাঁজ্জত হইয়া স্বামজণকে তর্কে আহ্বান কারলেন। তাঁহার 
দঢ িশবাস ছিল, যে, স্বাঁমিজী কিছুতেই তাঁহার যযক্তিজাল খণ্ডন করিতে সমর্থ 
হইবেন না: কিন্ত কিয়ংকাল মধ্যেই তানি নীরব হইতে বাধা হইলেন। 

স্বামিজশীর স্বচ্ছ প্রশান্ত ললাটে মহিমার বচ্ছারত দঢাতি, শান্তোজ্জবল 
নেত্রদ্বয় কর্‌ণার চিরাবগাঁলত-অমৃতানির্ঝর, বিস্ময়স্তা*ভত মুধাঁলয়র তাঁহার মধ্যে 
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কি দেখলেন, কি বুঝলেন, তাহা 1তানই জানেন। বাহরের লোক দোঁখল, 
তাঁহার গণ্ডে অশ্রুধারা! নাস্তিকতা অন্তাঁহত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, অনূতগ্ত 
হৃদয়ে তানি স্বামজীর শিষ্য গ্রহণ কাঁরলেন। স্বামিজশ ইহাকে আদর করিয়া 
“ঁকাঁড” বিয়া ডাকতেন এবং যথেষ্ট স্নেহ কারতেন। আজাবন সংযমী, দ্‌টচেতা 
মন্ধালয়রের গুরুভান্ত অতুলনীয়! সবামজী আমোরকায় থাকতেই ইবন শ্রীগুরুর 
আদেশে নবপ্রাতিষ্ঠত “প্রবৃদ্ধ ভারত” নামক ইংরেজী মাঁসক পাঁব্রকা সম্পাদনের 
ভার গ্রহণ করেন এবং স্বল্পকাল পরেই সংসারধর্ে জল।ঞজাল "দয়া 'নর-নারায়ণ, 
সেবায় আত্মসমর্পণ কাঁরয়াছিলেন। 
এই সময়ে যুক্তরাজ্যে শকাগো মহামেলার অঞ্গস্বর:প এক বিরাট ধর্মসভার 
আয়োজন হইতোছল। পাঁথবীর যাবতীয় ধম'সম্প্রদায়ের মুখপদ্থর্পে উপযুস্ত 
্াঁভীনাধগণ সভায় যোগদান কারিতে পারিবেন, এমত ঘোষণা করা হইয়াঁছল। 
কয়েকজন উৎসাহণ মান্াজী শিষ্য তাঁহাকে হিন্দুধর্মের প্রাতীনাধস্বর্‌প 
রা 
টাকা সংগ্রহ করিয়া স্বামিজীর হস্তে উত্ত অর্থ প্রদান কাঁরলেন। হিন্দুধর্মের 
প্রাতানাঁধর্পে বিরাট সভায় উপাস্থিত হইবার মত যোগ্যতা তাঁহার আছে কি না, 
ভাবতে গিয়া স্বামিজণ মহাসমস্যায় পাঁতত হইলেন। অবশেষে শিষ্যবৃন্দের হস্তে 
উত্ত অর্থ প্রত্যর্পণ কাঁরয়া কাঁহলেন, “বৎসগণ! আম শ্ীপ্ীজগল্মাতার হস্তের 
যন্তমান্র। তাঁহার ইচ্ছা হইলে তাঁনই' আমাকে তথায় প্রেরণ কারবেন। এই অর্থ 
তোমরা দরিদ্রনারায়ণ সেবায় ব্যয় কর; দোঁখ মায়ের কি ইচ্ছা।” বহু আয়াসে 
সংগৃহশত অর্থ কার্যান্তরে ব্যায়ত হইবার আদেশ পাইয়া তাঁহাদের বুক দমিয়া 
গেল। কিন্তু গুরু-আজ্ঞা অলঙ্ঘনীয়! 'বিমনয়মান শিষ্যবৃন্দকে প্রবোধ দয়া 
স্বামজী বলিলেন, “আমি সন্যাসী, সঙ্কল্প কারয়া কোন কাজ করা আমার 
উচিত নহে। যাঁদ ইহা ভগবানের ইচ্ছা হয়, তিনিই উপায় ির্ধারণ কাঁরবেন, 
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স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ব্যান্তবর্গ ও শশাক্ষতসমাজ স্বামজীকে তাঁহাঁদগের মধ্যে অল্প 
কয়েকাঁদনের জন্য পাইবার আশায় উৎকাণ্ঠিত হইয়াছেন জানতে পাঁরয়া মল্মথবাবু 
স্বামজীর শিষ্যমণ্ডলশী এবং তাঁহার সম্মাতি লইয়া মধুস্‌দনবাবুকে জানাইলেন 
যে, স্বমিজী ১০ই ফেব্রুয়ারী হায়দরাবাদে উপাস্থত হইবেন। 
স্বামজী স্টেশনে অবতীর্ণ হইয়া বিস্ময়ে চাঁহয়া দেখেন, তাঁহাকে অভার্থনা 
কারবার জন্য বিপুল জনসঙ্ঘ আগ্রহভরে অপেক্ষা কারতেছে। রাজা শ্রীনবাস 
রাও, মহারাজ রম্ভারাও বাহাদুর, পাণ্ডিত রতনলাল, শাম-সুল-উলেমা 
[বলগ্রামশ, নবাব ইমাদজগ্গ বাহাদুর, নবাব সেকেন্দার নেওয়াজজঙ্গ বাহাদুর, 
রায় হুকুমচাঁদ এম-এ, এল-এল-ডি, শেঠ চতুর্ভজ, শেঠ মাতিলাল, ক্য'্টেন রঘুনাথ 
প্রীতি হায়দরাবাদ ও সেকেন্দ্রাবাদের গণ্যমান্য ব্যা্তবর্গও প্ল্যাটফর্মে উপস্থিত। 
কুণ্ঠাসওকুচিত, লাজরান্তম, আড়ম্টবৎ দণ্ডায়মান দণ্ডকমন্ডল্হস্ত তরুণ সন্যাসীর 
দেবদুলভ অঞ্গকান্তি দর্শন কাঁরয়া সমবেত জনতা জয়ধ্ান করিয়া উাঁঠলেন। 
মধৃসূদন চ্যাটাজ তাঁহার হাত ধারয়া সকলের সঙ্গে পাঁরচয় কর ইয়া দিলেন। 
সমতা ব্যা্তগণ আনন্দের সাহত তাঁহাকে পল্পেমাল্ বিড় কারয়া মধসদন- 
বাব্‌র বাঙ্গলোয় লইয়া গেলেন। 
জাম বাহাদুরের শ্যালক নবাব স্যার খুরাসিদ জঙ্গ বাহাদুর কর্তৃক আহত 


৯৬ বিবেকানন্দ চাঁরত 


হইয়া স্বমিজী ১২ই ফেব্রুয়ারী নিজাম বাহাদুরের প্রাসাদে উপনীত হইলেন। 
নবাব বাহাদুর হিন্দুধর্মের প্রীত যথেষ্ট শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন এবং হিমালয় হইতে 
কুমারিকা পর্যন্ত সমগ্র প্রীসদ্ধ তীর্থথানসমূহ দর্শন কাঁরয়াছিলেন। 

স্বামিজীকে সম্দ্রমের সাঁহত অভার্থনা কাঁরয়া তান স্বীয় পাচ্বে আসন 
পাঁরগ্রহ করাইলেন এবং আগ্রহের সাঁহত তাঁহার সঙ্গে ধর্মীবষয়ক কথোপকথন 
কাঁরতে লাগিলেন । 'হন্দুধর্ম, মুসলমানধর্ম ও খঙ্টধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা কালে 
স্বমজী উত্ত ধমর্তয়ের মূল সত্রগি আলোচনা করিয়া উহাদের সমন্বয়ভূমি 
দেখাইয়া দিলেন এবং কথাপ্রসঙ্গে 'বাঁললেন যে, তান সভ্যজগতের সম্মুখে 
বেবান্তশাস্তরসহায়ে ধর্ম-সমন্বয় প্রচার কারবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। তাঁহার 
বিশ্বাস যে, দূর ভবিষ্যতে সর্বপ্রকার ধর্মদ্বন্দ অন্তাহ্হত হইবে এবং সকলেই 
নার্ববাদে স্ব স্ব ভাবানুষায়শ ঈশবরোপাসনা কারবার সুযোগ প্রাপ্ত হইবে। 
নব ব বাহাদুর স্ব 1মজীর যাল্তপূর্ণ বাক্যাবল শ্রবণ কাঁরম্না অতীব আনান্িত 
হইলেন এবং স্বামিজীর পাশ্চাত্যদেশে গমনের ব্যয়স্বরূপ একসহম্ত্র মুদ্রা তখান 
প্রদান করিতে চাহিলেন। স্বামিজী 'বিনীতভাবে প্রত্যাখ্যন কাঁরয়া বাঁললেন, 
“নবাব বাহাদুর, ইতিপূর্বে আমার পরম বন্ধু মহাশ্‌রের মহারাজ বাহাদুর 
এবং শষ্য রামনাদের রাজা আমাকে পাশ্চাত্যদেশে গমন করিবার জন্য অর্থসাহায্য 
কাঁরতে প্রস্তৃত হইয়াছলেন; কিন্তু আমার মনে হয়, এখনও সময় উপাস্থিত হয় 
নাই। যাঁদ কখনও পাশ্চাত্যদেশে গমন কারবার জন্য ভগবানের আদেশ পাই, তাহা 
হইলে নবাব সাহেবকে নিবেদন কাঁরব।” 

স্থানীয় 'শীক্ষিত-ব্যান্তবর্গের আগ্রহে স্বাঁমজী মহবুব কলেজে প্রায় এক- 
সহম্্র শ্রোতার সম্মুখে পি শ্চাত্দেশে আমার বার্তা, শীর্ষক একটি বন্তৃতা প্রদান 
করেন। পাঁণ্ডিত রতনলাল সভাপাঁতর আসন গ্রহণ করেন। ্বাঁমজীর বন্তৃতা 
অতীব হুদয়গ্রাহী ও যাান্তপূর্ণ হইয়াছিল। 

ফেব্রুয়ারী মাসের শেষভাগে স্বামিজী হায়দরাবাদস্থ বন্ধু ও ভন্তমণ্ডলনীর 
নিকট বিদায়গ্রহণ করিয়া মাদ্াজে ফিরিয়া আসলেন । তান 'যাঁদও 'শকাগো- 
ধর্মসভায় যইবার চিন্তা এককালে পাঁরত্যাগ কঁরিয়াঁছলেন, কিন্ত তাঁহার শষ্য 
ও ভন্তমণ্ডলন সে সঙ্কল্প পাঁরত্যাগ কারতে পারলেন না। তাঁহারা কয়েকজন 
মিলিত হইয়া অর্থসংগ্রহ করিতে রামনাদ, মহীশূর ও হায়দরাবাদে গমন কারলেন। 
মহামাত অ'নন্দচাল, মাননীয় জাস্টস সংক্রন্গণ্য আয়ার মহোদয় প্রমূখ অনেকেই 
তাঁহাকে ধর্মসভায় প্রেরণকল্পে বদ্ধপাঁরকর হইয়াছেন দেখিয়া স্বামজন চিন্তিত 
হইলেন। একাঁদন তাঁহার অন্যতম শিষ্য 'মঃ আলাসঙ্গা পেরুমলকে ডাকয়া 
বাঁললেন. “যাঁদ অমার আমোরকা গমন একান্তই মায়ের-ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে 
অবশ্যই আমাকে যাইতে হইবে। তোমরা আমাকে 'হন্দুধর্মের প্রাতীনাঁধস্বরূপ 
প্রেরণ করিতে সংকল্প কাঁরয়াছ। আমিও জনসাধারণের মুখপন্রস্বরূপই যাইতে 
ইচ্ছা কার, কিন্তু এই কার্যে জনসাধারণের সম্মাতি আছে কিনা, তাহা অবগত 
হওয়া একান্ত প্রয়োজন। অতএব কেবলমান্র রাজা, মহারাজাদের নিকট সাহায্য 
গ্রহণ না করিয়া জনসাধারণের 'নকট তোমরা ভিক্ষা কারয়া অর্থসংগ্রহ কর।” 
গনু-আজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া তাঁহারা দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা কারতে লাঁগলেন। 
এই 'শনঃবার্থপর, পাবব্রহ্দয় মাদ্রাজ ষুবকগণের অসীম গুরুভান্ত শ্রীরামকৃষ্ণ 
সঙ্ঘের ইাতহাসে অমর হইয়া রহিয়াছে। 

ইতিমধ্যে একাদন স্বামিজী স্বপ্নে দোখিলেন, শ্রীশ্রীরামকষ্দেব "দাব্যদেহে 
সমদ্রুকূল হইতে বিস্তীর্ণ সাঁললোপাঁর পদব্রজে অগ্রসর হইতেছেন এবং তাঁহাকে 


পারব্রজক বিবেকানন্দ ৯৭ 


অনুসরণ কারবার জন্য হস্ত-সঙ্কেতে ইঙ্গিত কারতেছেন। এইবার সমস্ত দ্বিধা- 
সঞ্তকোচ-সন্দেহ বিদূরিত হইল, স্বাঁমজী আমোরকা যাইবার জন্য প্রস্তুত 
হইলেন। সহসা তাঁহার মনে হইল, এ পর্যন্ত প্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর আদেশ লওয়া 
হয় নাই। তাঁহার আদেশ ও আশীর্বাদ ব্যতীত সুদূর 'াবদেশে যাওয়া 
কর্তব্য নহে। অনেক ভাবিয়া চান্তিয়া অবশেষে স্বামিজশ শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর 
1নকট স্বীয় সঙ্কল্প 'বিস্তাঁরত বর্ণন কাঁরয়া এক পর্র ?লাখলেন। 

প্রাণাধক 'প্রয়তম পুত্র নরেন্দ্রনাথের পত্র প ইয়া স্নেহাবহহলা জননশ তাঁহাকে 
দোখবার টি ব্যাকুলা হইয়া পাঁড়লেন। রামকৃষ্$সঙ্ঘের নেতা, রাজাধরাজসোঁবত 
বীর সন্ধ্যাসী বিবেকানন্দ তাঁহার দৃম্টিতে সংসারানাঁভত্ঞ বালকমান্র, তাঁহাকে 
কোন্‌ প্রাণে সুদূর বিদেশ-যাত্রায় অনুমাঁত দিবেন! কিন্তু ঠাকুরের আদেশ সমস্ত 
সমস্যা মণমাংসা কাঁরয়া দিল। অগত্যা স্নেহমুগ্ধহুদয় বাঁধিয়া জগতের কল্যাণ- 
কামনায় স্বামজীর সঙ্কল্পে তান আনন্দে সম্মাত প্রদান কাঁরলেন। 

যথাসময়ে পত্রোত্তর আসল শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণ সম্মাত প্রদান করিয়াছেন। 
পত্রখ।ন পরমভস্তিভরে মস্তকে ধারণ কাঁিয়া স্বাঁমজী ভাবাবেগে অশ্রাসন্তনেত্রে, 
বালকের মত আনন্দ-ীবহ্বল হইয়া কক্ষমধ্যে নৃত্য কারতে লাগলেন । এ অবস্থায় 
লোকে দোখলে কি মনে কাঁরবে ভাবিয়া তান স্বীয় উদ্বোলত হৃদয় শান্ত 
কারবার জন্য অপরের অলক্ষ্যে সমদ্রতীরে চাঁলয়া গেলেন। মন্মথবাবুর ভবনে 
নিয়মিত সময়ে তদীয় শষ্য ও ভন্তবৃন্দ তাঁহার জন্য অপেক্ষা কাঁরতেছেন, এমন 
স্ময় স্বামিজী তথায় উপাঁস্থত হইয়া বাঁললেন, “বৎসগণ! শ্রীশ্রীমায়ের অদেশ 
পাইয়াছি, সমস্ত সংশয়-ভাবনা দূর হইয়াছে, আম আমোরকা য ইবার জন্য প্রস্তুত। 
করুণাময়শ জনন আশীর্বাদ কাঁরয়াছেন, আর চিন্তা কি?” আনন্দে ও 'বস্ময়ে 
উৎসাহোদ্দশপ্ত শিষ্যবৃন্দ কয়েকাঁদনের মধোই স্বামিজীর যাত্রার সুবন্দোবস্ত 
করিয়া ফেলিলেন। সমস্ত প্রস্তুত, এমন সময় খেতরি-রাজভবন হইতে মুন্সী 
জগ্রমোহন লাল আঁসয়া বন্দোবস্ত ওলট-পালট কাঁরয়া 'দলেন। 

পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিতে পারে ষে, প্রায় দুই বৎসর পর্বে স্বামিজী খেতাঁর- 
পাত রাজা মঙ্গলাসংহকে পত্র হইবার আশীর্বাদ কাঁরয়াঁছলেন। গ্রুকৃপায় রাজা 
পৃত্ররত্ব লাভ করিয়াছেন। এক্ষণে রাজপুত্রের অন্নপ্রাশনে যাহাতে স্বাঁমজন 
উপাস্থত থাঁকয়া রাজপাঁরবারের আনন্দবর্ধন করেন, তদুদ্দেশ্যে স্বামিজশীকে 
খেতারিতে লইয়া যাইবার জন্য ম্ন্দীজী মাদ্রাজে উপ্াাস্থত হইলেন। স্বামিজী 
ও তাঁহার মাদ্রাজ শিষ্যবন্দের কোন আপান্ত টিকিল না। জগমোহন বাঁললেন' 
“ুরুজি! অন্ততঃ একাদনের জন্যও আপনাকে খেতারতে যাইতে হইবে, 
অন্যথায় রাজাজী হৃদয়ে নদারূণ আথাতপ্রাপ্ত হইবেন। আমোরকা যাইবার 
বন্দোবস্তের জন্য আপনার ভাববার কোন প্রয়োজন নাই। রাজা সমস্ত বন্দোবস্ত 
করিবেন, আপাঁন আমার সাঁহত খেতাঁরতে চলুন 1৮ 

অবশেষে অনেক বাদানুবাদের পর স্বামজশ বোম্বাই হইতে আমোধ্িকা 
যাত্রা কারবেন, স্থর হইল। খেতাঁর-যাত্রার আয়োজন প্রস্তুত দোয়া স্বামিজী 
উপাস্থত শেষ্যবন্দের কট দায় লইলেন। একে একে বিশ্বাবদ্যালয়ের 
উচ্চতম-উপাঁধধারণ যুবকবৃন্দ রাজপথে অশ্রুপূর্ণলোচনে শ্রীশ্রীগুররদেবের অভয় 
চরণে পাঁতিত হইয়া দশনভাবে আশণর্বাদ ভিক্ষা কারতে লাগলেন। "প্রিয়তম 
শষ্যবৃন্দকে ছাড়িয়া যাইতে স্বামজীর হূদয় ব্যাথত হইল, বহুকম্টে ভাবাবেগ 
দমন কাঁরয়া মল্থরপদে গাঁড়তে উীঠরয়া বাঁসলেন। 

খেতারতে শুভ তন্নশ্রাশনোৎসব 'নীর্ঘ্নে সমাধা হইয়া গেলে স্বামিজী 
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রাজাশষ্যের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া মুন্সী জগমোহন লাল সমাভব্যাহারে 
বোম্বাই নগরে উপনীত হইলেন। মিঃ আলাসক্গা পেরুমল ইতোপূর্বে গুরু- 
দর্শন কামনায় মাদ্রাজ হইতে বোম্বাই আগমন করিয়াছলেন; "তানি স্টেশনেই 
স্বামিজীর সহিত মিলিত হইলেন। 

জগমোহন লালকে বহমূল্য পরিচ্ছদ ক্রয় করিতে দোঁখিয়া স্বামিজী ঘোরতর 
আপাত্ত উত্থাপন করিলেন। জগমোহন বুঝাইলেন যে, তান রাজগুরু, অতএব 
সেইভাবে তাঁহার সাঁ্জত হওয়া কর্তব্য। বন্তৃতা কারবার জন্য মহার্ঘ রেশমের 
আলখেল্লা ও পাগড়ী প্রস্তুত করা হইল। স্ব মিজী অনন্যোপায় হইয়া শিষ্যের 

য় আর বাধাপ্রদান করিলেন না। দশ্ডকমণ্ডল: ও ভিক্ষাপান্রহস্তে 
ভ্রণাভ্যস্ত স্বামজী কেমন করিয়া প্রচুর বসন, ভূষণ ও দ্রব্যসম্ভারের তত্তাবধান 
কাঁরবেন ভাবিয়া বালকের ন্যায় অধার হইয়া উঠিলেন। 

ক্রমে যাত্রার দিন নিকটবতাঁ হইয়া অবশেষে শুভমূহূর্ত সমাগত হইল। 
মুন্সী জগমোহন পূর্ব হইতেই স্বয়ং দৌখয়া স্বামিজীর জন্য জাহাজে একটি 
প্রথম শ্রেণীর কেবিন রিজার্ভ করিয়া রাখয়াছলেন। স্বাঁমজী অশ্রুপূর্ণ 
লোচনে শিষ্যদ্বয়ের নিকট বদায়গ্রহণ করিয়া বাম্পীয়পোতে আরোহণ কাঁরলেন। 
সহসা তীব্র বংশীধনি তাঁহার হূতাপণ্ড আলোড়ত কাঁরয়া স্বদেশের সাঁহত 
আসন্ন বিচ্ছেদের বেদনাময় বার্তা জ্ঞাপন করিল । লৌহানার্মত 'িরাটকায় কর্ম 
মন্থরগাঁততে গন্তব্যস্থানাভিমুখে যাত্রা কারল। দেখিতে দোঁখতে স্বদেশের 
শ্যামল ছাবখান অস্পন্ট হইয়া আঁসল-_অবশেষে শেষ ধূসর রেখাঁট পর্যন্ত 
দূর দিকক্রবালরেখায় বিলীন হইয়া গেল। তাঁহার 'নার্নমেষ নেত্রের সম্মুখে 
ফেনশযভ্রীশর-তরঙ্গমালা ভৈরবকল্োলে উচ্ছদীসত হইয়া ন্যতয কারতে লাগল । 
অন্তস্তল হইতে অসাম র্ুন্দন হৃদয়ের রন্ধে রন্ধে উদ্বেলিত হইয়া উাঠল। 

হে রহস্যময় আত্মারাম গুরো! তুমি তো নিত্কাতি দলে না! আজ সত্য-সত্যই 
ত্যাগপূত ভারতবর্ষ হইতে আমাকে ভোগাঁবলাসের লীলাভূমি পাশ্চ ত্যদেশে 
লইয়া চাঁললে! তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক! 

সং 


৮৮444 
উদার ভাবসমূহ আধুনিক মনের উপযোগণ বৈজ্ঞানিক য্যান্তমাশ্ডিত করিয়া প্রচার 
কাঁরতে, পাশ্চাত্যের 'ভোগৈকসর্বস্ব জড়ব দের উন্মত্ত-কোলাহল মাথত কাঁরয়া 
ত্যাগের পৃণ্যবাণী শুনাইতে, স্বদেশীয় পাশ্চাত্য সভ্যতালোকপ্রাপ্ত, রে 
আস্থাহণন পরমুখাপেক্ষী, বিপথ-পারচালিত মৃগণকে অবলম্বনীয় কি, তাহ 
উত্তমরূপে বঝাইয়া দিতে, ৯৯গপগ- ০১ জপ সি 
পদতলে বাঁসয়া ধর্মীশক্ষাগ্রহণ হইতে বিরত কাঁরয়া, আপনার ঘরে ধর্মানুসন্ধান 
করাইতে ভারতের শ্রেষ্ঠতম আধ্যাত্ক-সত্যরত্রসমূহ জগতের সভ্যতাভান্ডারে 
প্রদান কারতে, একটা আসন্নপ্রায় ধ্বংসের হস্ত হইতে পারন্লাণ পাইবার জন্য 
পাশ্চাত্যজগংকে ভারতের পদতলে বাঁসয়া ধর্মাশিক্ষাগ্রহণকল্পে বজ্জ্ররবে আহবান 
কাঁরতে, ঠক ৯০০ বু সক 
মান্র'--স্বীয় আচার্য জীশ্রীরামকৃষ্ধদেবের এই মৌলিক উপদেশব ণী, সংহাবকমে 
'সঙ্কীর্ণতা, ধর্মান্ধতা, গোঁড়ামী ও ঘৃণার বিরুদ্ধে প্রচত্র কারতে ১৮৯৩ সালের 
৩১শে মে, স্বীয় স্বাতন্ত্য-গোঁরবে সমূন্নতাঁশর স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীশ্রীগুরুর 
মঙ্লময়ণ ইচ্ছায় চালিত হইয়া শিকাগো অভিমুখে যাত্রা কারলেন। 


শগ্জম অধ্যায় 


আচার্য বিবেকানন্দ 
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বোম্বাই হইতে জাহাজ ছাঁড়ল। বিষণ্ন বিমর্ষ সন্ন্যাসী বিব্রত হইয়া উঠলেন। 
দণ্ড, কমণ্ডল; এবং গেরদয়া কাপড়ে মোড়া দনচার খানা পাথর বেশী কোন 
সম্বল যাঁহার ছিল না, বাজ্-পেন্টরা, কাপড়-চোপড় সামলাইতে তাঁহার িরাদনের 
অভ্যাসের সাঁহত বিরোধ বাঁধল। “এখন এই সব যাহা সঙ্গে লইতে হইয়াছে, 
তাহার তত্বাবধানেই আমার সব শান্ত ব্যয় হইতেছে। বাস্তাবক, এ এক ঝঞ্ঝাট।” 
তব শ্রীরামকৃষ্ণ বাঁলতেন, “যতাঁদন বাঁচি ততাঁদন 'শাঁখ।” স্বাঁমজী অন্যান্য 
যাত্রীদের সাঁহত, বিশেষভাবে জাহাজের কাপ্তেনের সাহত ভাব কাঁরয়া লইলেন। 
আভনব খাদ্য, ইউরোপীয় আচ'র-ব্যবহার ব্মে তান আয়ত্ত কারতে লাগলেন । 
সাতদিন পর কলম্বো । িংহলের রাজধানী । বৌদ্ধধমর দেশ। জাহাজ বন্দরে 
লাঁগবামান্র স্বাঁমজী গাঁড় কাঁরয়া সহরাঁট দোঁখিয়া লইলেন। ভগবান বুদ্ধের 
মান্দিরে গিয়া বৃদ্ধদেবের এক বৃহৎ মহানির্বাণ মুর্ত শয়ান অবস্থায় দোখতে 
পাইলেন। মান্দরের পুরোহিতদের সাঁহত তান আলাপ কাঁরতে চেম্টা কারলেন, 
কিন্তু তাঁহারা পসিংহলাঁ ছাড়া অন্য কোন ভাষা জানেন না দেখিয়া, স্বামজী সে 
চেষ্টা ত্যাগ কাঁরলেন। ভারত সমুদ্র নীল জলরাশ 'বিক্ষব্ধ কাঁরয়া আবার 
জাহাজ চলিল। পথে মালয় উপদ্বীপের 'পনাং ও সঙ্গাপুর, দূরে উচ্চশৈল 
সমন্বিত স্হমানরা। 'সঙ্গাপুর হইতে হংকঙ। হংকঙে 'তনাঁদন জাহাজ 'ছিল। 
এই অবসরে স্বামিজশ কিয়া নদশর মোহনা হইতে ৮০ মাইল দৃরবতাঁ? 
দাঁক্ষণ চীনের রাজধানী ক্যান্টন সহর দোঁখিয়া আসলেন। নি কতকগ্াল 
বৌদ্ধ মঠ ও সর্ববৃহৎ মান্দরাট দর্শন কারলেন। আর দোঁখলেন, প্রাচ্যের দাঁরদ্য, 
পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদ ও বাঁণককুলের শোষণে সর্বত্র মান্ষ ভারবাহ পশুতে 
পারণত হইয়াছে । ভারতবর্ষ ও চন প্রান সভ্যতার উত্তরাধিকার এই দুই 
মহাজাঁতর অবস্থা তুলনা কাঁরলেন। ণ্চীন ও ভারতবাসী যে সভ্যতা-সোপানে 
এক পদও অগ্রসর হইতে পাঁরিতেছে না, দা'রদ্যই তাহার এক কারণ। সাধারণ 
হন্দুর বা চঈনার পক্ষে তাহার প্রাত্যাহক অভাবই তাহার সময়ের এতদূর ব্যাপৃত 
করিয়া রাখে যে. তাহাকে আর ছু ভাববার অবসর দেয় না।» 

এই দারিদ্যপপীভিত প্রাচ্যের মধ্যে অপূর্ব সৌন্দর্যময়শ জাপান দোখয়া [তান 
মুগ্ধ হইলেন। চনের সাঁহত কি বিস্ময়কর ব্যবধান! পাঁরত্কার-পারচ্ছন্ন নগর, 
বাসগৃহগনীল ছবির মত, মনোহর উদ্যান, কৃত্রিম জলাশয় । রাস্তাগুঁল চওড়া, 
সধা। নাগাঁসাকি, কোবি বৃন্দর, ইয়াকোহামা, ওসাকা, কিয়াটো ও টোঁকিয়ো এই 
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কয়েকটি সহর পরিদর্শন কাঁরয়া স্বামিজী এক পত্রে াখলেন, /জাপানীর৷ 
বর্তমানকালে কি প্রয়োজন তাহা বুঝিয়াছে_তাহারা সম্পূর্ণরূপে জাগ্গারত 
হইয়াছে” জাপানিগণের ক্ষিপ্র উন্নত, সাহস ও উদ্যম দর্শনে চমৎকৃত হইয়া 
স্বদেশের দ্দশা স্মরণে ব্যাথতহ্‌দয়ে ইয়াকোহামা হইতে তদীয় মাদ্রাজী 
শিষ্যগণকে এক পত্রে €১০ই জুলাই, ১৮৯৩) 'লাখয়াছলেন_-“জাপানীদের 
সম্বন্ধে আমার কত কথা মনে উদয় হচ্ছে তা? একটা সধাক্ষপ্ত াঠর মধ্যে প্রকাশ 
করে বলতে পারি না। তবে এইটুকু বলতে পাঁর যে, আমাদের দেশের যুবকেরা 
দলে দলে প্রাতবংসর চীন ও জাপানে যাক। জাপানে যাওয়া অ.বার বশেষ 
দরকার; জাপানীদের কাছে ভারত সর্বপ্রকার উচ্চ ও মহৎ পদার্থের 
স্ব্নরাজ্যস্বরূপ। 

“**আর তোমরা কি কোরছো? সারাজীবন কেবল বাজে বোকছো। এস, 
এদের দেখে যাও; তারপর যাও, গিয়ে লজ্জায় মুখ লুকোও গে। ভারতের যেন 
জরাজীর্ণ অবস্থা হয়ে ভীমরতি ধরেছে! তোমরা দেশ ছেড়ে বাইরে গেলে 
তোমাদের জাতি যায়!! এই হাজার বছরের জমাট কুসংস্কারের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে 
বসে আছ, হাজ।র বছর ধরে খাদ্যাখাদ্যের শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার করে শান্ত ক্ষয় 
কোরছো! পৌরোহিত্যরূপ আহাম্মকির গভশর ঘার্ণতে ঘুরপাক খাচ্ছ! শত 
শত যুগের আঁবাচ্ছন্ন সামাজিক অত্যাচারে তোমাদের সব মন্ষ্যত্টা একেবারে 
নম্ট হয়ে গেছে-তোমাদের কি আছে বল দৌখ? আর তোমরা এখন পু 
বাকি? আহাম্মক, তোমরা বই হাতে করে সমুদ্রের ধারে পাইচারী কোর্ছো! 
ইউরোপীয়-মাস্তম্ক-প্রসূত কোন তত্বের এক কণামাব্র_ তাও খাট বজানস নয়_ 
সেই চিন্তার বদহজম খানিকটা ক্লমাগত আওড়াচ্ছো, আর তোমাদের প্রাণমন সেই 
৩০ টাকারু কেরাণীঁগাঁরর উপরে পড়ে আছে; না হয় খুব জোর একটা দুষ্ট 
উকীল হ'বীর মতলব কোরছো। ইহাই ভারতাঁয় যূবকগণের সর্বোচ্চ দুরাকাত্কা। 
আবার প্রত্যেক ছেলের আশেপাশে একপাল ছেলে_তার বংশধরগণ-__বাবা খাবার 
দাও, খাবার দও করে উচ্চ চীৎকর তুলছে !! বাল, সমুদ্রে ক জলের অভাব 
হয়েছে যে, তোমাদের বই, গাউন, বিশ্বাবদ্যালয়ের ডিপ্লোমা প্রভৃতি সব ডুবিয়ে 
ফেলতে পারো নাঃ 

“এস, মানুষ হও। প্রথমে দ্‌ম্ট পুরুতগুলোকে দূর করে দাও! কারণ এই 

লোকগুলো কখনো ভাল কথা শুনবে না তাদের হৃদয়ও শন্যময়, 
তা'র কখনও প্রসার হ'বে না। শত শত শতাব্দীর কুসংস্কার ও অত্যচারের মধ্যে 
তাদের জল্ম, আগে তা'দের 'নর্মল কর। এস, মানুষ হও । নিজেদেব সঙ্কীর্ণ 
গর্ত থেকে বোরয়ে এসে বাইরে গিয়ে দেখ, সব জাতি কেমন উন্নাতর পথে 
চলেছে! তোমরা কি মানুষকে ভালবাসো ঃ তোমরা ক দেশকে ভালবামো ? তা'হলে 
এস, আমরা ভাল হ'বার জন্য প্রাণপণ চেম্টা করি। পেছনে চেয়ো না- আতিপ্রিয় 
য-স্বজন কাঁদুক, পেছনে চেয়ো না_সামনে এগিয়ে যাও। ভারতমাতা 
অন্ততঃ এইরূপ সহম্র যুবক বাঁল চান! মনে রেখো- মানূষ চাই, পশ নয়।” 
হইতে প্রশান্ত মহাসাগর আঁতকুম করিয়া জাহাজ বঙ্কবর বন্দরে 
নোঙ্গর ফেলিল। এখান হইতে রেলওয়ে-যোগে কানাভ'্র মধ্য দিয়া তিনাদন 
পর তিনি শিকাগো সহরে প্রবেশ করিলেন। যে নগরী তাঁহার খ্যাতি 'দা্বাদকে 
াবঘোঁষত কারবে, সেই নগরীতে অপাঁরচিত, বিস্ময়াবহল বালকের মত 'তাঁন 
িবচরণ কারিতে লাগলেন জনপূর্ণ রাজপথে গৈরিক পারাহত সন্্াসণ নানাশ্রেণীর 
কৌতহলী লোকের দ্বারা উত্তযন্ত ও আঁস্থব হইয়া উঠিলেন। বালকের দল 


আচার্য 'বিবেকানল্দ ১০১ 


বিদ্ুপ কারতে কারতে তাঁহার পাছে পাছে চাঁলতে লাগল। এ এক অদ্ভূত 
আভজ্ঞতা। তাহ।র উপর বঙ্কুবর হইতে প্রতারণা চলিয়াছে। যে পারিতেছে, 
সেই অসম্ভব দাবী কাঁরয়া তাঁহাকে ঠকাইতেছে। অর্থাঁদ ব্যবহারে তান সম্পূর্ণ 
অনাভজ্ঞ, কুলীরাও অসম্ভব হারে মজুরী দাবী করিল। অবশেষে এক হোটেলে 
উঠিয়া সোদনের মত তান পাঁরত্রাণ পাইলেন। 

পরাঁদন চাঁললেন, বিখ্যাত 'বিশবপ্রদর্শনী দোখতে। জড়াবজ্ঞানের নব নব 
আবিক্কিয়া ক্ষুদ্র বৃহৎ 'বাবিধ যন্ত্র, কত বিচিত্র পণ্যসম্ভার, 1শল্পকলার কত 
নয়নাভিরাম নিদর্শন, পাশ্চাত্যের বিশাল গাঁরমা দোখিয়া স্বামিজী মুগ্ধ হইলেন। 
মানুষের আত্মবি*বাস, দুরাকাঙক্ষা, দুলভের সন্ধনে জীবনমরণ পণ, ইহা সম্ভব 
কাঁময়াছে। পাশ্চাত্যের বেগবান সভ্যতাত্ত্রোতে দূত উন্নতিশীল জীবনের সাঁহত 
ভ।রতের মল্থর ক্ষীণ িশীর্ণ জীবনধারার তুলনা কাঁরতে কাঁরতে 'নঃসঙ্গ একক 
সন্ন্যাসী সন্ধ্যায় ক্লান্তপদে হোটেলে ফিরিয়া আঁসলেন। কিন্তু আগ্ন বস্তাবৃত 
থাকে না। পোষাক যতই অদ্ভূত হউক, সেই জ্যোতির্ময় নির্মল ললাট, আয়ত- 
লোচনের মর্মভেদী দৃষ্টি সহজেই মানুষকে আকর্ষণ করে। কেহ কেহ স্বামজীকে 
আবজ্কার কারলেন। হুজ-গাঁপ্রয় সংবাদপত্রের িপোর্টারেরাও বাদ গেলেন না। 
কিন্তু ইহারা কৌতূহলী জনতামান্র। স্বামজী নিজে [লাখয়াছেন,_“বরদা রাও 
যে মাঁহলাটির সঙ্গে আমার আলাপ করাইয়া 'দয়াছিলেন, [তান ও তাঁহার স্বামী 
শিকাগো সমাজের মহাগণ্যমান্য ব্যান্ত। তাঁহাবা আমার প্রীত খুব সদ্ব্যবহার 
কারয়াছিলেন। 'কল্তু এখানকার লোকে বিদেশীকে খুব যত্ব কাঁরয়া থাকে কেবল 
অপরকে তামাসা দেখাইবার জন্য; অর্থসাহাষ্য কারবার সময প্রা সকলেই হাত 
গুটাইয়া লয়।” অত্যধিক খরচ দৌঁখিয়া স্বামিজী চান্তিত হইলেন। এখানে লোকে 
জলের মত টাকা খরচ কবে। স্বামিজী চিন্তিত হইলেন। 

তাহার উপর এক নূতন দুর্ভাবনায় তান 'বমর্ষ হইলেন। একাঁদন সংবাদ 
লইয়া জানতে পারলেন যে, ধর্মমহাসভা সেপ্টেম্বর মাসের পূর্বে আরম্ভ হইবে 
না। বিশেষতঃ যাঁহারা উত্ত সভার নিয়মাবলী অনুসারে পরিচয়পন্ন লইয়া আসেন 
নাই, তাঁহারা সভায় প্রাতনাধরূপে স্থান পাইবেন না। প্রাতনাধরূপে 
ধর্মমহাস্ভায় যোগদান কারবার সময় অতীত হইয়া 'গিয়াছে-কাজেই স্বামিজী 
হন্দুধর্মের প্রাঁতানীধরূপে গৃহীত হইবার কোন সুযোগ দৌখলেন নাশু 

এঁদকে যে সামান্য অর্থ তখনও তাঁহার নিকট অবশিম্ট ছিল, তাহাও আবার 
হোটেলওয়ালা ইত্যাঁদর অত্যাধক দাবী পূরণ কাঁরতে একপক্ষকালের মধ্যেই 
প্রায নিঃশোষর্ত হইয়া গেল। যাঁদও তাঁহার 'স্থবাঁব্বাস ছিল যে, ভগবানের 
মঙ্গলময় হস্ত তাঁহাকে সর্বদা বক্ষা কারতেছে, তথাপি এক প্রবলতম সন্দেহের 
ঝড উঠিয়া তাঁহাকে ব্যাকুল কাঁরয়া তুীলল। 'িচাঁলত হৃদয়ে িকংকর্তব্যাবম্ঢ 
স্বামিজী ভাবতে লাগিলেন যে, উত্তপ্তমাস্তজ্ক কতকগুলি যুবকের পরামর্শে 
তিনি কেন আমেরিকায় আিলেন ? যাহা হউক, শিকাগোতে সঙ্কল্পাঁসদ্ধির কোন 
উপায় না দেখিযা তান বোম্টন আভমুখে যাত্রা কারলেন। 

পথমত্যে রেলগাঁড়তে এক বধাঁয়সী মাঁহলার সাঁহত তাঁহার আলাপ হইল। 
এই ভদ্রমহিলা তাঁহার অজ্ভুূত পোষাক দেখিয়া পাঁরচয় জানবার জন্য ব্যগ্র হইয়া 
উঠিলেন। 'তাঁন যখন শুনলেন, এই প্রাচ্যদেশীয় সন্ন্যাসী আমোরকায় বেদান্ত 
প্রচার কারতে আগমন কাঁরয়াছেন, তখন তান কেট্রতহলবশতঃ তাঁহাকে স্বালয়ে 
আঁতথ্যগ্রহণ করিবার জন্য,আমন্্রণ কারলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আশা দিলেন যে, 
তিনি স্বামিজীর প্রচারকার্যের সুবিধা কাঁরয়া দিবেন। এই মাহলার গৃহে স্বামিজী 


১০২ বিবেকানন্দ চরিত 


কিরূপ আরামে ছিলেন, তৎসম্বন্ধে নিজেই বাঁলয়াছেন, “এখানে থাকায় আমার 
এই সবিধা হইয়াছে যে, প্রত্যহ আমার যে এক পাউন্ড খরচ হইতোছিল, তাহা 
বাঁচিয় যাইতেছে; আর তাঁহার লাভ এই যে, তাঁন তাঁহার বন্ধৃগণকে নিমন্্রণ 
কাঁরয়া ভারতাগত এক অদ্ভুত জব দেখাইতেছেন। এসব যল্দ্রণা সহ্য কাঁরতে 
হইবেই। আমাকে এখন অনাহার, শত, আমার অদ্ভূত পোষকের দরুণ রাস্তার 
লোকের বিদ্ুপ, এগুলির সাঁহত যুদ্ধ কাঁরয়া চাঁলতে হইতেছে ।” যাহা হউক, 
ছানি এই নিল রন কা পের নার রন ডান সি 
কাঁরলেন যে, কয়েকমাস চেষ্টা কাঁরয়া যাঁদ আমোরকায় বেদান্তগ্রচারের সাবধা 
কাঁরয়া না উঠিতে পারি তাহা হইলে এখান হইতে ইংলম্ডে গ্রমন কাঁরব; তথায় 
কোন সর্ীবধা না পাইলে, দেশে ফারিয়া রগ তীয় আদেশের অপেক্ষা 


বানা ধর্মসভায় প্রাতিনাধরূপে গৃহীত হইবার সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে 
নিরাশ হইলেও তাঁহার দহ চালিত হইল না। "তানি আগতপ্ায় বাধা ও 
বপাত্তর সাহত সংগ্রাম কারবার জন্য “ভগবানে ব*বাসরূপ দঢ় বর্মে” সজ্জিত 
হইয়া প্রস্তুত হইলেন। এই মাহলার আলয় হইতে "তানি তাঁহার জনৈক শিষ্যকে 
লাখয়াছিলেন, “এখানে আসবার পূর্বে যেসব সোনার স্বপন দেখতাম, তাহা 
ভাঁঞ্গয়াছে- এক্ষণে অসম্ভবের সাঁহত যুদ্ধ কারতে হইতেছে । শত শতবার মনে 
হইয়াছল, এদেশ হইতে চাঁলয়া যাই; কিন্তু আবার মনে হয়, আম একগ;য়ে 
দানা, আর আম ভগবানের আদেশ পাইয়াছি, আমার দৃষ্টতে কোন পথ লাক্ষত 
হইতেছে না বটে, কিন্তু তাঁহার চক্ষু তো সব দর্শন কারতেছে। মার বাঁচ 
উদ্দেশ্য ছাঁড়তোছি না।» 

এ পযন্ত জগতের কোন মহৎকাই 'নার্ঘঘ্নে সম্পাদিত হয় নাই। পরাজয় 
ও ব্যর্থতার সহিত সংগ্রামের মধ্য দিয়াই তো মানবচারন্রের প্রকৃত মহত্ব ফুটিয়া 
উঠে। তাই আমরা দোৌঁখতে পাই, দদ্দশার সর্বানম্নস্তরে পাঁড়য়া যখন তান 
মৃত্যু স্থির বাঁলয়া বুঝিয়াছেন, 50018555551 
ণলাঁখতেছেন, “কোমর বাঁধ বংস, প্রভূ আমাকে এই কার্ষের জন্য 
আমি সমস্ত জীবন নানাপ্রকার দুঃখকম্ট ভোগ করিয়াছি, রি 
আত্মীয়-স্বজনকে একরুপ অনাহারে মারতে দেখিয়াছি। আমাকে লোকে উপহাস 
ও অবজ্ঞা কাঁরয়াছে, জ.য়াচোর ও বদমাস বাঁলয়াছে। আম এ সমস্তই সহ্য 
করিয়ছ তাদের জন্য যারা আমায় উপহাস ও অবজ্ঞা কারয়াছে। বংস! জগৎ 
দুঃখের আগার বটে, কিন্তু মহাপুরুষগণের শিক্ষালয়স্বরুপ। লক্ষ লক্ষ দাঁরদ্রের 
হৃদয়বেদনা অনুভব কর, অকপট হইয়া ইহাঁদগের জন্য ভগবানের নিকট সাহায্য 
প্রার্থনা কর-_সাহায্য আসবেই আসবে । আ'ম বর্ষের পর বর্ষ ধাঁরয়া এই চিন্তাভার 
মা্তচ্কে ও এই দুঃখভার হৃদয়ে ধারণ কাঁরয়া ভ্রমণ করিয়াছি। তথাকাঁথত ধনী 
ও বড়লোকদের দ্বারে দ্বারে গিয়াছ। অবশেষে হদয়ের রন্ত মোক্ষণ কাঁরতে কাঁরতে 
অর্ধেক পাঁথবী আতক্রম কাঁরয়া এই সুদূর বিদেশে সাহায্যলাভের প্রত্যাশায় 
উপাস্থত হইয়াছ। ভগবান দয়াময়! তান অবশ্যই সাহায্য কারবেন। আমি 
এই দেশে শীতে ও অনাহারে মারতে পার, িল্তু হে ষুবকগণ! আমি তোমাদের 
িনকট দরিদ্র, পাঁতত, উৎপীড়তগণের জন্য এই প্রাণপণ চেস্টা দায়স্বরূপ অর্পণ 
কাঁরতোছ। 'তোমরা 'এই দ্রিশকোঁ নরনারীর উদ্ধারের ব্রত গ্রহণ কর-_যাহারা 
দন দন গভশীরতম অজ্ঞানান্ধকারে ডুঁবিতেছে! প্রভুর নাম জয়ষ্,ন্ত হউক- আমরা 
শনশ্চয়ই কৃতকার্য হইব। এই চেষ্টায় শতজন প্রাণত্যাগ কাঁরতে পারে, আবার 
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সহম্রজন এই কর্মের জন্য প্রস্তুত হইবে। বিশবাস-_ সহানুভূতি, আঁশ্নময় বিশবাস 
_জবৰলন্ত সহান্দভাঁত_অগ্রসর হও- অগ্রসর হও ৮ 


স্বামিজী টিটি টিটি টিন চির রা কারতে বাধ্য 
হইলেন। সদাসর্বদা ব্যবহার কারবার জন্য একটা লম্বা কালে! কোট প্রস্তুত 
কারলেন। গোরক-পাগূড়ী ও আলখেল্লা কেবলমান্র বন্তৃতাকালে ব্যবহার কারবার 
জন্য রাখিয়া দিলেন। একাদন ঘটনাচকে পূর্বোন্ত মহিলার গৃহে হাভার্ড 
বিশ্বাবিদ্য লয়ের গ্রশকভাষার প্রখ্যাতনামা অধ্যাপক মিঃ জে, এইচ. রাইট মহোদয়ের 
সাঁহত স্বামজশর পাঁরচয় হয়। ইনি কিয়ংকাল কথোপকথনের পর স্বামজীর 
উদ্দেশ্য অবগত হইয়া বাঁললেন, “আপাঁন শিকাগো মহাসভায় হিন্দুধর্মের 
প্রীতানীধরূপে গমন করুন, তাহা হইলে বেদান্ত-প্রচারকার্ষে আঁধকতর সাফল্য- 
লাভ করবেন” স্বামিজনী সরলভাবে প্রকৃত অস্বিধাগীল খুলিয়া বাঁললেন। 
অধ্যাপক আশ্চর্য হইয়া বাললেন, 10 254. 7010, ৩5/৪]101, 01 90 
00001001915 15 11156, 2511175 016 91 00 50216 19 1101) 10 91)110 1” 
রাইট সাহেব তৎক্ষণাৎ উত্ত মহাসভা-সংশ্লিষ্ট তাঁহার বন্ধু মিঃ বাঁন সাহেবকে এক- 
খানি পত্র লিখিয়া স্বামজনীর হস্তে প্রদান কারলেন। তন্মধ্যে অন্যান্য কথার সাহত 
এই কয়েকটি কথাও লেখা ছিল : “দোঁখলাম, এই অজ্ঞাতনামা হিন 
আমাদের সকল পশ্ডিতগুি একত্র কারলে যাহা হয়, তদপেক্ষাও বেশশ পণ্ডিত!” 
এই পব্রখাঁন ও অধ্যাপক-প্রদত্ত একখান রেলওয়ে টাকিট লইয়া স্বামিজ 
পুনরায় শিকাগো আভমুখে যান্না করিলেন। 

স্বামিজী যে উৎসাহ, যে আনন্দ লইয়া বোম্টন হইতে রওনা হইয়াছলেন, 
[শিকাগো রেলওয়ে স্টেশনে অবতীর্ণ হইবামান্র তাহা অন্তত হইল। এই বিরাট 
সহরে তানি কেমন করিয়া ডান্তার ব্যারোজ সাহেবের আফিস খঃজিয়া বাহর 
কারবেন! পাঁথমধ্যে দুই চারজন ভদ্রুলোককে জিজ্ঞাসা কারলেন বটে, তাঁহারা 
স্বামজীকে নিগ্রো মনে করিয়া ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গেলেন: এমনাকি, 
রান্রতে থাঁকিবার স্থানের আশায় একটি হোটেলের সম্ধান লইতে 'গিয়াও তান 
বিফলকাম হইলেন। অবশেষে কোনস্থানে আশ্রয় না পাইয়া রেলওয়ে মালগনদামের 
সম্মুখে পাতত একটি প্রকাণ্ড “প্যাকিং কেসের” মধ্যে প্রবেশ কারলেন। 
তখন তুষারপাত আরম্ভ হইয়াছল। শীতের প্রথর বায়ুর তাঁর স্পর্শ, প্যাকং 
কেসের মধ্যে ঘনীভূত অন্ধকার! দু্সহ শীতের হস্ত হইতে দেহরক্ষা' কারবার 
প্রন্নুর শীতবস্নও তাঁহার নাই। অসীম উৎকণ্ঠায় রজনী আতবাহত কাঁরয়া 
প্রভাতে আশা ও উদ্যমে বূক বাঁধিয়া রাজপথে বাহর্গত হইলেন। সমস্ত রান্র 
অনহারে যাপন করায় প্রবল ক্ষুধার তাড়নায় তাঁহার সর্বশরশর অবশ হইয়া 
আ'সিতোছল, তিনি আর অগ্রসর হইতে পারিতোছলেন না। অনন্যোপায় হইয়া 
িণ্টিং খাদ্যদ্রব্যের আশায় দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা কারতে লাগলেন । তাঁহার মলিন 
জীর্ণ বসন, যাতনারিম্ট মুখমণ্ডল দেখিয়া কাহারও করুণার উদ্রেক হইল না। 
কেহ ভর্খসনা করিল, কেহ দ্বারদেশ হইতে দূর কারবার জন্য বলপ্রয়োগ কারতে 
উদ্যত হইল, কেহ প্রবল উপেক্ষামিশ্রত ঘৃণায় দ্বার রুদ্ধ কাঁরল। শ্রান্ত, 
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“মহাশয়! আপনি ক ধর্মমহাসভ।র একজন প্রাতীনাঁধ ?” স্বামিজণী বিস্ময়াপ্লুত- 
কণ্ঠে সংক্ষেপে স্বীয় দুরবস্থার কথা বাঁললেন এবং বাঁললেন যে, তান ব্যারোজ 
সাহেবের আফিসের ঠিকানা হারাইয়া ফেলিয়াছেন। দয়ার্দহৃদয়া মাঁহলা 
স্বামিজীকে স্বালয়ে আহ্বান কাঁরয়া ভূত্যরর্গকে তাঁহার সেবার জন্য আদেশ 
করলেন এবং প্রাভেজন সমাপ্ত হইলে তান স্বয়ং স্বামজীকে ধর্মসভায় 
লইয়া যাইবেন | 

ওপন্যাসিকের শ্রেষ্ঠতম কল্পনার ন্যায় অননুভবনীয় ঘটনাবোচন্যের মধ্য 
দিয়া প্রবাস-জীবনের আর এক অধ্যায় সমাপ্ত হইল। এই সহদয়া 
মাহলায় নাম চিসেস- জর্জ ভিউ হেইল। অবাচিতভাবে স্বামিজীর 
মাতৃস্থানীয়া হইয়া তাঁহাকে প্রচারকার্ষে যথেষ্ট সহায়তা কারয়াছলেন। যাহা 
হউক, স্বামিজী বিশ্রামান্তে ইহার সহিত গিয়া ধর্মমহাসভায় "হিন্দুধর্মের 
প্রতানধিরূপে পঁরগৃহীত হইলেন এবং প্রাতানাধিবর্গের জন্য নার্দন্ট বাটীতে 
আঁতাঁথর্‌পে বাস করিতে লাগিলেন। 

ধর্মসভার প্রথম আঁধবেশনের বিস্তারত বর্ণনা ফাঁরয়া স্বামিজণ স্বয়ং জনৈক 

লাঁখয়াছলেন :_“মহাসভা খুঁলবার দন প্রাতে অমরা সকলে শশল্প- 
প্রাসাদ" নামক বাটীতে সমবেত হইলাম। 

“সেখানে মহাসভার আঁধিবেশনের জন্য একটি বৃহৎ ও কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
অস্থায়ী হল 'নার্মত হইয়াঁছল। এখানে সর্বজাতির লোক সমবেত হইয়াছিল। 
ভারতবর্ষ হইতে আ'সয়াঁছলেন- রান্গ-সমাজের প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ও 
বোম্বাইয়ের নগরকার, বীরচাঁদ গান্ধী জৈন-সমাজের প্রাতিনাধর্পে এবং এঁন 

বেসান্ট ও চক্রবতর্ঁট িয়োজাফির প্রাতানাধরূপে আসিয়াছিলেন। মজুমদারের 
সাঁহত আমার্‌ পূ্বপারচয় ছিল, আর চক্রবতাঁ আমার নাম জানতেন। বাসা 
হইতে শিল্পপ্প্রাসাদ পর্যন্ত খুব ধূমধামের সাহত যাওয়া হইল এবং আমাদের 
সকলকেই স্ল্যাটফর্মের উপর শ্রেণীবদ্ধভাবে বসান হইল। কল্পনা কিয়া দেখ__ 
নীচে একাঁট হল, তাহার পর প্রকাণ্ড গ্যালারী, তাহাতে আমোরকার বাছণ'বাছা 
৬।৭ হজার সাশাক্ষত নরনারী ঘে*সাঘেশীস করিয়া উপাঁবস্ট আর প্ল্যাটফর্মে 
উপর পাঁথবীর স্বজাতির পাঁণ্ডতের সমাবেশ। আর আম, যে জন্মাবাচ্ছমে 
কখনো সাধারণের সমক্ষে বন্তৃতা করে নাই, সে এই মহাসভায় বন্তৃতা কাঁরবে! 
সঙ্গীতাদি, বন্তৃতা প্রভৃতি নিয়ামত রাঁতপূর্কক ধূমধামের সাঁহত সভা আরম্ভ 
হইল। তখন একজন একজন করিয়া প্রাঁতাঁনাঁধকে সভার সমক্ষে পাঁরাচিত কাঁরিয়া 
দেওয়া হইল; তাঁহারাও অগ্রসর হইয়া কিছ ুছ বলিলেন, অবশ্য আমার বুক 
দুরদুর কাঁরতোছল ও 'জহনা শৃক্কপ্রায় হইয়াছল। আমি এতদূর ঘাবড়াইয়া 
গেলাম যে, পূর্বাহেত বন্তৃতা করতে ভরসা কাঁরলাম না। মজুমদার বেশ বাঁললেন, 
চক্রবতরশ আরও সুন্দর বাললেন। খুব করতালিধবান হইতে লাগল। তাঁহারা 
সকলেই বন্তৃতা প্রস্তুত কাঁরয়া আনিয়াছলেন। আম নির্বোধ, আমি কিছুই 
প্রস্তুত কারি নাই। আম দেবী সরস্বতাকে প্রণাম কায়া অগ্রসর হইলাম । ব্যারোজ 
মহোদয় আমার পাঁরচয় কাঁরয়া দিলেন। আমার গোঁরকবসনে শ্রোতৃবর্গের চিত্ত 
কছু আকৃষ্ট হইয়াছিল। 

«আম আমোরকাবাসীদগকে ধন্যবাদ দিয়া আরও দু'এক কথা বাঁলয়া 
একাঁট ক্ষুদ্র বন্তুতা করিলাম। যখন আম 'আমোরকাবাসী ভগ্নী ও ভ্রাতৃগণ' 
বাঁলয়া সভাকে সম্বোধন কারিল'ম, তখন দুই 'মানিট ধাঁরয়া এমন করতালিধান 
হইতে লাগল যে, কান যেন কালা কারয়া দেয়। তারপর আম বাঁলতে আরম্ভ 
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কাঁরলাম। যখন অমার বলা শেষ হইল, আমি তখন হৃদয়ের আবেগেই একেবারে 
যেন অবশ হইয়া পঁড়িলাম। পরাদন সব খবরের কাগজ বাঁলতে লাগিল, আমার 
বন্তুতাই সেইঁদন সকলের প্রাণে লাঁগয়াছে, সতরাং তখন সমগ্র আমোরিকা আমাকে 
জানতে পারিল। সেই শ্রেন্ঠ টীকাকার শ্রীধরস্বামী সত্যই বাঁলয়াছেন, 'মূকং 
করোতি বাচালং হে ভগবান! তুমি বোবাকেও মহাবন্তা কাঁরয়া তোল। তাঁহার 
নাম জয়যুস্ত হউক! সেইদিন হইতে আমি একজন বিখ্যাত লোক হইয়া পাঁড়িলাম। 
আর যোঁদন 'হন্দুধর্ম সম্বন্ধে আমার বন্তৃতা পাঠ করিলাম, সেইদিন হলে এত 
লোক হইয়াছিল যে, আর কোনাদন সেরূপ হয় নাই।” 

১৮১৯৩ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর সোমবার জগতের ইতিহাসে একাঁট স্মরণীয় 
দিবস! প্রতীচ্য ও প্রাচ্যের 'বাভন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাতানাধগণ একন্র 
সাম্মীলত--এই বিরাট সভায় সহম্ত্র সহত্র উন্মুখ নরনারীর সম্মুখে স্বীয় 
আঁদ্বিতীয় আশীর্বাণী উচ্চারণ কৃরিবার জন্য স্বামী বিবেকানন্দ দণ্ডায়মান 


1 

িয়োজাফিষ্ট সম্প্রদায়ের নেত্রী মিসেস এন বেসান্ট ১৯১৪ সালের মাচ 
মাসের ব্রক্গবাদিন* পান্রকায় এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া 'লাঁখয়াছিলেন, 
“মাহমময় মর্ত, গোরকবসন ভৃঁষত, শিকাগো সহরের ধূমমালন ধুসরবক্ষে 
ভারতীয় সূর্যের মত ভাস্বর, উন্নতাঁশর, মর্মভেদী দাঁন্টপূর্ণ চক্ষ, চণ্চল 
ওষ্ঠাধার, মনোহর অঞ্গভঙ্গী- ধর্মমহাসভার প্রাতাঁনাধগণের জন্য 'নার্দস্ট কক্ষে 
স্বামী বিবেকানন্দ আমার দ্ষ্টপথে প্রথম এইরুপে প্রাতভাত হইয়াছিলেন! 
তিনি সন্ব্যাসী বালয়া খ্যাত, কিন্তু তাহা সমর্থনীয় নহে; কারণ প্রথম দৃষ্টিতে 
[তানি সন্ব্যাসীঁ অপেক্ষা যোদ্ধা বালয়াই অনুমিত হইতেন এবং তান প্রকৃতই 
একজন যোদ্ধা সন্ন্যাসী ছিলেন। এই ভারতগৌরব, জাতির মুখোজ্জবলকারী 
সর্বাপেক্ষা পুরাতন ধর্মের প্রতিনাঁধ উপাঁস্থত অন্যান্য প্রাতানাধবর্গের মধ্যে 
সর্বাপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ হইলেও প্রাচীনতম ও শ্রেষ্ঠতম সত্যের জীবন্ত-ঘন- 
বিগ্রহস্বর্প স্বামিজী অন্যান্য কাহারও অপেক্ষা ন্যূন ছিলেন না। দ্রুত 
উন্নীতশীল, উদ্ধত পাশ্চাত্য জগতে ভারতমাতা তাঁহার যোগ্যতম সন্তানকে 
দৌত্যে 'নযুত্ত কারয়া গৌরবান্বিতা হইয়াছলেন। এই দূত তাঁহার পণ্য 
ন্সভমির গৌরবকাঁহনী 'বস্মৃত না হইয়া ভারতের বার্তা ঘোষণা কাঁরয়াছলেন। 


চি 


হইল 

অপরাপর শক্তিমান প্রাতভাসম্পন্ন প্রাতিনাধগণ যাঁদও তাঁহাদের বার্তা স্দন্দর- 
ভাবে ব্যন্ত করিয়াছিলেন, কিন্ত এই অপ্রাতিদ্বন্থবী প্রাচ্য প্রচারকের অতুলনীয় 
আধ্যাত্মিক বার্তার মাহমার সম্মুখে সেগ্ীল অবনত হইতে বাধ্য হইয়াঁছল। 
তাঁহার কশ্ঠোখিত প্রত্যেক বঙুকারময় শব্দাট আগ্রহান্বিত মন্্রমগ্ধব ীবপূল 
জনসঞ্ঘের মানসপটে দূঢ়ার্কিত হইয়া 'গিয়াছল।” 

থয়োজাফস্ট সম্প্রদায় যাঁদও স্বামিজীকে পদে পদে বাধা প্রদান কারয়া- 
ছিলেন এবং সর্বপ্রষত্ে তাঁহার প্রচারকার্ষের 'বিঘু ঘটাইবার চেষ্টা কাঁরয়াঁছলেন, 
তথাঁপ এই বৈদ্যাঁতক শক্তিশলশ তৈজস্বী 'হন্দ-সন্ষ্যাসীর পৃত প্রভাব তাঁহারা 
থিয়োজকিষ্টগণ যে অগোঁরব সঞ্চয় কয়াছিলেন, বহবর্ষ পরে মিসেস এনি 
বেসান্ট তাহাই ক্ষালন কারবার জন্য ব্রহ্মবাঁদন্, পারিকায় 7 1777 
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খয়াছিলেন সন্দেহ নাই! এক্ষেত্রে মিসেস বেসাণন্ট যথেম্ট সৎসাহসের, পাঁরিচয় 
দিয়াছেন এবং ইহার জন্য 'তাঁন ধন্যবাদাহ। 

সর্বজনীন ভ্রাতৃভাব প্রাতষ্ঠা ও প্রচারকজ্পে অনুষ্ঠিত মহাসভায় সমবেত 
প্রাচ্যের প্রাতনিধিরা স্ব স্ব 'বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের ধর্মমত ও সাধনার পাঁরচয় 
পাশ্ডিত্যপূর্ণ ভাষায় প্রকাশ কাঁরলেন এবং  চিরাচাঁরত প্রথায় শ্রোতৃবৃন্দকে 
সম্বোধন কাঁরলেন। বিবেকানন্দ সম্বোধন করিবার রীতি প্রথম লঙ্ঘন কাঁরলেন। 
পণ্ডিতাঁ ভাষা নহে, জনসাধারণের ভাষায়, তান জনগণের হৃদয়ের দ্বারে আবেদন 
কারলেন। “আমোরকাবাসী ভগ্নী ও ভ্রাতাগণ”__জনতার' উচ্ছ্বাসত করতাল 
নিস্তব্ধ হইবার পর, পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা প্রাচীনতম সন্ব্য সী সম্প্রদায়ের 
প্রাতীনাধ বিবেকানন্দ পৃথিবীর নবীনতম জাতিকে আভনন্দন জ্ঞাপন কারলেন। 
হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে উীর্থত অকপট প্রেম ও সত্যের বাণী গণ-নারায়ণের 
সাম্মীলত হ্‌দয়ের প্রীতি-উৎসের মুখাবরণ উন্মোচন কারয়া দিল। কোন বিশেষ 
সম্প্রদায়ের কোন 'নাদর্ট ঈশ্বরের কথা 'তাঁন বাললেন না, সকল ধর্মের জননী- 
স্বর্পা সনাতন ধর্মের কথা, যাহা দেশ-কাল-পান্র ভেদে বহ্‌ বোঁচত্র্যে প্রকটিত, 
অথচ স্বরূপতঃ একই মহান সত্যের মধ্যে বিধৃত হইয়া আছে--সেই সার্বভৌমিক 
ধর্মের কথাই তিনি বাঁললেন। 'ববেকানন্দের কণ্ঠ আশ্রয় কাঁরয়া শ্রীরামকৃষ্ণের 
সাধনা ও 'সাঁদ্ধর বাণী বঘোঁষত হইল। নবযুগের মানুষ নবযুগধর্ম-প্রচারক 
তরুণ সন্্যাসীকে আভনন্দন জ্ঞাপন কারল। 

ভ্রাতৃ সম্বোধনে প্রীতিউৎফূল্প নরনারী উদগ্রীব ও উৎকর্ণ হইয়া শুনিল, 
আগতপ্রায় বংশ শতাব্দীর নবযুগের আদর্শ সমস্ত প্রকার ধর্মদ্বন্দ্, স্বাধীনতার 
প্রতি অযথা আরুমণ পারত্যাগ! প্রত্যেকেরই জাতিগত, ধর্মগত, সমাজগত স্বাতন্ত্র্য 
রক্ষা করিয়া পরস্পরের সহিত ভাব-বিনিময় কাঁরতে হইবে, সঙ্কীর্ণতা ত্যাগ 
কাঁরয়া স্ব স্ব সামর্থ্যানৃযায়ী অপরের লৌকিক ও আধ্যাত্মক উন্নাতর জন্য চেস্টা 
করিতে হইবে। 

১৯শৈ সেপ্টেম্বর স্বামিজীর পহন্দুধর্ম” নামক প্রাসদ্ধ বন্তৃতা হইয়া যাওয়ার 
পর ধর্মসভার প্রাতিনিধবর্গের মধ্যে কয়েকজন একটা গুজব তৃলিলেন যে, উহা 
বর্তমান প্রচালত 'হন্দধর্ম নহে। বিবেকানন্দ যে ভাবে আত্মার মহিমা ঘোষণা 
করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আধিকাংশ 'হন্দুই অজ্ঞ। সূক্ষম তকর্যীন্তর দিক দয়া 
তান মাতপৃজার দাশীনক ব্যাখ্যা করিয়া পাশ্চাত্য জগতের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ 
কাঁরতে উদ্যত হইয়াছেন, কারণ জড়োপাসক পৌত্তীলক 'হন্দুগণের এ প্রকার 
ব্যাখ্যা জি অগোচর; বিশেষতঃ াববেকানন্দ আতি নশচবংশোদ্ভব এবং জাতি- 
চ্যুত সমাজচ্যুত নগণ্য ব্যান্ত, ধর্মালোচনা উহাব পক্ষে অনাধকারচর্চা মান্র। এইর্‌প 
'বাবধ নিন্দা প্রচার করিয়া তাঁহার জনৈক স্বদেশবাসী “রেভারেন্ড প্রচারক, 
ধর্মসভার কর্তৃপক্ষকে এই অশান্ত, চাঁরব্রহীন বালককে সভা হইতে বাঁহচ্কৃত 
কারবার গ্রামর্শ দিলেন। এই সময়োচিত পরামর্শে ধর্মসভর স্যাববেচক 
কর্তৃপক্ষ অবশ্য সহসা বি*বাস কাঁরতে পারলেন না; কিন্তু তাঁহারা স্বাঁমজীকে 
তাঁহার বন্তৃতা সম্বন্ধে প্রাতবাদী পক্ষের উত্থাপিত আপাস্তগুলি খণ্ডন কারবার 
জন্য আহবান করিলেন। বেদান্তদর্শনের সাহত বর্তমান প্রচলিত 'হিন্দহধর্মের 
গক 'সম্ব্ধ আছে, তৎসম্বন্ধে আলোচনা-সভায় আচার্যদেব ২২শে সেপ্টেম্বর এক 
হৃদয়গ্রাহী বন্তৃতা প্রদান কারলেন। এ দবস অপরাহেনন ভারতের বর্তমান ধর্ম- 
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সমূহের আলোচনা-সভাতেও তান প্রাতিবাদগণের উত্থাপিত 'বিদ্বেষপূর্ণ য্যাস্ত- 
গুল দৃঢ়তার সাহত খণ্ডন কাঁয়া হন্দংধর্মের শ্রেষ্ঠতা ও বিশালতা প্রাতপন্ন 
কাঁরলেন। ২৫শে তারিখ যখন 'তাঁন পহন্দুধর্মের সার' নামক বন্তৃতা প্রদান করিতে 
কাঁরতে সহসা নীরব হইয়া সমবেত জনসঙ্ঘকে লক্ষ্য কাঁরয়া প্রশ্ন কারলেন, এই 
সভামধ্যে যাহারা হিন্দুধর্ম ও শাস্মের সাহত প্রত্যক্ষভাবে পাঁরচিত, তাঁহারা 
হস্ত উত্তোলন করুন, প্রায় সপ্ত সহস্র ব্যান্তর মধ্যে তন-চাঁরখাঁন হস্ত উত্তোলত 
হইল মান্র। 'যোদ্ধা সন্ন্যাস” গোরক-উষ্কীষ-মণ্ডিত-শির উধের্ব তুলিয়া দৃঢ়সম্বদ্ধ 
বাহুদ্বয় বক্ষোপাঁর স্থাপন কাঁরিয়া, ভর্খসনাদপ্ত-কণ্ঠে বাঁলয়া উঠিলেন, “তবু 
তোমরা আমাঁদগের ধর্ম সমালোচনা করিবার স্পর্ধা রাখ!” সমগ্র সভা কুণ্ঠিত 
হইয়া রাহল। ঈষৎ হাস্যে স্বামজী পুনরায় বন্তুতা আরম্ভ কাঁরলেন। 
শিকাগো মহাসভার মূল আঁধবেশন ও বৈজ্ঞানিক শাখায় স্বামজী দশ-বারাট 
বন্তৃতা দেন। মানুষের জ্ঞানের সাধনা জড় ও চৈতন্য জগতে সত্যের সন্ধানে একই 
সার্বভৌম সত্যের দিকে অগ্রসর হইতেছে, সর্বজনীন ধর্মের এই মর্মকথাই তানি 
৮০২৭/৮৪-০০১৬৯০০০ তি 
অবশেষে ২৭শে সেপ্টেম্বর ধর্মমহাসভার শেষ আঁধবেশনে যুগধর্ম-প্রবর্ত 
আচার্যদেব তাঁহার সর্বশেষ বন্তৃতায় প্রত্যয়াসদ্ধকণ্ঠে ঘোষণা কাঁরলেন, যাঁহারা 
এই সভার কার্যপ্রণালী পর্যবেক্ষণ কাঁরয়াও কোন ধর্মীবশেষই কালে জগতের 
একমান্র ধর্ম হইয়া যাইবে, অথবা কোন িশেষধর্মই ঈশবরলাভের একমাত্র পল্থা 
এ অন্যান্য ধর্মগ্াঁল ভ্রান্ত, এইরূপ ভাব অন্তরে পেষণ করিবেন, তাঁহারা 
করুণার পান্র। **'* * খষ্টানকে 'হন্দু বা বৌদ্ধ হইতে হইবে না, 
১1 রাত 578 
বোঁশষ্ট্য রক্ষা কাঁরয়া পরস্পরের ভাব ব্বীঝতে চেষ্টা কাঁরবে এবং প্রত্যেকেই স্ব 
স্ব অন্তাহিত শাঁজর বিকাশ ও প্রকাশের নিয়ন হইয়া বিস্তার লাভ 
€ 1 
ক * * এই ধর্মমহাসভা * * প্রমাণ করিল * * * আধ্যাত্রকতা, পবিল্রতা, 
এবং দাক্ষিণ্য কোন বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ের একচেটিয়া বস্তু নহে। এবং প্রত্যেক 
বিশেষ ধর্মসাধনায়ই মহানচারন্র নরনারীরা আবির্ভূত হইয়াছেন। * * অতঃপর 
প্রত্যেক ধর্মের পতাকায় * * প্রাতিরোধ সর্ববেও লাখত হইবে, যুদ্ধ নহে সাহাষ্য, 
ধ্বংস নহে আত্মস্থ করিয়া লওয়া", ভেদদ্বন্ নহে সামঞ্জস্য ও শান্তি 
ভাবীযুগের এই মহাঁমিলনের বার্তা ধর্মমহ।সভাকে আঁতিক্রম কারয়া সমগ্র, 
সভ্যজগতে িঘোষত হইল । আর কে কি বাঁললেন, ৪০০ 
দেখা গেল না। সমগ্র পাশ্চাত্য জগতে খ্যাতি ছড়াইয়া পাঁড়ল 
রজত রবি ভারতের অনার পাইন নার 
সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রাতিপন্ন কারবার সমস্ত কল্পনা ব্যর্থ হইয়া গেল-ধর্মমহাসভার 
উদ্যোক্তারা বিমর্ষ হইলেন। 
খষ্টধর্ম ও পাশ্চাত্য সভ্যতা ভারতের ধর্ম ও সমাজকে যথেষ্ট উন্নত ও 
মাজত কাঁরয়াছে বাঁলয়া চাটুকারসূলভ দুর্বল ও কাতর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 
কারয়া করতালি, লাভ কারবার আশায় বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য দেশে গমন করেন 
নই। তান 'গয়াছলেন শিক্ষাগ্রুরূপে অদ্বৈতবাদের মাঁণময় দীপ লইয়া 
ভোগান্ধকারাচ্ছন্ন পাশ্চাত্য জাতিকে মুন্তুপথ দেখাইতে। নজর ইচ্ছায় নহে, 
ভগবানের মঙগলচ্ছার দাস হইয়া! তাহার বারী জগৎ নত বাধ্য মাহিরা 
নশচ ঈর্ষার বশবতর্ হইয়া এই মহতকার্যে বিঘেযাৎপাদনের চেষ্টা কাঁরয়াছিলেন, 
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তাঁহারা স্বদেশীয় হউন অথবা বিদেশী হউন, কিছ7 আসে যায় না, তাঁহাদের 
অযাচিত উপদেশ উদারহৃদয় মার্কিন বাদ্ধজশবীরা গ্রাহ্য কারলেন না; তাঁহারা 
আগ্রহভরে নবযুগাচার্যকে আদরে ও সম্দ্রমে বরণ কারয়া লইলেন। শতাব্দশর 
পর শতাব্দী হইতে তাঁহাঁদগকে নরকভরীতি, অতযুংকট ০৪৭০৮ 
সবর্গলাভের প্রলোভন দেখানো হইয়াছে, যুগ যুগ ধাঁরয়া তাঁহারা শ্দানয়া 
আসিতেছেন যে, তাঁহারা পাপী, অপাঁবত্র, অধম! সহসা তাঁহ।রা শুনলেন, 
সুদূর প্রাচাদেশ হইতে সমাগত আচার্য তাঁহাদিগকে সম্বোধন কাঁরয়া অভয় দিয়া 
বালতেছেন, পহন্দুগণ তোমাঁদিগকে পাপী বালিতে অস্বীকার করেন। পাপী? 
তোমরা অমৃতের সন্তান! এই পৃথিবীতে পাপ বাঁলয়া কিছ; নাই, যাঁদ থাকে, 
তবে মানুষকে পাপী বলাই এক ঘোরতর পাপ'! তুমি সর্বশান্তমান আত্মা 
শুদ্ধ, মুক্ত, মহান! ওঠো, জাগো-স্বস্বরূপ বিকাশ করিতে চেস্টা কর।” 

মার্ন দেশ 'ববেকানন্দের প্রশংসায় পণ্মুখ হইয়া ডীল। ধর্মসভার 
আঁধিবেশনে প্রথম আভিভাষণের পর হইতেই শত শত ব্যান্ত স্বামজশর সাহিত 
পারিচিত হইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। অপাঁরাঁচিত সন্্যাসীর নাম সমগ্র 
সভ্য জগতে বিদ্য্‌ৎপ্রবাহবৎ ছড়াইয়া পাঁড়ল। সংবাদপন্রসমূহ _দুন্দনীভাঁননাদে 
ধর্মমহাসভায় তাঁহার [জয় ঘোষণা কারতে লাগিলেন। * 160) 7০777767010 
তাঁহার সম্বন্ধে আলোচনা কারতে শিয়া ধলাখলেন- শশকাগো ধরমমমিহ্াদসভায় 
বিবেকানন্দই শ্রে্ঠতম 'বগ্রহ। তাঁহার বন্তৃতা শ্রবণ করিয়া মনে হয়, ধর্মমার্গে 
এ-হেন সমন্লত জাতির নিকট আমদের ধর্ম-প্রচারক প্রেরণ করা নিতান্তই 
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“হন্দুদর্শন ও বিজ্ঞানে সুপশ্ডিত, সমবেত পাঁরষদবর্গের অগ্রগণ্য প্রচারক স্বামী 
িবেকানন্দ-যান্‌ তাঁহার আঁভিভাষণ দ্বারা বিরাট সভাকে যেন সম্মোহিনণ শান্তবলে 
মোহত বুয়া রাঁখিয়ছলেন। বর্তমান প্রত্যেক খাঁষ্টয়ান চার্চের অন্তর্গত ধর্মযাজক 
এবং প্রচারকগণ সকলেই উপস্থিত ছিলেন, িন্তু স্বামিজশর বাশ্মিতার বাত্যাতরঞ্গো 
তাঁহাদের বন্তব্য বিষয়সমূহ ভাঁসয়া গিয়াছল। তাঁহার জ্ঞানপ্রদীপ্ত সৌম্য-মৃখমন্ডল- 
নিঃসৃত বন্তৃতাপ্রবাহে- ইংরেজী ভাষার মাধূর্যে সুপাঁরস্ফুট হইয়া-_তাহার চিরাচারত 
ধর্মীবশ্বাসগ্ীল শ্রোতৃমণ্ডলীর হৃদয়ে গভীরভাবে আঁঞ্কত কাঁরয়া 'দিয়াছিল।” 


১৮৯১৪, ৫&ই এপ্রীলের 4/956097) £96121120 77075077171 মন্তব্য প্রকাশ 
_-176 75 162911/ ৪ 87621 10210, [101016, 5117]916, 51180616 
200. 1621770 06/0100. 00100091150], 1101) 11930 0? 001] 50110129175. 
অর্থাৎ 1তান প্রকৃতই একজন মহাপুরুষ, উদার, সরল এবং জ্ঞানী । আমাদের' 
বিজ্ঞব্যান্তীদগের মধ্যে গণগৌরবে অনেকেই তাঁহার সমকক্ষ নহেন। 


মহাবোধ সোসাইটীর জেনারেল সেক্রেটারী মিঃ ধর্মপাল মহোদয় ১৮১৪, 
১২ই এপ্রিলের 'ই্ডিয়ান 'মিরর' পান্রকায় 'লাঁখয়াছেন-__ 

“স্বামী বিবেকানন্দের সুবৃহৎ প্রাতকৃতিসমূহ শিকাগোর পথে পথে লটকাইয়া 
রাখা হইয়াছে, তাঁ্ম্নে “সম্যাসী বিবেকানন্দ” দলাখিত। সহস্র সহশ্র বাভন্ন সম্প্রদায়ের 
পাঁথক এই প্রাতকতিগুঁলর প্রাত ভান্তীভরে সম্মান প্রদর্শন করিয়া চলিয়া যাইতেছে।” 


শকাগো মহামেলার অঞ্গীয় বিজ্ঞান সভার সভাপাঁতি মঃ শ্নেল লম্ডনের 
সুপ্রীসদ্ধ 'পাইওনিয়র' পত্রিকায় উত্ত মহামেলা সম্পর্কে যে বিবরণ প্রদান 


আচার্য বিবেকানন্দ ১০৯ 


করিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশের নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ করলেই পাঠকবর্গ 
৬৫ ৬4 ই ১০ ৪০প-৮৯ 
প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন। 


“হিন্দুধর্ম এই মহাসভা এবং জনসাধারণের উপর যে প্রভাব "বস্তার কাঁরয়াছে, 
অপর কোন ধর্মসজ্ঘ তদ্রুপ কাঁরতে সমর্থ হয় নাই। 'হিন্দুধর্মের একমাত্র আদর্শ 
প্রাতিনাধ স্বামী বিবেকানন্দই এই মহাসভায় আঁবসংবাঁদতরুপে সর্বাপেক্ষা লোক- 
প্রয় এবং প্রভাবান্বিত ব্যান্ত। তান এই ধর্মমহামণ্ডলণীর বন্তুতামণ্ডে এবং বিজ্ঞানশাখার 
সভায় প্রায়শঃ বন্তৃতা করিয়াছেন; এই বিজ্ঞানশাখায় আম সভাপাঁতরূপে কৃত হইয়া 
সম্মানিত হইয়াছিলাম। খৃষ্টিয়ান অথবা অখাঁন্টয়ান কোন বন্তাই কোন সময়েই এমন 
উৎসাহের সাঁহত সমাদর প্রাপ্ত হন নাই। তি যে স্থানেই যাইতেন, তথায়ই জনতার 
বাদ্ধ হইত এবং লোকে তাঁহার প্রত্যেক কথা শানবার জন্য সাগ্রহে উদগ্রীব হ্ইয়। 
থাঁকত। মহাসভার পর হইতেই তিনি যুক্তরাজ্যের প্রধান প্রধান নগরে বিপুল 
জনমণ্ডলীর সমক্ষে বন্তৃতা প্রদান কাঁরতেছেন এবং সর্বব্ই অশেষ প্রকারে আঁভনন্দিত 
বহবার আহত হইয়াছেন। যাহারা তাঁহার বন্তৃতা শ্রবণ করিয়াছেন এবং 'িবশেষতঃ 
যাহারা তাঁহার সাহত ব্যন্তগতভাবে পাঁরাঁচত, তাঁহারা সর্বদাই উচ্চকণ্ঠে তাঁহার প্রশংসা 
কারতেছেন। অত্যন্ত গোঁড়া খৃষ্টিয়ানও তাঁহার সম্বন্ধে বালতেছেন, স্বাঁমজী মানুষের 
মধ্যে 'আত-মানুষ,। 

“এতদ্দেশে 'হন্দুদের কার্যকরী শাল্তগ্ীল, স্বামী বিবেকানন্দের পাঁরশ্রমে 
বিশেষভাবে প্রেরণালাভ কাঁরয়াছে। বর্তমান প্রচলিত ইংরেজীতাবাপন্ন শী্তহন, অসার, 
অপ্রাকৃত হিন্দুধর্মের প্রাতবাদস্বরূপ, প্রকৃত হন্দুধর্মের এরুপ শীব্বস্ত কোন 
প্রাতনিধি ইতোপূর্বে আমোরকার তত্তানসাম্ধৎস্দগের সম্মুখে উপাস্থিত হন নাই। 
সামায়ক উত্তেজনায় নহে-__বাস্তাবকই আমোরকাবাসী নিঃসন্দেহর্পে সত্য সত্যই 
স্বামজণর প্রস্থানের পর তাঁহার পুনরাগমন প্রত্যাশায় অথবা শঙ্করমতাবলম্বণী তাঁহার 
সহযোগশদের মধ্যে কাহারও আগমনের জন্য সাগ্রহে প্রতীক্ষা কারবে। প্রোটেজ্ট্যান্ট 
খুষ্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে যাহারা অত্যন্ত গোঁড়া” তাঁহাদের স্বজ্প- আত স্বজ্প সংখ্যক 
ব্যন্তিই স্বামীর কৃতকারযততায় ঈর্খাপরায়ণ হইয়া তাঁহার সম্বন্ধে রুদ্ধ মন্তব্য 
প্রকাশ কাঁরয়াছে; কিন্তু এইরূপ মন্তব্য অস্বাভাঁবক এবং অপ্রচলিত ধর্মমতাবলম্বী- 
সর্বজনীন মহানুভবতা এবং সদাশয়তাগুণে, জ্ঞানগৌরব এবং ব্যান্তগত চীরব্রমাধূর্ষে 
অন্রত্য সাম্প্রদায়ক 'বদ্বেষ ও হিংসা তিরোহত হইতেছে। 

“ভারতবর্ষ স্বাঁমজণকে প্রেরণ কাঁরয়াছেন__তজ্জন্য আমোরকা ধন্যবাদ 'দতেছে। 
বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব হৃদয়-মনের উদারতা যাহারা এখনও শিক্ষা করে নাই, আমোরকার 
সেই সন্তানাদগকে স্বীয় আদর্শ প্রদর্শন কাঁরয়া শিক্ষা প্রদান কাঁরতে-যাঁদ সম্ভবপর 
হয়--তবে স্বামিজীর মত আরও কয়েকটি আদর্শ পুরুষকে পাইবার জন্য আমোরকা 
প্রার্থনা জানাইতেছে এবং যাহারা তাঁহাদের উপদেশ দ্বারা সর্বভূতে ভগবানের স্বরূপ 
উপলব্ধি কারতে সমর্থ হয় নাই এবং সর্বভূতাশ্রয় আম্বতণয় ব্রহ্মসত্তা অনুভব কাঁরতে 
শিখে নাই, তাহাদগকে সমূল্ত কারতে আরও কয়েকাঁট আদর্শ পৃরুষের প্রয়োজন 
বোধ করিতেছে ।” 


এইরূপে মাসের পর মাস ধাঁরয়া আচার্যদেবের পাঁবব্র চাঁরন্র, অদ্ভূত প্রাতভা 
এবং তাঁহার প্রচারিত বার্তা সম্বন্ধে আমোঁরকার, সংবাদপররসমূহে যা্তপূর্ণ 


১১০ বিবেকানন্দ চরিত 


আলোচনা প্রকাশ হইতে লাগিল। সংবাদপত্রের প্রাতনিধিগণ, খ্যাতনামা 
অধ্যাপকবৃন্দ, দার্শীনক, থিয়োজাঁফম্ট এবং স্বাশাক্ষিত পন্ডিতমণ্ডলী ও 
সত্যান্বেষীজনগণ তাঁহার সাঁহত দেখা কাঁরতে দলে দলে আসতে লাগলেন। 
রানার কোন 
রি যে সম্মানের শতাংশের একাংশও একজন সাধারণ 
লাকের মাঁস্তম্কাবকীতি আনয়ন কাঁরতে পারে: তান আঁবচালত হৃদয়ে তাহা 
পি নিও ৬০৪ ট৩  ৯০৪ পি 
গ্রহণ করেন নাই; বরং যে সভ্যতা ও শিক্ষা-দীক্ষার ক্োড়ে তাঁহার জন্ম, তান 
সেই সনাতনধর্মের মাহমাই, এই সমস্ত সম্মান, খ্যাত ও যশের মধ্য দিয়া 
নাবড়তরভাবে অনুভব কারয়াছেন। তানি বুঝিলেন যে, কালের স্রোত 'ফাঁরয়াছে। 
সভাজগতের নিকট পরায় অমতে যা বহন কাঁরবার জনয ভারত প্রত 
হইয়াছে, আর তাহার ফলস্বরূপ তাঁহাকে এই দেশে আসতে হইয়াছে! তি 
নিজেকে যন্তস্বরূপই মনে কাঁরতেন: কাজেই সধারণের 'নিন্দাস্তাতর প্রাত 
দৃক্পাত না করিয়া তান নিঃসঙ্কোচে স্বীয় বার্তা ব্যন্ত কারতেন। [তান প্রকৃতই 
সময় সময় ভাবাবেগে দঢুতার সাঁহত বাঁলতেন, “আমি. সামান্য দূত মাত, আমার 
কার্য সমচার বহন করা ।” 
এই দেশব্যাপী সম্মান ও প্রাতপাত্তর মধ্যে, যশোলাভে উৎফ্ল্ল হইয়া তানি 
তাঁহার প্রিয় মাতৃভূমির কথা বিস্মৃত হন নাই, হইতে পারেন না। নিভাঁক 
সন্ন্যাসী ধর্মমহাসভায় দাঁড়াইয়া সমগ্র খৃম্টানগণকে সম্বোধন কাঁরয়া প্রশ্ন কাঁরলেন 
যে, “দারদ্রু পৌত্তীলকগণের পাপী আত্মার উদ্ধারকল্পে তোমরা লক্ষ লক্ষ মূদ্রা 
ব্যয়ে মিশনরী প্রেরণ করিতেছ, তহাদের দেহরক্ষাকল্পে দু'মুঠো ভাতের 
বন্দোবস্ত কাঁরতে পার কি? যখন লক্ষ লক্ষ শহদেন' দুাভক্ষে অনাহরে মরিয়া 
যায়, তখন তোমরা- খজ্টানগণ তাহাদগকে বাঁচাইবার জন্য কিছ কাঁরয়াছ ক ? 
তোমরা ভারতেঞ় নশরে নগরে বড় বড় ভজনালয় প্রস্তুত কাঁরয়াছ, কিন্তু ধর্ম 
আমাদের যথেম্ট আছে। আমরা চাঁহতেছি রুট, তোমরা দিতেছ প্রস্তরখণ্ড! 
ক্ষধিত ব্যক্তিকে, তাহার দুঃখ-কষ্টের প্রাত দৃকপাত না কাঁরয়া ধর্মেপদেশ প্রদান 
বা দর্শনশাস্ত্র শিক্ষা দিতে যাওয়া, মনুষ্যত্বের অবনাননা করা নহে কি? আমি 
অমার স্বদেশবাসশ অনাহারাক্রম্ট জনগণের অন্নসংস্থানের আশায় তোমাদের দেশে 
আপসিয়াছি; কিন্তু আম বেশ বাঁঝতোঁছ, খ্টানাদগের নিকট 'হদেনাদগের জন্য 
কোনপ্রকার সাহায্য প্রার্থনা করা দুরাশা মান্র।” 
ধর্মসভা অবসান হইবার অব্যবাহত পরেই একটি 'বন্তৃতা কোম্পানী" স্বাঁমজনীকে 
যুক্তরাজ্যের 'বাভন্ন নগরে বন্তৃতা প্রদান কারবার জন্য আহবান কাঁরলেন। 
স্লামজী সাগ্রহে তাঁহাঁদগের প্রস্তাবে সম্মাতি প্রদান কাঁরয়া যুক্তরাজ্যের 'বাভন্ন 
নগরে বন্তৃতা প্রদান কাঁরতে লাগিলেন। জনীপ্রয় আচারের আঁভনব বার্তা 
সরা আগ্রহের সহিত শ্রবণ কারিতে লাগিলেন। তান প্রত্যেক নগরে 
সম্মানে অভ্রথত হইতে লাগিলেন এবং বহ স্থান হইতে সাগর আহবান আসিতে 
গল। 
উলঙ্গ, নরমাংসাহারী, অসভ্য ভারতবাসী সম্বন্ধে মিশনরণ প্রভূগণের কৃপায় 
পাশ্চাত্য জগতের যে কিষ্ভূত-কমাকার ধারণা ছিল, স্বামজণীর নিকট ভারতের 
রীত-নীতি, আচার-ব্যবহার, ধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থার কথা শুনিয়া অনেকেরই সে 
ধারণা পারবার্তত হইল। অনেক স্বাবজ্ঞ স্বজাতাহতৈষী পণ্ডিত ও ধর্মযাজক 
'ববেকানন্দের কথার সত্যতা উপলব্ধি কারলেন এবং প্রাণে প্রাণে বুঝলেন ষে, 


আচার্য বিবেকানন্দ ১১১ 


হিন্দুর প্রাচীন সভ্যতার পদতলে বাঁসয়া শিক্ষাগ্রহণ কারবার দিন সত্যসত্যই 
উপস্থিত হইয়াছে। অর্থলোলুপ, জড়োপাসক, দেহাত্মবাদশ পাশ্চাত্য জাঁতকে 


আমরা পূর্বেই বালয়াছি, তিনি কেবলমান্র হিন্দুধর্মের প্রচারকরূপে পাশ্চাত্য 
দেশে গমন করেন নাই, আচার্যর্পে তাঁহাঁদগের সম্মূখে দপ্তাঁসংহের মত 
দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। 1তাঁন উচ্চরবে খৃষ্টানগণকে পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন কারতে 
লাগিলেন, “তোমাদের খ্টধর্ম কোথায়? এই স্বার্থ-সংগ্রাম, আঁবরাম ধ্বংসের 
চেষ্টার মধ্যে যীশৃখ্‌ন্টের স্থান কোথায় 2” 

যক্তরাজোর প্রীত নগরে তানি বহ; জন্ভ্রান্ত ও প্রাতপাত্তশালশ বন্ধু লাভ 
রিলে নার ক বাক পর্যন্ত তাঁহার ধর্মব্যাখ্যায় চমৎকৃত 
হইয়া তাঁহাকে স্ব স্ব ভজনালয়ে বন্তৃতা প্রদান কাঁরতে আহ্বান কাঁরতে লাগলেন । 
সাধারণের শ্রদ্ধা বা দুষ্ট আকর্ষণ কারবার জন্য যাঁদ তান পাশ্চাত্য সভ্যতার 
গুণগাঁরমা কীর্তন করিয়া শ্রীতমধুর চাটুবাক্য উচ্চারণ কাঁরতেন, তাহা হইলে 
[তান যে জগদ্ব্যাপণ প্রাতষ্ঠালাভ কাঁরয়াছিলেন, তাহা হইত কি না সন্দেহ 
এমন কি হয়তো তাঁহার প্রচারকার্যে'র উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যাইত। 1তাঁন অদ্বৈতবাদের 
সুদৃঢ় ভাত্তর উপর দণ্ডায়মান হইয়া বেদান্ত-নাহত সার সত্যগীল আধ্ীনক 
মনের উপযোগী যাান্তমণ্ডিত কাঁরয়া সরলভাবে প্রকাশ কাঁরতেন, তাহার মধ্যে 
দেশাচার ও লোকাচারের সহিত আপোষের ভাব বিন্দুমাত্র পাঁরলাক্ষত হইত না। 
তান গ্রাহ্য কাঁরতেন 'না_বদেশীরা তাঁহার বার্তা ?িভাবে গ্রহণ কাঁরবে, অথবা 
উহা শ্রবণ কাঁরয়া তাহাদের মনে 'ি ভাবের উদয় হইবে । অনেক সময় তাঁহার 
শনভাঁক সমালোচনায় 'িরন্ত হইয়া অনেকে তাঁহার সাঁহত তর্কে অগ্রসর হইতেন, 
ইহা স্বাভাবিক! কিন্তু আত্মমত সমর্থনকল্পে স্বামিজী কখনও অপ্রস্তৃত থাকতেন 
না। বন্তুতার পর প্রায়ই তান এইরুপ দ্বন্ধযুদ্ধে আহৃত । স্বামজীর 
তর্ক কারবার প্রণালশ সম্বন্ধে সমালোচনা করতে গিয়া )৫9৫ 31016 76015167 
লাখয়াছেন__ 


যে স্বামিজীকে তকর্যান্ত দ্বারা পরাঁজত কারবার প্রয়াসী হইয়াছে, সে 
দুর্ভগার সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছে। তাঁহার প্রত্যুত্তর 'বদাহৎস্ফুরণবৎ সমুষ্গীর্ণ 
হইত এবং দঃসাহাসক প্রশ্নকর্তা ভারতীয় ক্ষুরধার বাদ্ধদবারা আহত হইয়া, 
স্তদ্ভিতবৎ প্রতীয়মান হইতেন। তাঁহার মানাসক কারপ্রণালী এমন তীক্ষম, এমন 
সমুজ্জবল. এমন তত্তৃপাঁরপূর্ণ, এমন সুমাঁজত যে, তাহা সময়ে সময়ে শ্রোতৃবন্দকে 
তাঁডতাহতবং কারিত এবং অত্যন্ত কৌতৃহলাক্লান্ত হইয়া সর্বদাই অনুধাবন কারবার 
বিষয় হইয়া থাঁকিত। 


অন্তরের প্রকৃত ভাব গোপন করিয়া, সত্যকে টানিয়া বূনিয়া বিকৃতভাবে 
প্রকাশ কারবার প্রয়াস কখনও তাঁহাতে পাঁরলাক্ষত হইত না, কাজেই তাঁহার 
সমালোচনাগুি সময় সময় তীর ও অসহনীয় বাঁলয়া বোধ হইত। যীশুখন্ট 
ও তাঁহার উপদেশের প্রাত স্বামিজশর যথেষ্ট শ্রদ্ধা থাকলেও "তান বর্তমান 
প্রচলিত! খন্টধর্মের দোষ, ভ্রুটী ও ভণ্ডমশীগৃলিকে উজ্জল অঙ্গুলি দিয়া 
দেখাইয়া দিতেন। স্বামিজীর এই নিভর্ণক সমালোচনায় চিল্তাশধল ভাবুক মারেই 
সন্তুষ্ট হইতেন; ন্তু জগতের সকলেই উদারহদয় এবং সংসমালেচনা শীনবার 
জন্য প্রস্তুত নহেন। সমগ্র যুস্তরাজ্যব্যাপী তাঁহশর অপ্রাতিহত প্রাতিষ্ঠা দর্শনে 


১১২ বিবেকানন্দ চরিত 


এবং অর্থোপাজনের বিঘ্মস্বরূপ মনে করিয়া কাঁতিপয় হীনচেতা খৃম্টান 
মিশনরাঁ নগরে নগরে তাঁহার কুৎসা রটনা করিয়া বেড়াইতে লাগিল এবং তাঁহার 
প্রত্যেক বন্ধূকে শব্রুরূপে পারণত করিবার চেষ্টা কাঁরতে লাগল । তাহারা 
কেবলমান্র স্বাঁমজনর পাঁবন্র চাঁরত্রে কলঙ্কারোপ কাঁরয়াই ক্ষান্ত হইল না, 
আঁধিকন্তু সুন্দরী যুবতাঁ স্তরলোকগণণকে অর্থপ্রদানে বশসভূত কাঁরয়া স্বামিজণকে 
প্রলোভিত কাঁরতে চেষ্টা কাঁরতে লাগল। থিয়োজাফষ্ট নেতাগণ এই সমস্ত 
মিশনরিগণের পশ্চাতে থাকিয়া ইন্ধন যোগাইতে লাগলেন। বিবেকানন্দের অপরাধ 


মাক পতি জম কাযা তাহার লক্ষ হয় নাই। বিশে? হিলের 
গুপ্ত বা গোপনীয় কিছুই নাই, যেহেতু উহা যান্তসহ সত্যসমান্ট, প্রকাশ্য 
টিিলোক জিনারান উহা ভারতে পারে জোহা হউক বিথিরোদ তের 
বিবেকানন্দভীতি কমে এতদূর বার্ধত হইল যে, তাঁহারা প্রচার কারয়া দিলেন, 
সামাতর সভ্যগণ যাঁদ কেহ ভ্রমেও বিবেকানন্দের' ব্তৃতা শ্রবণ কাঁরতে য়, তাহা 
হইলে সে সাঁমতিরর সর্বপ্রকার সহানুভূতি হারাইবে, ইত্যাঁদ ইত্যাঁদ। আর 
সুযোগ বুঝিয়া এই হশনকার্যে যোগ দিলেন তাঁহার স্বদেশবাসী জনৈক খ্যাতনামা 
“রেভারেন্ড” ব্রাহ্মধর্মপ্রচারক। ইনি নানাপ্রকার স্বকপোলক্পিত জঘন্য অপবাদ 
রটনা কাঁরয়া স্বাঁমজীকে অপদস্থ কারবার চেষ্টা কাঁরতে লাগলেন ইন্হারা 
সকলে মিলিয়া স্বাঁমিজীকে প্রচারকার্ে নিরস্ত কারবার জন্য ভয় প্রদর্শন কাঁরতে 
53615555২ 
আপনাতে-আপাঁন অটল চাঁরন্র 'নন্দুকের শ্লেষ ও কুৎসাবাক্যে 

বচালত হইবার বস্তু নহে। [নি নীর্বকার চিত্তে নীরবে আপন কার্য কারয়া 
যাইতে লাগলেন এবং আত্মরক্ষার কোন চেম্টা না করিয়া কেবল বাঁলতেন, 
“সাধারণ মানবের কর্তব্য তাহার ঈশ্বরস্বর্প সমাজের আদেশ পালন করা, 
জ্যোতির তনয়গণ (047110151) 0 1151)0) কখনও সেরূপ করেন না। ইহাই সনাতন 
নিয়ম। একজন নিজেকে পাঁরপাশির্বিক অবস্থা ও সামাঁজক মতামতের সাঁহত 
খাপ খাওয়াইয়া, তাহার সর্বশুভদাতা সমাজের নিকট হইতে 'বাঁবধ সখ-সম্পদ 
প্রাপ্ত হয়। অপর ব্যান্ত একাকী দ়পদে দাঁড়াইয়া সমাজকে তাঁহার দিকে 
ধরেন। আমার অন্তরলোকের সত্যের বাণী না শৃনিয়া আম কেন বাহিরের 
লোকের খেয়াল অনুসারে চাঁলতে যাইব? এই 'নবোধ জগৎ আমাকে যাহা যাহা 
কাঁরতে বাঁলতেছে, তাহা কাঁরতে গেলে আমাকে এক 'নম্নস্তরের জীব বিশেষে 
পারণত হইতে হইবে, তদপেক্ষা মৃত্যু সহশ্রগণে শ্রেয়। আমার যাহা পিছত 
বাবার আছে, তাহা আম নিজের ভাবেই বালব আম আমার বাকাগবল হি 
ছাঁচেও ঢাঁলব না, খৃষ্টানশ ছাঁচেও ঢাঁলব না বা অন্য কোনও ছাঁচেও ঢালব 
না। আম উহাঁদিগকে শুধু নিজের ছাঁচে ঢালিব-__এইমান্ন 1” 

স্বামিজীর বিরুদ্ধে এই সাম্মলিত ষড়যন্ত্রে তাঁহার বন্ধ্বান্ধবগণ ভীত 
হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা স্বামজখীকে সাবধান হইবার পরামর্শ লেন এবং স্থানীয় 
কোনপ্রকার সামাজিক ব্যবহারের সমালোচনা করিতে নিষেধ কাঁরলেন ও সুমিষ্ট 
বাক্যে সকলকেই সন্তুষ্ট কারবার পরামশ* দিলেন। 'কন্তু তাঁহার 'বাশিষ্ট প্রকৃতি 
দক্ষিণেশ্বরের পণ্চবটীমূলে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধাতুতে গঠিত হইয়াছিল। তাই 
আমরা' দোঁখতে পাই, এ সমস্ত নীচ ষড়যন্ত্রকারীদের প্রাণপণ চেম্টাগঁল প্রচণ্ড 
অবহেলাভরে উপেক্ষা করিয়া তিনি জনৈক সহৃদয়া মাহলাকে 'লাখতেছেন-_ 


আচার্য বিবেকানন্দ ১১৩ 


বি -২+৭৯২৭০০/--৭- তদ্দবারা আমার হৃদয়ের 
বিচার করিব! ছিঃ! ভগ্নী, তুমি সন্ন্যাসীকে চেন না। বেদ বলেন, 'ন্ন্যাসী 
বেদশশর্ষ, কারণ তিনি গর্জন, ধর্মমত, খাঁষ (০1১৩), শাস্র প্রভৃতি ব্যাপারের 
কোন ধার ধারেন না। মিশনরণ কিম্বা অন্য যে-কেহ হউক, তাহারা যথাসাধ্য 
চীৎকার ও আক্রমণ করুক, আম তাহাদিগকে গ্রাহ্য কার না।” 
ভর্তৃহারির ভাষায় 
“ণ্ডালঃ কিময়ং 'দ্বজাতিরথবা শৃদ্রোথবা তাপসঃ 
কিংবা তত্তীববেকপেশলমাতির্যোগণ*বরঃ কোহপি কিম্‌। 


নক্ুদ্ধাঃ পাঁথ নৈব তুষ্টমনসো যান্তি স্বয়ং যোঁগনঃ॥৮ 
ইনি কি চণ্ডাল অথবা ব্রাহ্মণ, অথবা শুদ্র, অথবা তপস্বী, অথবা তত্ীবিচারে 
পণ্ডিত কোন যোগীশ্বর ? এইরুপ্নে নানা জনে' নানা আলোচনা কাঁরতে থাকলেও 
যোগগণ রুষ্টও হন না, তুষ্টও হন না, তাঁহারা আপন মনে চলিয়া যান। 
তুলসীদাসও বাঁলয়াছিলেন_ 
“হাথী চলে বাজারমে কুত্তা ভোঁথে হাজার, 
সাধুণ্ডকা দুর্ভাব নহা যব ীনন্দে সংসার 1” 
যখন হাতী বাজারের মধ্য দিয়া চলিয়া যায়, তখন হাজ।র কুকুর পিছন পিছ, 
চঈৎকার কাঁরতে আরম্ভ করে, কিন্তু হাতী 'ফিরিয়াও চাহে না। সেইরুপ যখন 
সমাজে কোন মহাপুরুষ আঁবর্ভূত হন, তখন একদল সংসারী লোক ক্রমাগত 
তাঁহার বিরুদ্ধে চীৎকার কাঁরতে থাকে। 
সাহফ্‌ কাঠন্যে দূর্ভেদ্য পাষাণ-প্রাণীরের মত তাঁহার সুদ ব্যন্তি-স্বাতন্তয 
সর্বদা, সকল অবস্থায়, মস্তক উন্নত করিয়া থাঁকিত; তাঁহার ত্যাগপৃত মহিমা 
একান্ত অপাঁরাচত ব্যন্তির স্থুলদ্‌ম্টিতেও অনাড়ম্বরে প্রাতভাত হইত 


ঘাঁনম্ঠভাবে 
রানার রা 


সস টিপ ৯৫৯ সে কপ 
যাঁদ কেহ তাঁহাকে প্রাতিবাদ কারবার কথা ক্ষুব্ব-উত্তেজনা-বশে স্মরণ করাইয়া 
দিত, তান সস্নেহহাস্যে উত্তর দিতেন “ইহা তো শুধু প্রয়তম প্রভূরই বাণী ।” 

যোদন শিকাগো ধর্মমহাসভায় আচার্যদেবের অদ্ভূত সাফল্যের বার্তা 


ভাস্কর বর্মা সেতুপতি ও খেতরির রাজা বাহাদুর-_রাজ-শিষ্যদ্বয় প্রকাশ্য দরবারে 
আড়ম্বরের সহিত প্রজাবন্দকে আহ্বান করিয়া ভারতবাসীর মুখোজ্জবলকারী 
শ্রীগুরুর কার্যবলীর প্রশংসা কারলেন এবং শিকাগো ধর্মমহাসভায় তান যে 
শহন্দুধর্মের শ্রেম্ঠতা প্রাতপাদন কারতে সমর্থ হইয়ুছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ 
দয়া পত্র াখলেন। ঁ 


১১৪ বিবেকানন্দ চরিত 


মাদ্রাজের রাজা স্যার রামস্বামী মুধালয়ার ও দেওয়ান বাহাদুরু স্যার* 
সংব্রাহ্গণ্য আয়ারের নেতৃত্বে এক মহতাঁ সভা আহৃত হইল । খ্যাতনামা পাঁণ্ডিত 
ও সম্ভ্রান্ত ব্যান্তগণ উপস্থিত থাঁকয়া স্বাঁমজীর প্রচারকার্ষের সমর্থন কাঁরলেন 
এবং উন্ত সভার রিপোর্টসহ তাঁহাকে উৎসাহ. প্রদন কাঁরয়া এক পন্র লেখা 


হইল। 

স্বামজীর জন্মভূমি কলকাতা সহরের শাক্ষত সমাজেও উৎসাহ ও আনন্দ 
পারলাক্ষত হইল । স্বামিজীর মাহমাসমুজ্জবল প্রচার-কার্য সমর্থন কাঁরয়া 
তাঁহাকে উৎসাহ প্রদান কারবার জন্য ১৮৯৪ সালের ৫&ই সেপ্টেম্বর বুধবার রাজা 
প্যারীমোহন মুখাজৰর সভাপাঁতিত্বে কলিকাতা টাউনহলে এক বিরাট সভা আহত 
হইল। সভারম্ভের 'নার্দম্ট সময়ের বহুপূবেই টাউনহল সহম্্র সহত্র দর্শকে 
পারপূর্ণ হইয়া গেল। পণ্ডিত রাজকুমার ন্যায়রত্ব, মধুসূদন স্মৃতিতীর্থ, কামাখ্যা- 
নাথ তর্কবাগীশ, রামনাথ তর্কাসিদ্ধান্ত, মহেশচন্দ্র শিরোমাঁণ, তারাপদ বিদ্যাসাগর, 
কেদারনাথ বিদ্যরত্র, ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি খ্যাতনামা পাঁণ্ডতবগ” ও 
মহারাজকুমার বিনয়কৃষ্ণ দেব, জজ গুরুদাস ব্যানাজঁ? সংরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
নগেন্দ্রনাথ ঘে'ষ (সম্পাদক, 10019) 20109), নরেন্দ্রনাথ সেন (1001৭0 
৬1177017), ডান্তার জে. বি. ডেল (10019) 19115 ০৮/৩), ভূপেন্দ্রনাথ বস, 
রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধূরী (টাকী) এবং কলিকাতা সহরের খ্যাতনামা পণ্ডিত ও 
সম্দ্র'ন্ত ব্যান্তবর্গ ও বিদ্বন্মণ্ডলী সমাগত হইয়াঁছলেন। 

উপাস্থত ভদ্রমহোদয়গণ বিবেকানন্দের গৌরবগর্বে উৎফুল্ল হইয়া উদ্দীপনা- 
পূর্ণ বন্তৃতার দ্বারা আচার্যদেবের কার্যপ্রণালী সমর্থন করিলেন। সমগ্র সভা 
একবাক্যে 'হিন্দুসমাজের পক্ষ হইতে বিবেকানন্দ স্বামীকে ধন্যবাদ দিবার জন্য 
উত্থাঁপত প্রস্তাব সমর্থন কারলেন। সভাপাঁত মহাশয় সর্বসম্মাতিক্রমে 'হন্দু- 
সমাজের পক্ষ হইতে শিকাগো ধর্মসভার সভাপাঁত ও স্বাঁমজীর নিকট ধন্যবাদ 
জ্ঞাপন করিয়া পন্র লাখলেন। | 


(অনুবাদ) 


২৯৫৭, ইঁ্ডিয়ানা এভেনিউ, শকাগো 
১২ই অক্টোবর, ১৮৯৪ 


রাজা প্যারীমোহন মুখাজাঁ, স-এস-আই 
প্রয় মহাশয় ! 

কাঁলকাতার টাউনহলে 'বরাট সভার ববরণসহ আমাকে যে পন্র 'াঁখয়াছেন তাহা 
আমি এইমান্র পাইলাম। আম ইহাতে সাঁতশয় সম্মাঁনত হইয়াছ। শকাগোর ধর্ম- 
মহামণ্ডলণতে আপনার বন্ধু স্বামী বিবেকানন্দ সসম্মানে গৃহীত হইয়াছিলেন। 'তাঁন 
বাঁগ্মতাশান্ততে চুম্বকাকর্ষণের ন্যায় সকলকেই আকৃষ্ট কাঁরয়াছলেন। এবং স্বীয় 
ব্যক্তিগত প্রভাব সম্যক্রূপে বিস্তার কাঁরতে সমর্থ হইয়াছলেন। তাঁহার হস্তে, 
ধর্মানুশীলনে লোকের চিন্তা ও আগ্রহ বিশেষভাবে উদ্দিন্ত হইয়াছে। প্রধান প্রধান 
বিশ্বাবৃদ্যালয়ে তাঁহার বন্তৃতা এবং অধ্যাপনার বন্দোবস্ত হইতেছে, আমোরকার জনমণ্ডলী 








* সন্রাক্ষণ্য আয়ার পরে ভারতবাসণর প্রাত বৃটিশ সরকারের অন্যায় ব্যবহারের প্রাতবাদ- 
সবর্প “স্যার উপাঁধ পারত্যাগ কঁরিয়াছিলেন। 


আচার্ধ বিবেকানন্দ ১১6 


ভারতবর্ষ সম্বন্ধে গভীর প্রীতি এবং কৃতজ্ঞতা পোষণ কাঁরতেছেন। আমাদের বিশবাস 

টিন রানার নাগা দনিকিরানারি রর 
। 

আপনার একান্ত 'বশবস্ত, 

জন হেনেরী ব্যারোজ 


১৮১৪, রত কারার নারি কারাগার 
প্যাবীমোহনের নিকট লিখেন-_ 

“কলিকাতা টাউনহলের জনসভায় গৃহীত প্রস্তাব আম পাইয়াছ। আমার 
জন্মভমর আঁধবাসীদের সদয় বাক্যে এবং আমার সামান্য কার্ষের সহ্‌দয় 
অন্মোদনের জন্য আম আন্তারক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কাঁরতোছ। 

“আমি ইহা নিশ্চিতর্পে বাাঞ্ধিয়ছ, কোন ব্যান্ত বা জাতি, অন্যান্য সকলের 
সাঁহত বিচ্ছিন্ন হইয়া বাঁচতে পারে না। ভ্রান্ত শ্রেষ্ঠত্বাভমান অথবা পাবন্রতাবোধ 
হইতে যেখানেই এরূপ চেষ্টা হইয়াছে সেখানেই ফল আত শোচনীয় হইয়াছে। 
আমার মনে হয়, অপরের প্রাতি ঘণার 1ভাত্ততে কতকগ্যাঁল প্রথার প্রাচীর তুলিয়া 
স্বাতন্ত্য অবলম্বনই ভারতের পতন ও দুর্গাতর কারণ। অতীতকালে পার্ববরতী 
বৌদ্ধসম্প্রদায়গ্ীলর সংমিশ্রণ হইতে হন্দাদগকে প্রাতরোধ কারবার জন্যই এ 
ব্যবস্থা অবলাম্বত হইয়াছিল। এই ব্যবস্থাকে অতীত ও বর্তমানে যে কোন 
ভ্রান্ত যাা্তদ্বারা উহার যৌন্তিকতা প্রাতিপন্ন কারবার প্রয়াস হউক না কেন, যে 
অপরকে ঘৃণা কাঁরবে তাহার পতন অবশ্যম্ভাবী, ইহা অলঙ্ঘনীয় নীতি। তাহার 
ফলে, প্রাচীন জাতসমূহের মধ্যে যাহারা সর্বাগ্রগাম ছিল-_আজ তাহারা জন- 
শ্রাততে পাঁরণত হইয়াছে__তাহারা আজ সকলের ঘ্‌শার পান্র। আমাদের পূর্ব- 
পুরুষগণের ভেদনশীতির ফলে গক অবস্থা হইয়াছে, আমরা তাহার প্রকৃষ্ট দক্টান্ত। 

«আদানপ্রদান জগতের নিয়ম । ভারতবর্ষ যাঁদ আবার উঠতে চায়, তাহা হইলে 
তাহার গুস্তভান্ডারে যাহা সা্ণত আছে, তাহা বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিতরণ 
কাঁরতে হইবে এবং 'বাঁনময়ে অন্যে যাহা 'দবে তাহা গ্রহণ কারবার জন্যও প্রস্তুত 
থাকিতে হইবে। সম্প্রসারণই জীবন, সঙ্চোচই মৃত্যু; প্রেমই জীবন, ঘৃণাই মততযু। 
আমরা সেইদিন হইতেই মারতোছি, যোদন অ'মরা অন্যান্য জাতিকে ঘণা করিতে 
শাখয়াছলাম এবং সম্প্রসারণ ব্যতীত আমাদের এই মৃত্যু কেহ রোধ কাঁরতে 
পারবে না। অতএব আমাদিগকে জগতের সকল জাতির সাহত 'মিলামশা কাঁরতে 
হইবে। যে কোন 'হন্দ;, ষে বিদেশে যায়, সে গৌণভাবে দেশের হিতসাধন কাঁরয়া 
থাকে এবং তুলনায় সে শত শত কুসংস্কার ও স্বার্থপরতার সমাষ্টমার্ত ব্যান 
অপেক্ষা শ্রেন্ঠ। কেননা, এ লোকগাঁল নিজেও জড়বং থাঁকবে অপরকেও ছু 
করতে দিবে না। পাশ্চাত্য জাঁতগুলি জাতীয় জীবনের যে অশ্চর্য সৌধ 
গাঁড়য়া তাঁলিয়াছে, তাহা চারত্ররূপ দূঢ় স্তম্ভগীলর উপর রাক্ষিত। যতাঁদন আমরা 
এরুপ চাঁরত্র সষ্টি কারতে না পারিতোছ, ততাঁদন উহার শবরুদ্ধে চীৎকার করা 
বৃথা। 

“যে অপরকে স্বাধীনতা 'দিবার জন্য প্রস্তৃত নহে, সে কি স্বাধীনতালাভের 
যোগ্য! অনাবশ্যক হা-হৃতাশ এবং বিলাপ না কাঁরয়া আসুন আমরা দড়াচত্তে 
মানুষের মত কাজে লাগিয়া যাই। আম সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস কার, যে বস্তু 
যাহার সত্যকার প্রাপ্য, তাহা হইতে কেহ তাহাকে বাঁ কারিতে পারে না। আমাদের 
অতাঁত মহৎ 'ছিল সন্দেহ ন্যুই, কিন্তু আম বি*বাস কার, আমাদের ভবিষ্যৎ মহত্তর 


১১৬ বিবেকানন্দ চাঁরত 


হইবে সন্দেহ নাই। শঙ্কর আমাদগকে পাবন্রতা, ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের মধ্যে 
সপ্রতিষ্ঠ রাখুন।৮ 

শিকাগো ধর্মমহাসভার অব্যবাহত পর হইতে প্রায় এক বংসরকাল পর্যন্ত 
আচার্যদেব যুস্তরাজ্যের নগরে নগরে যে বন্তৃতা প্রদান করিয়াছেন, তাহার শৃঞ্খলা- 
বদ্ধ বিবরণ প্রকাশ করা অতাব দুরুহ ব্যাপার । সংবাদপব্রসমূহে প্রকাঁশত তাঁহার 
বন্তৃতা ও চরিত্র সম্বন্ধে আলোচনাগুঁলি হইতে" আমরা জানিতে পারি, ১৮৯৪, 
ফেয়ার মাসে তান ভিট্টয়েটের ইউানটোরিয়ান চার্চে ধারাবাহকর্‌পে কতকগাল 
বন্তৃতা প্রদান করেন। স্বামিজী ডিদ্রয়েটের প্রধানতঃ মাশগণের ভূতপৃর্ব গবর্ণর- 
পত্নী মিসেস জন্‌. জে. ব্যাগলশর আঁতাঁথরূপে এবং পরে দুই সপ্তাহকল  শকাগো 
মহামেলা কাঁমশনের সভাপতি, যুক্তরাজ্যের অন্যতম সেনেটর টমাস ডাব্রউ পামারের 
ভবনে অবস্থান করিয়াছিলেন। 

মার্চ এপ্রল মে ও জুন, এই চ।রিমাসকাল তান আবিরাম শিকাগো, 'িউ- 
যর এবং বোস্টনের চডু্পাশ্বতী বত নগরগুলিতে বন্তৃতা প্রদান 
। জুন মাসে তিনি নিউ ইংলণ্ডের '্রনীণএকারে' একটি কনফারেন্সে 
জিরা রে তা 
'শক্ষা কাঁরবার জন্য তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন । স্বাঁমজীও আগ্রহের সাঁহত তাঁহা- 
'দগকে শিক্ষা প্রদান কাঁরতে লাগলেন। এই ছাব্রগণ তাঁহাদের অধ্যাপকের প্রাতি 
সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য বৃক্ষতলে ভারতীয় রীতির অনুকরণ কাঁরয়া ভূঁম- 
তলে আচার্যদেবকে ঘারিয়া উপবেশন কাঁরতেন। ইহার পর তানি সমস্ত শরৎকাল 
'বাভন্নস্থানে ভ্রমণ কাঁরয়া অক্টোবর মাসের শেষভাগে বাল্টীমোর ও ওয়াঁশংটন 
নগরে বন্তৃতা প্রদান করিয়া নিউইয়কে 'ফারয়া আঁসলেন। নিউইয়র্কের একটি 
ক্ষুদ্ু পারবাজ্রিক সভায় '্লুকালন নৌতিক সভা'র সভাপাত প্রাঁসদ্ধ ডাক্তার লুইস্‌ 
উজ. জেনসূ, স্বাঁমজীর বন্তৃতা শুনিয়া মুন্ধ হইলেন এবং উত্ত নোতিক সভায় 
হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে বন্তৃতা কারবার জন্য স্বামিজীকে আহবান কাঁরলেন। সভার 
পক্ষ হইতে স্বামিজী “পউচ ম্যানসন, নামক সুবৃহৎ ভবনে হন্দুধর্ম সম্বন্ধে 
রর রিকি ররর কারার প বন্তৃতা প্রদান কাঁরতে 
লাগিলেন। 

বুকলিন নৌতিক সভায় প্রদত্ত বন্তুতাগ্ীলই স্বামিজীর বেদান্ত-প্রচাবকার্যের 
আরম বিয়া ধায় লওয় যায় এই সময় হইতেই দবামিজস ননল্হানে পি 
ভ্রমণ করিয়া বন্তৃতা প্রদান করিতে নিরস্ত হইলেন এবং নিউইয়র্কে স্থাঁয়ভাবে 
বেদান্ত ও যোগ শিক্ষা দিবার জন্য একা ক্লাস খুলতে সঙ্কজ্প কাঁরলেন। বন্তৃতা 
কোম্পানীর সাহায্যে বন্তৃতা প্রদান ব্যবসায় হিসাবে খুব লাভজনক হইলেও 'তাঁন 
উত্ত কোম্পানীর সংস্রব পারত্যাগ কাঁরলেন। বন্তৃতা প্রদান করিয়া অর্থেপাজন 
করা তাঁহার মনঃপৃত ছিল না। নিউইয়র্কে আসিয়া তিনি ঘোষণা করলেন যে, 
জনসাধারণ বিনামূল্যে তাঁহার বন্তুতা ও উপদেশ গ্রহণ করিবার সুযোগ পাইবেন। 
ব্রুকাঁলন ও গ্রণণএকারে স্বামজী যে কয়েকজনকে শষ্যপদে বৃত 
তাঁহারা আগ্রহের সাঁহত নব-প্রাতষ্ঠিত ক্লাসে যোগদান কাঁরিলেন! ১৮৯৫-এর 
ফের্ুয় রী মাস হইতে এই কার্য নিয়মিতরূপে আরম্ভ হইল । ক্রমাগত যশ ও 
খ্যাতির বিবরণ শবীনতে শুনিতে তান বিরন্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, কাজেই বন্তৃতা 
করা অপেক্ষা ব্যা্ত-বিশেষের ধর্মসম্বন্ধীয় সমস্যা ভ্জন কয়া দেওয়া এবং 
“শষ্যগণের অনভ্যস্ত মনকে ভারতীয় সাধনার উপযোগণ কাঁরয়া তুলিতেই 
যত্রবান হইলেন। 


আচার্য বিবেকানন্দ ১১৪ 


সাধারণের সাগ্রহ আহবান হইতে নিচ্কাতি পাইতে তাঁহাকে সমাধিক বেগ পাইতে 
হইল, কিন্তু তথাঁপ তিনি সঞ্কজ্পচ্যুত হইলেন না। যাঁদ বাস্তাঁবকই কাহারও 
প্রকৃত ধর্মলাভ করিবার জন্য একান্ত আগ্রহ জাঁগয়া থাকে, তবে সে ভারতীয় 
শিষ্যের ন্যায় গুরুসদনে আগমন করুক, ইহাই বেধ হয় তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। 
বন্তৃতার সামায়ক উত্তেজনায় যে উৎসাহ দেখা যায়, তাহা আত অজ্প স্থানেই 
স্থয়ী ফল প্রসব করে, ইহাও আচার্যদেব অনাতিবিলম্বেই বুঝিতে পাঁরয়াছলেন। 

অক্লান্তকর্মা আচার্যদেবের প্রত্যেকটি ভঞ্গীর মধ্যেই এমন একটা দৃশ্যমান 
অনাসান্তর ভাব ফুটিয়া উঠিত, যাহার একটা সস্পম্ট হেতু খংঁজয়া পাওয়া 
আমোঁরকানদের পক্ষে অসধ্য ছিল; কারণ তাহাদের জাগাতিক জ্ঞানের মাপকাঠি 
দয়া তাহারা এই ভারতাঁয় যোগণকে ম।পিতে গিয়া প্রথমেই একটা ভুল কারয়া 
বাঁসত যে, এই ব্যান্ত অর্থোপাজনের সহজ পল্থাঁট পাঁরত্যাগ কাঁরয়া বড় ভাল 
কাজ করেন নাই। বনৃত] যা স্যামিজী সময় সময় প্রচুর অর্থ পাইতেন বটে 
কিন্তু তাহা হস্তগৃত হইবার পূর্বেই দান কাঁরয়া বাঁসতেন। 
ভারতবর্ষের অনেক দাতব্য ভাণ্ডার স্বামিজীর নিকট কলি 
আশাতীত সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া অনেক সময় বাস্মত হইয়াছেন। স্বামিজীর 
আয়ব্যয় 'হসাব-নিকাশের যাঁদ একখান খ।তা থাকত, তাহা হইলে আমরা 
দেখতাম, যে অনুপাতে দান কাঁরলে এ সংসারে দাতা বাঁলয়া পাঁরাঁচত হওয়া 


সন্ন্যাসকে বিচালত কাঁরিতে পারে নাই। যে সম'জে প্রাতপদে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন, 
সেই সমাজের বক্ষেই তান কাল কোথায় থাকবেন, দি খাইবেন, না ভাঁবয়া 
দিনের পর দিন কটাইয়া 'দিয়াছেন। প্রথম প্রথম হূজুগে মাতিয়া আমোরকাবাসী 
তাঁহার প্রশংসাধবনিতে গগন বিদীর্ণ কারলেও অল্প লোকই ধর্মীশক্ষার্থে শিষ্য- 
রূপে তাঁহার পদতলে উপবেশন করিয়াছেন। তাঁহার গুণমুগ্ধগণ তাঁহাকে 
বন্ধৃভাবেই সম্মান কারয়াছেন, ভালবাসয়াছেন; গ্রুরূপে, আচার্যর্পে ভান্ত 
করেন নাই; কিন্তু যখন বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ কাঁরয়া তাঁহারা দেখলেন যে, 
তাঁহার বাক্য ও কার্ষের মধ্যে কোন বাভল্নতা নাই, তখন তাঁহারা বুঝলেন, যে, 
তাঁহারা তাঁহাদের মধ্যে এমন এক ব্যান্তকে পাইয়াছেন, যান তথাকথিত এন্দ্রিয়ক 
ভোগসৃখকে তৃণবৎ জ্ঞান করেন; আদর প্রাঁতপাঁত্ত সম্মান যশ অর্থ কিছুতেই 
যাহার চিত্ত বিচালত হয় না। যখন তাঁহারা দেখিলেন যে, এই অদ্ভুত পুরুষ 
সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে তাঁহাদের কল্যাণকামন'য় হিন্দৃশাস্ত ও ধর্মের অগ্রাধসমদদ্র- 
মাথিতস-ধা, অদ্বৈতামত লইয়া তাহাদের দ্বারদেশে উপস্থিত তখনই না তাঁহার 
পদতলে বাঁসয়া ধর্মীশক্ষা গ্রহণ কাঁরতে অগ্রসর 

শা ্ ্ে মাসিগকে ইহাও ভুলে চলিবে না ছে ধও টিকা 
মহাসভার পর হইতেই বিবেকানন্দ একজন বিখাত লোক হইয়া পাঁড়য়শছলেন, 
তাপ বেদামত-রচারকার্কে কপরতষ্টিত করিতে তাঁহাকে অনেক অসনভবের 
সাহত যুদ্ধ কারতে ত হইয়াছিল। ১৮৯৩, ১১ই সেপ্টেম্বর জগজ্জননশ তাঁহার 
প্রিয়তম পত্েকে বিরাট সভামধ্যে দাঁড় করাইয়া ভাব শতান্দণর 'চন্তারাজ্যে একজন 


কণ্টকাকীর্ণ, বাধা ও বিপাত্তবহূল কারতেও পুঁটি করেন নাই। 
পৃথিবীর 'বাভন্ন প্রকার সভ্য ও অর্ধসভ্য জীতি সমবায়ে গাঁঠত মাঁকনি 


৯ 


১১৮ বিবেকানন্দ চরিত 


জাতির উত্তরাধকারসূত্রে প্রাপ্ত অন্ধ কুসংস্কার, অসার অহঙ্কার, উদ্দাম ভাব- 
প্রবণতা, অব্যবাষ্থত-চিত্ততা বিদেশ"য় চিন্তাশীল ব্যান্তমাই আমোঁরকায় পদার্পণ 
কাঁরবামান্র বাঁঝতে পারিতেন। যে কোন প্রকার নৃতন মতবাদ বা ধর্ম হউক না 
কেন, তাহা যুক্তিপূর্ণই হউক বা ভ্রমপ্রমাদের সমান্টিই হউক, তাহার সমর্থক 
অমোরকায় মাঁলবে। যে-কোন প্ররারেই হউক, জনকতক লোকের মনে 
উত্তেজনা সান্ট কারতে পারলে অর্থোপার্জনের একটা সুগম পল্থা নির্মাণ কাঁরয়া 
লওয়া যায়। আমোরকাব।সীর এই দুর্বলতাকে সলভ মৃগয়ায় পারণত কাঁরয়া 
ধর্মতত্, প্রেততত্ত, ভৌতিক কাণ্ড মহাত্মাগণের জলে, স্থলে, শূন্যে অবাধ বিচরণ 
ইত্যাদ বৌচত্যময় মতবাদ পূর্ব হইতেই প্রচারিত 'হইয়াঁছল এবং প্রচুর অর্থ 
দিশা য়া স্দ্ট আন্যবিস্যসণ নরনারাপরলোকের বারা জানিবার জনা 
এ সমস্ত অলোৌকক রহস্যজড়িত সাঁমতির সভ্য হইয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে 
উন পপ 


৮4৮ নু এন নিরার টারে জান 
কারবার জন্য প্রথমে প্রলোভন ও অনুরোধ, অবশেষে নানাপ্রকার ভয় প্রদর্শন 
কাঁরতে লাগল। তাঁহার মতে বা কার্ষে বা চিন্তায় গুপ্ত” বিষয় কিছুই ছিল 
না; 'তাঁন 'িভাঁকভাবে প্রকাশ্যে ঘোষণা কাঁরলেন, «আম সত্যাগ্রহণ ও সত্যের 
উপাসক; হ্বীত্য কখনও কোন অবস্থায় মিথ্যার সাহত সান্ধি করিবে না। যাঁদ 
কিতা নর তাহা হইলেও 


তাহার পর খন্টান মিশনারগণ! ইহারা বিবেকানন্দ প্রচাঁরত ধর্মমত, তর্ক 
ও হ্যান্ত দ্বারা খণ্ডন করিতে না পাঁরয়া প্রাতপদে তাঁহার ব্যান্তগত চার 
সমালোচনা কারতে আরম্ভ কারিলেন। যে-কেহ তাঁহার বন্ধু হইল, তাঁহাকেই শন 
কাঁরতে চেম্টা কারতে ল.গিলেন। হয়ত কোন পাঁরবারে ধর্মোপদেশ দিবার জন্য 
স্বামজী আহত হইয়াছেন, ইহারা পূর্বাহে তাহা জানিতে পাঁরয়া এ পাঁরবারস্থ 
ব্যান্তবর্গকে নানাপ্রকারে বুঝাইতে লাগলেন যে, উহার কথার ও কার্ষের মিল 
নাই, উহার চাঁরত্র এই প্রকার ইত্যাঁদ ইত্যাঁদ। তাঁহারা সেইসব কথা শুনিয়া 
কেহ বা পন্র লাঁখয়া নিমন্বণ প্রত্যাখ্যান কারতেন; কোন স্থানে স্বামজীশ' গিয়া 
দোঁখিতেন যে, বাড়ীর লোকজন দ্বার রুম্ধ কাঁরয়া অনান্র চাঁলয়া গিয়াছে । আবার 
এমন ঘটনা ঘাঁটত যে, &ঁ সকল ব্যান্তই নিজেদের ভুল স্বীকার কাঁরয়া স্বামজশর 
দিকট আসিয়া অনুতাপ কাঁরত। স্বামজশীর আমোরকান শিষ্য ও 'শষ্যাগণের 
মধ্যে এরকম ব্যান্তর সংখ্যা নিতন্ত অজ্প নহে । যাহা হউক, এই 'মিশনরণ প্রভূগণ 
প্রকারান্তরে স্বামিজীর প্রচারকার্ষের করিয়া 'দিয়াছেন। 

কিন্তু নিউইয়র্কে ধর্মপ্রচার-কর্ষে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে স্বামিজীকে অপর 
এক প্রবলতম প্রাতিদ্বন্ী পক্ষের সম্মখীন হইতে হইল। ইহারা আমোরকার 
লব্ধপ্রাতিষ্ঠ (স্বাধীন-চিন্তাবাদশী) 48756-710108515' । এই দলের মধ্যে নাস্তিক, 
জড়বাদী, সন্দেহবাদপ, য্তিবাদশ_্বাভন্ন প্রকার মতাবলম্বণ ব্যাস্ত থাকলেও ধর্ম 


আচার্য বিবেকানন্দ ১১৯ 


বা তৎসংশ্লিস্ট ব্যাপারমান্রকেই জ:য়াচুর ও কুসংস্কার জ্ঞানে উপেক্ষা কারবার 
সময় সকলেই একমত। ইহ।রা দম্ভসহকারে একাঁদন 'ববেকানন্দকে তাঁহাদের 
সমাজগৃহে বন্তৃতা প্রদান কারবার জন্য নিমন্রণ কাঁরলেন। 
স্বামজাঁ তাঁহাঁদগের উত্থাপিত য্ান্তগুলি খণ্ডন কাঁরয়া অদ্বৈতবাদের 
শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন কাঁরলেন। এই বিচারের স্মাবস্তৃত বিবরণ প্রদান করা অনাবশ্যক। 
তারপর হইতেই আমরা দোখতে পাই, অনেক 7156-11010067 স্বামজীর 
উপদেশে অনপ্রাণত হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ কাঁরয়াছেন। “ঢ:66-7007101- 
গ্রণ নীরব হইব.র পরেই বিবেকানন্দের প্রচারকার্য নির্বিঘ্যে ক্ষিপ্রতার সহিত 
প্রসারলাভ কাঁরয়াছিল। ইহা হইতেই অনুমান করা যায়, বিবেকানন্দের প্রচারকার্ষের 
বাপু পুন 
দ্বামজীর ধর্মপ্রচারকল্পে পাশ্চাত্যদেশে গমনের কারণ সম্বন্ধে আমরা ইতো- 
পূর্বে যথাস্থানে অনেক কথাই বলিয়াছি, তথাপি আর একাঁটি কথা বলা এস্থলে 
একান্ত আবশ্যক বাঁলয়া বোধ হইতেছে । একদল লোক বলেন, 'হিন্দধর্ম কোনাদিনই 
নহে এবং. বিবেকানন্দের আমোরকা বা, পাশ্ঠতদেশে গমন 
এীতহাসকের দষ্ট দিয়া দোঁখলে রামমোহন ও কেশবচন্দ্রের অনুকরণ মাত্র । 
ইহাদের মধ্যে অনেকে আবার বিবেকানন্দের মধ্যে রামমোহন ও কেশবচন্দ্ের বহ: 
০9158 
পাশ্চাত্যদেশে গমন সম্বন্ধে এ্রীতহাঁসকের দৃষ্টি যাঁদ কেবল- 
মানানাভিিনিনের জিরার বৌ মিরাই জনা হইত তাহা হইলে দোঁখিত, 
নিখিল-ধর্মমতসমূহের জননণ- -স্বর্পা ভারতবর্ষ বহুবার জগৎকে তাহার 
আধ্যাত্বক তত্ব দান কাঁরয়াছে; দেখত, যখন কোন শাস্তমান জাতি জাগ্রত হইয়া 
পৃথিবীকে এক অখণ্ড রাজনোৌতিক সূত্রে বাঁধবার জন্য প্রয়াসস হইয়াছে, তখন 
সেই সূত্র অবলম্বন কাঁরয়া ভারতীয় চিন্তাসমূহ সমগ্র জগতে ছড়াইয়া পাঁড়য়াছে। 
গ্রীক, রোমক, ব্যাবিলন ইত্যাদি প্রাচঈন সভ্যতার গঠনকজ্পে ভারত কি কি উপাদান 
প্রদান করিয়াছিল, তাহাও সক্ষনদৃষ্টি চিন্তাশীল এঁতিহাসিকের দৃষ্টি এড়াইয়া ষায় 
নাই। বৌদ্ধধর্মের জগৎ, উপস্লাবন, অশোকের ধর্মপ্রচারক প্রেরণ, ইহাও 
এীতহাঁসিক ঘটনা । ঠিক সেই কারণেই, যখন তমোভাব-বহুল রজঃশন্তি সহায়ে 
বলদৃস্ত পাশ্চ ত্য জাতসমূহ জাতিগত স্বার্থ-সাধনে উদ্বুদ্ধ হইয়া সমগ্র জগতে 
এক 'যোগসত্র স্থাপন কাঁরয়াছল, তখন বহ্ঁদবস পরে ভারত এই অভিনব 
সভ্যতাভাপ্ডারে স্বীয় যুগযুগান্তরের সণ্চিত চিন্তাসমূহ দিবার জন্য প্রস্তুত 
হইল। আর সেই চেস্ট'রই প্রথম ফল, বিবেকানন্দের পাশ্চাত্যদেশে গমন। অতএব 
উহা আপাতদৃম্টিতে ব্যক্তিবশেষের অনুকরণ বািয়া ভ্রম হইলেও ইতিহাসের 
পৃনর্বৃত্তি মা । 
আর পাশ্চাত্যদেশে গমন ব্যাপারটা যাঁদ অনুকরণই হইয়া থাকে, তথাঁপ 


বস্তৃতল্হগন আদর্শ, 
সভ্যতার অঙ্গ হইতে 'বিচ্িন্ন কারয়া পাঁচ সভ্যতার পাঁচ বৈশি্ট্যকে গ্রাথত কারিয়া 
এক অভতপূর্ব, অত্যাশ্র্য, অসম্ভব, অনৈতিহাীসক সমাজ-বিজ্ঞানবরোধী 
মহামিলন। ৯ ৯৬ 


১২০ বিবেকানন্দ চরিত 


খঙ্টান ধর্মের প্রতি যে আঁতমান্রায় ঝঃকিয়া পাঁড়িয়াছিলেন, বিবেকানন্দ ঘাতসজ্ঘাতে 
প্রীতক্রিয়ার ফলে অদ্বৈতবেদ।ন্তের 'শখরে দণ্ডায়মান 'হইয়া তাহার প্রাতষেধ 
করিতে বাধ্য হইয়াছেন। যে খ্‌ঙ্টানী মোহ কেশব ও কৈশবাঁদগকে পাইয়া বাঁসয়া- 
ছিল, যে খৃঙ্টানী ডৌল বাঙ্গলার ইংরাজী-শীক্ষিত তরুণ নরন.রী লইয়া তাঁহারা 
গাঁড়তে গিয়াছিলেন, এবং শিব গাঁড়তে গিয়া. দৈবদবর্বপাকে অন্য এক জানোয়ার 
গাঁড়য়াছলেন, বিবেকানন্দ তাহারই প্রাতবাদ কাঁরয়াছেন। খজ্টানী মোহ তথা 
পাশ্চাত্য ভোগবাদী সভ্যতার মোহ হইতে তান জাতিকে সতর্ক করিয়া দিবার 
প্রয়োজন অনুভব করিয়।ছিলেন। এই পাশ্চাত্য ভোগবাদের বিরুদ্ধে প্রাতবাদ 
কাঁরতে যাইয়াই তাঁহাকে ত্যাগের ক্ষুরধার শাণিত পথে আচার্য শকরের পর 
নাঁখল ভূভারতে সন্ন্যাসের পতাকা উন্ডীন কারতে হইয়াছল। অথচ পাশ্চাত্যের 
২০০ -৯০৫-৮০প 
দৃঢ়পদে দণ্ডায়মান হইয়া বিশ্বকে, বিশ্বজনীনকে হৃদয়ে বাহুতে ও 
৬৪ 
রমমোহনের কর্ক্ষেন্র ছিল অধিকতর িস্তৃত। তাঁহার বিলাত গমনের প্রায় 
8৪০ বৎসর পর কেশবচন্দ্র বিলাত গমন করেন এবং" কেশবচন্দ্ের বিলাত গমনের 
প্রায় ২২ বংসর পরে বিবেকানন্দের পাশ্চাত্যদেশে বেদান্ত প্রচার আরম্ভ হয়। 
১৮৩০, ১৮৭১৯, ১৮৯৩-__এই সমস্ত 'বাভন্ন স্মরণীয় তাঁরখগুলির মধ্য দয়া 
শুধু এতিহাঁসকের চক্ষে দোখলেও দেখা যাইবে যে, বাঙ্গলাদেশে ১৮৩০ হইতে 
১৮৯৩-এর মধ্যে আধুনিক ধর্মীচন্তার ইতিহাসে ক পাঁরবর্তন, 'ক প্রাতক্রিয়া 
দেখা 'িয়াছে। ইহাদের একের উপর অন্যের প্রভাব থাকা অনিবার্য; 
ইহদের যে স্বাতন্ত্য আছে, বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা অন্ধ ব্যতপত কে অস্বীকার 
কারবে? ধকন্তু দুঃখের বিষয়, সব সমাজেই অন্ধ আছে এবং থাকে। 
প্রমেনাত্তর ক্লাসে স্বামিজী ধারাবাহকরূপে জ্ঞানযোগ ও রাজ- 
যোগ সম্বন্ধে বন্তৃতা প্রদান কাঁরতে লাগলেন। নাঁতবৃহৎ কক্ষাটতে উৎসুক 
ছাত্র ও ছান্রিগণের যথেষ্ট স্থানাভাব হইত, তথাপি তাঁহারা কষ্টস্বীকার কাঁরয়া 
ভারতীয় প্রথানুস!রে পা মুড়িয়া তাঁহাদের প্রয় আচার্যকে 'ঘাঁরয়া বাঁসতেন। 
তাঁহার রাজযোগ সম্বন্ধে বন্তুতাগল শ্রবণ কাঁরয়া কয়েকজনের আগ্রহ এত বার্ধত 
হইল যে, তাঁহারা স্বামিজীর নিকট যোগশিক্ষা কারতে আরম্ভ কারলেন এবং 
এ বিষয়ে সফলকাম হইবার জন্য যোগশাস্বের নিরশানুষয়ী ব্রক্মচর্য, সাত্বক 
আহার ইত্যাঁদ িয়মগুিও শ্রদ্ধার সহিত প্রাতপালন কারিতে লাঁগলেন। এই 
সময় স্বাঁমজও যোগীর ন্যায় দৌহক কঠোরতা অবলম্বন কারলেন, কারণ তানি 
সর্বদাই জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে শিষ্যাদগের সম্মুখে একটা জীবন্ত আদর্শ- 
রূপে বিরাজ কারতেন। তাঁহার নিউইয়কের ক্ষুদ্র আবাসস্থলটি সন্ন্যাসী ও 


রাজযোগের বন্তৃতাগ্লর খ্যাত এত সুবিস্তৃত হইয়া পাঁড়ল যে, যোদন 
রাজযোগ সম্বন্ধে বন্তৃতা হইবার কথা থাকিত, সোঁদন দার্শানক, বৈজ্ঞানক ও 
অধ্যাপকগণ আঁসয়া তাঁহার ক্ষুদ্র কক্ষাট পূর্ণ কাঁরয়া ফেলিতেন এবং আগ্রহের 
সহিত তাঁহার যোগশাস্ত্রের যুত্তিপূর্ণ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা শ্রবণ করিতেন। জুন 
মাসের মধ তাহার বনৃতগ্লা একর করিয়া 'রাজযোগ' প্রকাশিত হয়। স্বাঁমিজশ 
উহার পারিশিম্টে পাতঞ্জল দর্শনের একটি সবিস্তিত ও যা্তপূর্ণ ভাষ্য যেজনা 
কাঁরয়া দেন। উচ্চতম মনস্তত্বের সক্ষ ও য্ক্তিপূর্ণ বিশ্লেষণের 1দক দিয়া পুস্তক পুস্তক- 
খাঁন মনীষণ পাঠক-সমাজে 'চিরাদনের মত প্রাতজ্ঠালাভ কারয়াছে। পৃস্তকখাঁন 


আচার্য বিবেকানন্দ ১২১ 


পঠ করিয়া আমোরকার জগদ্বিখ্যাত মনস্তত্বীবদ পাণ্ডিত জেমস এত মুগ্ধ হন 
যে, স্বামিজণর সাহত স্বয়ং আঁসয়া দেখা করেন। 'রাজযোগ' প্রকাশিত হইবার 
কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই উহার [তনাঁট সংস্করণের প্রয়োজন হইয়াঁছল। পাঁণ্ডিত- 
মণ্ডলী স্বামিজীর প্রতিভাপ্রসৃত প্রথম পুস্তকখানিকে সাদরে অভ্যর্থনা কাঁরতে 
কৃপণতা করেন নাই। 

ইতোমধ্যে স্বামিজী বহ প্রাঁতত্ঠাবান শিষ্য এবং প্রচারকার্ষের সহায়ক বন্ধু 

লাভ করিয়াছলেন। তাঁহাঁদগ্ের মধ্যে ম্যাডাম মেরী লুইস (স্বামশ অভয়ানন্দ), 
সপ পু পপ ডান্তার আযালান ডে, মিস: 
এস. ই. ওয়া্ডো, প্রফেসার ওয়াইম্যান, প্রফেসার রাইট- ও ডান্তার টের নাম 
উল্লেখযোগ্য। এই সময় সুবিখ্যাত গায়িকা ম্যাডাম ক্যালভে তাঁহার শশষ্যত্ব গ্রহণ 
করিলেন। নিউইয়কে'র ধনীসমাজের মিঃ সের 
জে. ম্যাকৃলিয়ডও স্বামিজীর বন্ধু হইয়া 'বাবধ প্রকারে তাঁহার প্রচারকার্ষে 
সহায়তা করিতে লাগিলেন। পডকসন সোসাইটি'র মেম্বারগণ স্বামিজশর বন্তুতা 
শ্রবণ করিয়া গভণর শ্রদ্ধাসহকারে হিন্দু আদর্শে জীবন গঠন কারবার জন্য 
উৎসাহের সাঁহত কার্য আরম্ভ কাঁরয়া 'দিলেন। 

১৮৯৫ সালে স্বামজীকে কি কঠোর পাঁরশ্রম কাঁরতে হইয়াছল, তাহা 
কি পু সু পুত ০৯ পপ ও আপু 
রীতি-নীতি আচার-ব্যবহারের মধ্যে এবং নননাপ্রকার প্রাতিকল অবস্থার বিরুদ্ধে 
অদ্বৈত-বেদান্ত প্রচার করা আঁত সুকাঠন কাজ। আমোরকার প্রচুর বিলাসের মধ্যে 
তাঁহার অন্তর'ত্মা সময় সময় বিদ্রোহধ হইয়া উঠিত। তাঁহার অদম্য কর্মশাস্ত, 
প্রবল উৎসাহ সময় সময় যেন মন্দীভূত হইত; তখন সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ গভনর 
ভৈতের দিছি জবর জীরলের গত টির বির পতি হিয়া বালা উঠতে 


“হু 1076, 010, ] 10106 107 007 1285, 00 5195010 176290, 170 51619 
1717061 01)6 0605, 2100 100 6০০0 001) 19০061175.” 


আঁবশ্রান্ত উচ্চতম দার্শানক তত্তের িশ্লেষণ-সমন্বিত বন্তৃতা প্রদান এবং 
শক্ষাদান কার্ষে পাঁরশ্রান্ত স্বামজী 'নর্জনে বিশ্রাম কারবার জন্য তাঁহার এক 
শষ্যর সেন্ট লরেন্স নদীর উপর “সহম্ত্র দ্বীপোদ্যান” ভবনে কাঁতপয় একান্ত 
অনুরাগী শিষ্য ও শিষ্যা সমাভব্যাহারে যাত্রা করিলেন। এখানে সৌভাগ্যক্রমে 
যাহারা স্বামিজর পাঁবব্র সঙ্গে বাস কারবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, 
তাঁহাঁদগের মধ্যে অন্যতম মিস্‌ এস. ই. ওয়াজ্ডো ীলখিয়াছেন : 


“এই গন্ধর্ব রাজ্যে আমরা আচার্যদেবের সাঁহত সাতটি সপ্তাহ 'দব্যানন্দে তাঁহার 
অতীন্দ্রয় রাজ্যের বার্তাসমান্বিত অপূর্ব রচনাবলণ শ্রবণ কাঁরতে কাঁরতে আতবাহিত 
করিয়াছিলাম_-তখন আমরাও জগৎকে ভুলিয়া গিয়াছলাম, জগৎ আমাদগকে ভুলিয়া 
গয়াঁছল। এই সময়ে প্রাতাঁদন সান্ধ্ভোজন সমাপনান্তে আমরা সকলে উপরকার 
বারান্দাঁটতে গমন করিয়া আচার্যদেবের আগমন প্রতনক্ষা কারতাম। আঁধকক্ষণ অপেক্ষা 
করিতে হইত না, কারণ আমরা সমবেত হইতে না হইতেই তাঁহার গৃহদ্বার উল্মুন্ত 
হইত এবং তিনি ধীরে ধারে বাহিরে আসিয়া তাঁহার 'নার্দন্ট আসন গ্রহণ কাঁরতেন'। 
তান আমাদিগের সাঁহত প্রত্যহ দুই ঘণ্টা এবং অনেক সময়েই তদাধক কাল যাপন 
কাঁরতেন। এক অপূর্ব সৌন্দর্যময়ী রজনীতে (যোদন নিশানাথ প্রায় পূর্ণাবয়ব ছিলেন) 
কথা কাঁহতে কাঁহতে চন্দ্রাস্ত হইয়া গেল; আমরাও গৃখিমন কালক্ষেপের বিষয় 'িছ 


১২২ 1ববেকানন্দ চাঁরত 


জানিতে পারি নাই, স্বামিজীও যেন ঠিক তদ্ুপই জানিতে পারেন নাই। /এই সকল 
কথোপকথন 'লাঁপিবদ্ধ কাঁরয়া লওয়া সম্ভবপর হয় নাই, শুধু শ্রোতৃবৃন্দের হৃদয়েই 
গ্রীথত হইয়া আছে। এই সকল ব্য অবসরে আমরা যে উচ্চাঙ্গের গভপর ধর্মানৃভূতি- 
সকল লাভ কাঁরতাম, তাহা আমাদগের কেহই ভুলিতে পারবেন না। স্বামজী এ 
সকল সময়ে তাঁহার হৃদয়ের কপাট খালয়া দিতেন; ধর্মলাভ করিবার জন্য তাঁহাকে 
যে সকল বাধাবিঘ্ম আতক্রম কাঁরয়া যাইতে হইয়াঁছল, সেগ্াীল যেন পুনরায় আমাদের 
নে্রগোচর হইত; তাঁহার গ;রুদেবই যেন সূক্ষতরশরীরে তাঁহার মুখাবলম্বনে আমাদগের 
নিকট কথা কাঁহতেন, আমাদের সকল সন্দেহ মিটাইয়া দিতেন, সকল প্রশ্নের উত্তর 
দিতেন এবং সমুদয় ভয় দূর কঁরিতেন। অনেক সময়ে স্বামজী যেন আমাদের উপাস্থাতই 
ভুলিয়া যাইতেন; আমরা পাছে তাঁহার "চন্তাপ্রবাহে বাধা দিয়া ফোল্‌, এই ভয়ে যেন 
*বাসর্মদ্ধ কাঁরয়া থাঁকতাম। তানি আসন হইতে উঠিয়া বারান্দার 'সওকার্ণ সীমার 
মধ্যে পায়চারী করিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে অনর্গল কথা কাঁহয়া যাইতেন। এই সময়ে 
তান যেরূপ কোমলপ্রকীতি ছিলেন এবং সকলের ভালবাসা আকর্ষণ কাঁরতেন, তেমন 
আর কখনও নহে। তাঁহার গুরুদেব যেরুপে তাঁহার শিষ্যবর্গকে শিক্ষা দিতেন, ইহা 
হয়ত অনেকটা তদনুরূপই ব্যাপার; তিনি নিজেই নিজ আত্মার সাহত ভাবমুখে কথা 
কহিয়া যাইতেন, আর শিষ্যগণ শানিয়া যাইতেন। 

“স্বামী বিবেকানন্দের ন্যায় একজন লোকের সাঁহত বাস করাই আঁবশ্রান্ত উচ্চ 
উচ্চ অনুভূতি লাভ করা। প্রাতঃকাল হইতে রান্ন পর্যন্ত সেই একই ভাব, আমরা এক 
ঘননভূত ধর্মভাবের রাজ্যে বাস কাঁরতাম। 


“স্বামিজী বালকের ন্যায় ক্লীড়াশীল ও কৌতুকাপ্রয় হইলেও এবং সেল্লাসে 
পরিহাস কাঁরতে ও কথার চোটপাট জবাব দিতে অভ্যস্ত থাকিলেও, কখনও মুহূর্তের 
জন্য তাঁহার ভ্তীবনের মূলমন্ত্র হইতে লক্ষান্ষ্ট হইতেন না। প্রাত জানসাট হইতেই 
তান কিছু না কিছ বলিবার এবং উদাহরণ ?দবার বিষয় পাইতেন এবং এক মহরতে 
তিনি আমাদিগকে কৌতুকজনক হন্দু-পৌরাণিক গঞ্প হইতে একেবারে গভশীর 
দর্শনের মধ্যে লইয়া যাইতেন। স্বামিজী পৌরাণক গল্পসমৃূহের অফুরন্ত ভাণ্ডার 
ছিলেন; আর প্রকৃতপক্ষে এই প্রাচীন আর্ধগণ অপেক্ষা কোন জাতির মধ্যেই এত 
আধক পাঁরমাণে পৌরাণিক গল্পের প্রচলন নাই। তানি আমাঁদগকে এ সকল গল্প 
শুনাইয়া প্রীতি অনুভব করিতেন এবং আমরাও শুনিতে ভালবাসিতাম; কারণ তান 
কখনও এই সকল গল্পের অন্তরালে যে সত্য নিহিত আছে, তাহা দেখাইয়া দতে এবং 
উহা হইতে মূল্যবান ধর্মবিষয়ক উপদেশ আঁবচ্কার কাঁরয়া দিতে 'বস্মৃত হইতেন না। 
কোন ভাগ্যবান ছান্রম্ডলী এরুপ প্রাতভাবান আচার্য লাভে আপনাঁদিগকে ধন্য জ্ঞান 
কারবার এমন সুযোগ পাইয়াছলেন ?ক না, সন্দেহ” ঃ 

মিসেস এম. সি. ফাঙ্কি এই প্রসঙ্গে 'লাখয়াছেন _ 

“মনে মনে দ্‌ঢ়ুসঙ্কজ্প ছিল যে, কোন সময়ে, কোথাও তাঁহার সাঁহত সাক্ষাৎ কাঁরবই 
কাঁরব; যাঁদ আমাদিগকে তজ্জন্য সমস্ত পৃথিবী আতক্রম কারতে হয়, তাহাও স্বীকার । 
প্রায় দুই বংসর আমরা তাঁহার খোঁজ পাইলাম না এবং মনে কারলাম, হয়তো 'তাঁন 
ভারতে "ফারিয়া গিয়াছেন; 'কন্তু একাঁদন অপরাহে একজন বন্ধু আমাদিগকে সংবাদ 
শদলেন যে, তান এখনও এই দেশেই আছেন এবং গ্রীজ্ম অবকাশাঁট 'থাউজ্যান্ড 


* দেববাণী- স্বামী বিবেকানন্দ 


আচার্য 'ববেকানন্দ ১২৩ 


আইল্যান্ড পাকে” যাপন কাঁরতেছেন। তাঁহাকে খণাঁজয়া বাঁহর কাঁরয়া তাঁহার 'িনকট 
হইতে শিক্ষালাভ কাঁরব, এই দূঢ়সঞ্কজ্প লইয়া আমরা পরাঁদন প্রাতে যান্না কারলাম। 

“অবশেষে অনেক অনুসন্ধানের পর আমরা তাঁহার সাক্ষাৎ পাইলাম। তিনি 
জনকোলাহল হইতে দূরে আসিয়া বাস কারতেছেন, এমন অবস্থায় তাঁহার শান্তভঙ্গা' 
করিবার দুঃসাহস কারিয়াছ, এই ভাবিয়া আমরা যারপরনাই ভীত হইলাম; কিন্তু 
তিনি আমাদের প্রাণের মধ্যে এমন এক আগুন জবালিয়াছিলেন, যাহা 'নর্বাপত 
হইবার নহে। এই অদ্ভুত ব্যাস্ত ও তাঁহার উপদেশ সম্বন্ধে আমাদগকে আরও জানিতে 
হইবেই হইবে। সেোদন অন্ধকারময়শ রজনী, ঝৃপঝাপ বৃম্টি হইতেছে, আবার আমরাও 
রিয়ার তান বিহার ত রুল রর রারযাসর রান 

| 

“তাঁন আমাদিগকে শিষ্যত্বে গ্রহণ কারবেন? আর যাঁদ না করেন, তবে আমাদের 
উপায়» আমাদের হঠাৎ মনে হইল যে, একব্যান্ত, যান আমাদের আঁস্তত্ব পর্যন্ত 
অবগত নন, তাঁহাকে দোখবার জন্য বধহুশত ক্রোশ পথ আঁতব্রম কাঁরয়া চাঁলয়া আসা 
হয়ত বা মূর্খতার' কার্য হইয়াছে । * * পরে এই ঘটনা প্রসঙ্গে আচার্যদেব আমাঁদগকে 
এইরূপে আঁভহিত কাঁরতেন__আমার শিষ্যদ্বয়, যাহারা শত শত ক্লোশ পথ আতিক্রম 
কারয়া আমার সাঁহত সাক্ষাৎ কাঁরয়াছলেন, আর তাঁহারা রান্রকালে ঝড়বৃষ্ট মাথায় 
করিয়া আসিয়াছিলেন।' তাঁহাকে কি বালব, পূর্ব হইতেই মনে মনে "স্থর কাঁরয়া 


আঁসতেছি এবং 'মিসেস্‌ পি. আমাঁদগকে আপনার [নিকট পাঠাইয়াছেন।, আর একজন 
বাঁললেন_“ভগবান ঈশা এখনও পৃথিবীতে বর্তমান থাকলে যেরূপে আমরা তাঁহার 
নকট যাইতাম এবং উপদেশ ভিক্ষা কাঁরতাম, আমরা আপনার নিকট সেইরূপেই 
আসিয়াছি। তন আমাঁদগের প্রতি আত সস্নেহ দাঁন্টপাত কাঁরয়া মদ:স্বরে 
বাঁললেন__'শুধু যাঁদ ভগবান খষ্টের ন্যায় তোমাদগকে এই ম্হর্তে মত্ত কাঁরয়া 
দিবার ক্ষমতা থাকি! * * * আমরা তথায় বারজন ছিলাম এবং বোধ হইতোঁছল, যেন 
জহালাময়ী এঁশী শান্ত (01006005081 £116) অবতরণ করিয়া পুরাকালে খৃজ্ট- 
শষ্যগণের ন্যায় আচার্যদেবকেও স্পর্শ কারয়াছিল। একাদন অপরাহ্ে ত্যাগ-মাহাত্ম্য 
প্রসঙ্গে গোরকবসনধারী যাঁতিগণের আনন্দ ও স্বাধীনতার বর্ণনা কারতে কাঁরতে 
সহসা তান ডীঠয়া গেলেন এবং অকপক্ষণেই ত্যাগ-বৈরাগোর চরম সাীমাস্বর্প 
(50106 0£ 002 92101095117) 'সম্্যাসীর গীত, শীর্ষক কাঁবতাঁট 'লাখয়া 
ফোঁললেন। আমার মনে হয়, তাঁহার অপাঁরসীম ধৈর্য ও কোমলতাই আমাকে এ কালে 
সর্বাপেক্ষা মুগ্ধ কাঁরয়াছিল। পিতা তাঁহার সল্তানদের যে চক্ষে দেখেন, 'তাঁনও 
আমাদের সেই চক্ষে দৌখতেন, যাঁদও আমাদের মধ্যে অনেকেই তাঁহার অপেক্ষা বয়সে 
অনেক বড় ছিলেন। প্রাতঃকালে ক্লাসের কথোপকথনগুলি শানিয়া সময়ে সময়ে আমাদের 
মনে হইত, যেন 'তান ব্রহ্ষকে করামলকবৎ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন; এমন সময়ে হয়ত তানি 
সে কক্ষ পারত্যাগ কাঁরয়া উঠিয়া যাইতেন এবং অজ্পক্ষণ পরেই ফিরিয়া আসিয়া 
বাঁলতেন “এখন আম তোমাদের জন্য রম্ধন কাঁরতে যাইতেছি।” আর কত ধৈর্যের 
সাঁহত 'তাঁন উনানের ধারে দাঁড়াইয়া আমাদের জন্য কোন কিছু ভারতীয় আহার্য 
প্রস্তৃত কাঁরতেন! 'িট্রেয়েটে শেষ বারও 'তাঁন আমাদের জন্য আঁত উপাদেয় ব্যঞ্জন 
প্রস্তৃত কারয়াছিলেন। প্রাতভাশালশী পণ্ডিতাগ্রগণ্য, জগাদ্বখ্যাত বিবেকানন্দ 1শষাগণের 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্ধ অভাবগ্লি স্বহস্তে পূরণ কাঁরয়া দিতেছেন, শিষ্গণের পক্ষে ক অপূর্ব 


১২৪ বিবেকানন্দ চারত 


উদাহরণ! তিনি এ সকল সময়ে কত কোমল, কত করুণস্বভাব হইতেন! কত 
কোমলতাময় পণ্যস্মীতই না তান আমাদিগকে উত্তরাধিকারসূঘ্রে অর্পণ কাঁরয়া' 
গিয়াছেন!”* 


সং সং ঞং 


বহুদিন পর স্বামিজশ নগরীর কোলাহল, প্রাতদ্বন্বী সঙ্ঘর্ষ, বন্তৃতা প্রদান 
ইত্যাদির হস্ত হইতে নিক্কাত পাইয়া যেন' হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। “সহমত 
দ্বীপোদ্যানে' অ'সিবার প্রাক্কালে (তান গ্রশণএকার কনফারেন্সে ; ১৭ 
জন্য আহৃত হন, কিনি প্িভামানকারিভোরারা হইলেন নীতা 
পাণ্ডিত দার্শীনকমণ্ডলীর সমক্ষে বন্তৃতা প্রদান করা অপেক্ষা ভবিষ্যৎ বেদান্ত 
র ০০:৩৯ কয়েকজন শিষ্যকে গাঁড়য়া তোলাই আধকতর 
৷ সুদীঘ* সাতাঁট সপ্তাহ ব্যাঁপিয়া তান যে অমল্য 
পি প্রদান কাঁরয়াছিলেন, পরে উহা 41750115. 19185 নামে 
পৃস্তকাকারে প্রকাশিত হইয় ছে। 'দেববাণণ? পুস্তকখানি উহারই বঙ্গানুবাদ । 
যাহাহউক, এইস্থানে স্বামিজণ পাঁচজনকে রক্ষচ্য: ও দুইজনকে সন্ন্যাস প্রদান 
কাঁরলেন। অবশেষে পুনরায় নবোৎসাহ লইয়া নিউইয়কে ফারিয়া আসিয়া বেদাল্ত 
প্রচার-কার্ষে ব্রতী হইলেন। 
নিউইয়কে ফারয়া আঁসিয়াই আচার্যদেব ইংলন্ড যাত্রার জন্য প্রস্তৃত হইলেন। 
মে মাসেই স্বামিজী বেদান্তান্রাগিণী মিস্‌ হেনারয়েটা মুলার কর্তৃক ইংলণ্ডে 
আহৃত হইয়াছলেন। অবশেষে মিঃ ই হার্ড ভবামিজীকে পা পন 
লন্ডনে আগমন কারবার জন্য পত্র লিখতে লাঁগলেন। ইতোমধ্যে 
বন্ধ ানউইয়কেরে জনৈক ধনকুবের স্বয়ং স্বামিজীকে সঙ্গে করিয়া ফ্রান্স ও 
ইংলন্ড লহহ্তরা যাইবার প্রস্তাব উত্থাপন কাঁরলে স্বামজী আনন্দে সম্মাত প্রদান 
কাঁরলেন। ক্রমাগত দুই বৎসর আঁবশ্রান্ত শ'রশীরক ও মানাঁসক পারশ্রমের পর 
সমাদ্রযারায় তাঁহার স্বাস্থ্যের উন্নতি হইবে আশা করিয়া গুরুগতপ্রাণ শিষ্যবৃন্দও 
আপাঁত্ত করিলেন না। অবশেষে প্রচ,রকার্ষের ভার স্বামী অভয়ানন্দ, কৃ 
এবং সিস্টার হরিদাসীর হস্তে সমর্পণ কাঁরয়া স্বামিজী আগস্ট মাসের মধ্ষ্ভাগে 
নিউইয়র্ক হইতে ফ্রান্সের প্যারী নগরে উপাস্থিত হইলেন। আধুঁনক ইউরোপীয় 
সভ্যতার জন্মভূমি প্যারী নগরের এীতিহাসিক দ্রষ্টব্য স্থানগুঁল দর্শন কাঁরয়া 
ইংলম্ডাঁভমুখে যন্রী কারিলেন। 
আমোঁরকা পাঁরত্যাগ কারবার প্রাক্কালে স্বামজ সংবাদ পাইলেন যে, 
ভারতশয় কোন কোন 'মিশনারচালিত সংবাদপত্রে তাঁহার নিন্দা রটনা .করা 
হইতেছে। স্বামিজীর আহার্য দ্রব্য সম্বন্ধে কতগ্যাল কথা শ্রবণ কাঁরয়া হিন্দ2গণের 
মধ্যেও অনেকে তাঁহার িরোধা হইয়া উাঠিতেছেন। তাঁহার আচার-ব্যবহার সম্পর্কে 
জদ্বন্য বিবরণসহ পীষ্তকা, হহ্যাণ্ডবিল' ইত্যাঁদ বিতারত হইতেছে । রক্ষণশীল 
সম্পদ যের ম'ষপরস্বরপে গাব কাগজ এই পময় হইতেই বিবেকানন্দের 
নিন্দাপ্রচার অন্যতম ব্তর্পে গ্রহণ কাঁরয়া কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছলেন। 
ঘটান নানািগনের জর কোর হও ক্যাডার; 88০৯০ ৬০, 
খৃঙ্টানগণকে 'হিন্দধর্মের প্রাত শ্রদ্ধাসম্পন্ন, এমনাঁক, অনেককে হিন্দুও কাঁরতে- 
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ছিলেন; বিশেষত তাঁহাদের স্বার্থেরও স্বামিজী যথেষ্ট ক্ষত করিতেছিলেন। 
মিশনারগণ ইউরোপ ও আমোরকায় গিয়া অসভ্য, নরমাংসভুক বনা, বর্বর 
“হদেনাদগের, পৈশাচিক আচার-ব্যবহারের বর্ণনা কাঁরয়া ইহাঁদগকে 'অন্ধকার 
হইতে আলোকে আনবার জন্য: নি সজনে 
কাঁরয়া থাকেন! 'িন্তু বিবেকানন্দের বন্কৃতয় অনেকেরই 'মশনরাবার্ণত কাণহন- 
গুলিতে অশ্রদ্ধা জন্মিয়া গিয়াছিল; পাছে তাঁহারা আর হিদেনাদগের প্রভু ঈশার 
স্বর্গরাজ্য অনয়নের জন্য অর্থসাহাষ্য না করেন, ই জামার তারার 
চণ্চল হইয়া উঠিবেন এবং বিবেকানন্দের নিন্দাপ্রচার কাঁরবেন, ইহা স্বাভাবক। 
যাঁদও বরাহনগর মঠে তাঁহার গুরুভ্রাতাগণ এই সমস্ত কাহিনী বিশ্বাস করেন 
নাই, কিন্তু তাঁহার মাদ্রাজী ও অপরাপর ভারতীয় শিষ্যবৃক্দ ক্রমাগত গুর্ানন্দা 
শ্রবণ কারয়া বিচালত হইয়া উাঠলেন। দুই বংসর কাল কাপুরুষ নিম্দুকগণ 
কর্তৃক হেয়ভাবে আক্রান্ত হইয়াও স্বামিজী প্রকাশ্যে কোন প্রাতবাদ করেন নাই; 

শিষ্যবৃন্দের মনোভাব অকাত হইয়া তান প্য'রী হইতে ইংলণ্ডযান্তার 
প্রাক্কালে উহাঁদিগকে একখান পত্র 'লাখিবার প্রয়োজন বোধ করিলেন, কারণ কোন 
কোন মিশনরপঙ্গব তাঁহাকে কেবলমাত্র রাজনৌতক বন্তা বাঁলয়া প্রচার 
করিতেছেন। 

ত্যাগ ও বৈরাগ্যের মাহমা কীর্তন কাঁরতে "গিয়া স্বামিজী সময় সময় ভাবাবেগে 
পাশ্চাত্য সভ্যতার 'বিলাসতৃষ্কা, পরধন-লে লুপতা, স্বার্থপর আন্তজাতিক 
অইনসমৃহকে তীব্রভাবে আক্রমণ কাঁরতেন; সেই সমস্ত বন্তৃতার স্থানে স্থানে 
উদ্ধৃত কাঁরয়া গমিশনারগণ তাঁহাকে কেবলমাত্র রাজনোতিক বস্তা বািয়া প্রাতপন্ন 
কাঁরতে চেষ্টা কারতে লাগিলেন। কাঁলকাতায় একা প্রকাশ্য সভায় রেভাঃ 
কালশমোহন ব্যানাজাঁ তাঁহাকে রাজনোতিক বন্তা বালয়া উল্লেখ করায় স্বাঁমজশ 
তাঁহার শিষ্যগণকে প্রাতবাদ কারতে আদেশ করিয়াছিলেন এবং উন্ত ভদ্রলোককে 
সংবাদপত্রে স্বমত সমর্থন করিবার জন্য আহ্বান কাঁরতে বালয়াছিলেন। নানা 
কারণে স্বামিজী শিষ্যবৃন্দকে সান্তনা দিবার আভপ্রায়ে লাখলেন-_ “আমি 
আশ্চর্য হইতেছি যে, তোমরা মিশনারগণের প্রচারিত আহাম্মকিগ্ শুনিয়া 
চালিত হইয়াছ! যাঁদ কোন 'হন্দ আমাকে গোঁড়া হিন্দুগণের মত আহারপ্রণালী 
অবলম্বন কাঁরতে অযাচিত পরামর্শ দিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাঁদগকে বালও 
তাঁহারা যেন একজন ব্রাহ্মণ পাচক ও তাহার সঙ্গে কিছুটাকা প্রেরণ করেন! এক পয়সা 
সাহায্য কারবার ক্ষমতা নাই অথচ বজ্র মত উপদেশ [দার বেলায় খুব যোগাতা 
আছে দোঁখয়া আম হাস্য সম্বরণ কারতে পার না। অপরাঁদকে, যাঁদ 
বাঁলয়া থাকেন যে, আমি 'কমকাণ্চন' ১৫০৯8৯০৯৮বুনল 
কাঁরয়াছি, তবে তাঁহাদিগকে বাঁলও যে, তাঁহারা ঘোরতর 'মখ্যাবাদশী। * * * মনে 
রাখিও, আম কহারও 'নদেশমত চাঁলতে প্রস্তুত নাহ! অমার জীবনের উদ্দেশ্য 
আম ভালর্পেই জানি। কোনপ্রকার হট্রোগোল, নিন্দা ইত্যণদ আমম গ্রহ্য কাঁর 
না! আম কি কেন ব্যন্তবশেষ বা জাতাবশেষের ক্রীতদাস? * * * তোমরা 
ক বাঁলতে চাও যে, আমি কুসংস্কারাচ্ছন্ন, নষ্ঠুর প্রকাতি, দুর্বলচেতা নাঁস্তক- 
ভাবাপন্ন তথাকাঁথত 'শাক্ষত ব্যান্তগণের মধ্যে বাস কারব'র জন্য জন্মগ্রহণ 
কারয়াছ ঃ আম সর্বপ্রকার কাপুরুষতাকে ঘৃণা কর! এ সমস্ত কাপুরষ ও 
রাজনৈতিক অহাম্মকির সাঁহত অম্নার কোন সংম্রব নাই। ঈশ্বর এবং সত্যই 
আমার একমান্ন রাজনীতি, বাদবাকী যা কিছু আবর্জনা মন্ভ।” 

যুগপ্রয়োজনে অবতীর্ণ মহাপুরুষগণ সত্য ৬ লোকচারের সাঁহত আপোষ 
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কারিয়া শান্ত, শিম্ট ও সদালাপী মানুষটি সাজিয়া সমাজে চলাফেরা করবার 
জন্য জন্মগ্রহণ করেন না! তাঁহাঁদগকে সাধারণের সাঁহত সমানস্তরে টানয়া 
চেস্টা করা বৃথা! শহন্দুধর্মের পুনরুখানকল্পে যে মহাশাল্ত 
বিবেকানন্দের মধ্যে পুঞ্জীভূত হইয়াছিল, তাহার ' জগ্ৎ-উপগ্লাবী প্রবাহ রোধ 
কারবার জন্য কয়েকজন মেরুদণ্ডহীন ব্রাহ্ম-প্রচারক যে প্রাতদ্বন্বীর্পে পথরোধ 
কারবার জন্য অগ্রসর হইয়াছিলেন, সে ক্ষুদ্র প্রয়াসের উল্লেখ না করাই শ্রেয়! 
ভারতবর্ষ ইংলশ্ডের অধান। প্রভুত্বের অহমিকায় স্ফীত সাম্রাজ্যগবাঁ 
ইংর.জগণ 'অর্ধ-বর্বর' পরাধীন জাতির একজন ধর্মপ্রচারক সন্ন্যাসীকে কি ভাবে 
গ্রহণ কাঁরবেন, ইহা ভাবতে ভাবতে স্বামিজী দ্বিধাসঙ্কুচিত চিত্তে লন্ডনে 
প্রবেশ করিলেন। স্বদেশাঁভমানী 1ববেকানন্দের চিত্তে ইংরাজজাতি সম্পর্কে 
বিরুদ্ধ ধারণা পোষণ করা স্বাভাবিক। ভারতে ইংরাজ শাসক ও বাঁণকগণ 
ভারতবাসীর প্রাত মাঝে মাঝে যেরুপ ব্যবহার কাঁরয়া থাকেন, তাহাতে এরুপ 
ধারণা হওয়া আশ্চর্য নহে! কিন্তু অল্পাঁদনের মধ্যেই তাঁহার পূর্ব ধারণা দূর 
হইল। ইংলণ্ডের 'শীক্ষিত ও আঁভজাত, মধ্যাবত্ত ও সাধারণ সর্বশ্রেণীর ইংরাজের 
কাদা নারির পারার তার যার মারা ফিরত রারতোন 
“ইংরাজ জাতির উপর অ.মাপেক্ষা আধক ঘৃণাসম্পন্ন হইয়া আর কেহই বৃটিশ 
ভূমিতে পদার্পণ করেন নাই। * * * এখানে এমন কেহই উপাস্থত নাই, 'যাঁন 
ইংরাজ জাতিকে আমাপেক্ষা আধিক ভালবসেন।” ইংরাজ-চরিত্রের ক্ষত্রিঃ 
রা আত্মসংযম, তাহাদের অকুতোভয় উদ্যম অধ্যবসায়, লঘু ভাব বেগহশন 
স্বামজী ভূয়সী প্রশংসা কাঁরয়াছেন। ইংলন্ডের ব্যান্তিস্বাধীনতা 
তা রারিযাও নিকসানবেতিতা, তাঁর আনমাদাবোর সহ বিনীত আনগাত; 
দেখিয়া তানি মৃ্ধ হইয়াছিলেন। ইংরাজ সহজে কোন ভাবে গাঁলয়া পড়ে না; 
কিন্তু যাহা একবার সত্য বালয়া জানে, তহা প্রাণপণে আঁকড়াইয়া ধরে । আমোরিকা 
অপেক্ষা ইংলন্ডই স্বামিজীকে আধকতর আকৃষ্ট করিল। 


10550101010 17710000 __€আচার্যদেব যেখানে যাইতেন, সেইখানেই জন- 
সাধরণের মধ্যে তুমূল আন্দোলন উপাঁস্থত হইত বাঁলয়া পাশ্চাত্যবাসীরা 
তাঁহাকে এ নাম দিয়াছিলেন) লণ্ডনেও তরঙ্গ তুলিলেন। প্রাতাঁদন প্রাতঃকালে 
প্রশ্নোত্তর এবং অপরাহ্রে বন্তৃতার মধ্য 'দিয়া প্রচারকার্য চলিল। 'নিউইয়কের 
উপ ৯৭ বি পর 

টশ সাম্রাজ্যের কেন্দ্রভূমিতে ভারতের বার্তী প্রচার কাঁরতে লাগিলেন। তাঁহার 
০০ পপ উপ সপ 
ইতিপূর্বে ' আর হয় নই। এই যল্তের কেন্দ্রে আম আমার' ভাবধারা ঢাঁিয়া 
দতে চাহ, তাহা হইলেই উহা সমগ্র জগতে ছড়াইয়া পাঁড়বে। * * আধ্যাত্বক 
আদর্শ 'নপশীড়ত জাদতসমহের মধ্য হইতেই আঁসয়াছে। (ইহদশ ও গ্রক্‌)1” 

একাঁদন স্বাঁমজী শপকাডেলণ পশপ্রন্সেস্‌ হলে" সহম্ীধক শ্রোতার সম্মুখে 
'আত্মজ্ঞান' বিষয়ে গভীর দার্শীনক তত্ৃপূর্ণ এক বন্তৃতা কারলেন। পাশ্চাত্য 
বাহ্মখ দর্শন, বিজ্ঞান এবং সমাজ-জীবনের য্াস্তপূর্ণ সমালেচনা, সংবাদপন্র 
ও সুধীবন্দের' দৃষ্টি আকর্ষণ কারল। তাঁহার বাঁপ্মতা ও পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া 
বহ:1শাঁক্ষত নরনারণ দলে দলে তাঁহার উপদেশ শযানবার জন্য আসতে লাগলেন। 
তাঁহার বন্তৃতাটি এমন হদয়গ্রাহ হইয়াছিল যে, পরাঁদন বিখ্যাত সংবাদপরগ্লিতে 
তাহার বিস্তৃত বিবরণ ও আলোচনা বাহর হইয়াছল। 


আচার্য 'বিবেকানল্দ ১২৭ 


“1179 912179570” পাত্রকা 'লাখিয়াছিলেন :_ 

“রামমোহনের পর, একমান্র কেশবচন্দ্র সেনকে বাদ দলে, পপ্রল্সেস হলে'র বস্তা 
হন্দুর মত আর কোন শাস্তশালী ভারতাঁয় ইংলশ্ডের বনতৃতামণ্চে অবতীর্ণ হন নাই। 

* বন্তৃতামূখে তান আমাদের কারখানা, ইঞ্জন, বৈজ্ঞানক আঁবাক্রয়া এবং পাঁথ- 
পুস্তকের দ্বারা মন্ষ্যজাতির কতটুকু হত হইয়াছে, বৃদ্ধ এবং যীশুর কয়েকটী 
বাণীর সাঁহত তাহার তুলনা কাঁরয়া আত শনভর্শক, তাঁর, তাচ্ছিলাপূর্ণ সমালোচনা 
করেন। বন্তুতাকালে তান কোন স্মারকালাঁপ ব্যবহার করেন নাই, তাঁহার সুমিষ্ট 
কণ্ঠস্বর আড়ুষ্টতাহখন, দ্বিধাহশন।” 

“1196 7:00001) 10911 01710701019" লিখিয়াছেন :__ 

“জনীপ্রয় হিন্দ্যসন্ন্যাসী বিবেকানন্দের অবয়বে বুদ্ধদেবের চির-পাঁরাচিত মুখের 
(716 0199510 (806 ০ 1000179) সৌসাদ্‌শ্য অত্যন্ত সুপারস্ফুট। আমাদের 
বাঁণক-সমাদ্ধ, আমাদের শোঁণতলোর্লশপ যুদ্ধ, আমাদের ধর্মমত সম্পর্কে 
তীন্র সমালোচনা করিয়া তিনি বলেন-'এই মুল্যে নিরীহ হিন্দুরা তোমাদের শন্যগর্ভ 
আস্ফালনপূর্ণ সভ্যতার অনুরাগণ হইবে না,” 


ওয়েম্টামনম্টার গেজেট" নামক বিখ্যাত পান্রকার জনৈক প্রাতানাধ স্বামিজীর 
সাহত সংক্ষাৎ করিয়া উন্ত পন্লিকায় 'লণ্ডনে ভারতীয় যোগণ' শীর্ষক স্বাঁমিজী 
সম্বন্ধে একটি নানা তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ 'লীখয়াছিলেন। এই প্রাতীনাধর সাঁহত 
কথোপকথন-প্রসঙ্গে স্বামজধ বাঁলয়াছিলেন যে, তাঁহার গুরু শ্রীত্রীরামকৃষণ 
পরমহংসের নিকট তানি যে বার্তা পাইয়াছেন, তাহা জগতে প্রচার করাই তাঁহার 
উদ্দেশ্য, নৃতন কোন সম্প্রদায় প্রাতষ্ঠা করা তাঁহার আঁভপ্রেত নহে। [বিশেষ কোন 
ধর্মমতেরও তান প্রচারক নহেন; তাঁহার বিশ্বাস, বেদান্তের উদার জ্ঞানসমান্ট 
সকল ধর্ম সম্প্রদায়ই স্ব স্ব ধর্মসম্বন্ধীয় স্বাতন্জ্য বজায় রাখিয়া গ্রহণ কাঁরতে 
পারেন। 

বেদান্তের ত্যাগ, বিবেক, বৈরাগ্যের ভিত্তির উপর দ্রুত-উন্নাতিশশল, আপাত- 
মনোরম পাশ্চাত্য সভ্যতাকে প্রাতিষ্ঠিত না কাঁরলে যে উহার ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী, 
ইহা তান বার বার বাঁলয়াছেন। গভশর দূরদম্টবলে ভাবী শতাব্দীর ভয়াবহ 
ধ্বংসের করাল দৃশ্য দর্শন কাঁরয়াই বোধহয় তান দূঢ়তার সাঁহত বাঁলয়াছিলেন__ 
“সাবধান! আম 'দব্যচক্ষে দোখতেছি, সমগ্র পাশ্চাত্য জগং একটা আ'গ্নেয়াগারর 
উপর প্রাতাঁষ্ঠত 'র্াহয়াছে, উহা যে-কোন মূহূর্তেই আগ্ন উদ্পীরণ কাঁরয়া 
পাশ্চাত্য জগৎকে ধ্বংস কাঁরয়া ফোৌঁলতে পারে । এখনও যাঁদ তোমরা সাবধান 
না হও, তাহা হইলে আগামী পণ্টাশং বর্ষের মধ্যে তোমাদের ধবংস অবশ্যম্ভাবী 1৮ 

প্রায় একমাসকাল মধ্যেই স্বামিজী লন্ডনে যথেষ্ট প্রাঁতষ্ঠালাভ কাঁরলেন। 
এই সময়ে একাঁট বন্তৃতা-সভায় মিস্‌ মার্গারেট ই. নোবল (সিজ্টার নিবেদিতা) 
স্বামজীর সাহত পাঁরাঁচিতা হন। এই অসাধারণ বিদূষী মাহিলা স্কুলের শিক্ষয়িত্রী 
রা 
মেস স্যানজীর তাত যথেষ্ট বাসনা হইলেও সহসা তাঁহাকে আপা 
বাঁলয়া সম্বোধন করেন নাই প্রাতিদিবস তান স্বামজীর বন্তুতা 
সপ ০০৯০ এব পল 
মুগ্ধ হইয়া অবশেষে মিস্‌ নোবল তাঁহার শিশ্যত্ব গ্রহণ করিবার সঞ্ক্প করেন; 
কিচ্ভু তিনি তাঁহার মনোগত ভাব প্রকাশ না করিয়া ন্ুরবে এই মনীষা সন্ধ্যাসশকে 
বিবিধপ্রকারে পর্যবেক্ষণ কাঁরতে লাগলেন। 


১২৮ বিবেকানন্দ চরিত 


স্বামিজী আমেরিকার মত ইংলশ্ডেও প্রচারকার্ষে যথেম্ট সাফল্যলাভু কারিয়া- 
ছিলেন। ইংরণ্ড পারত্াগ করিয়া: আমোরিকা যইবার প্রাকালে [তানি জনৈক 
শিষ্কে 'লাখিয়াছলেন_“ইংলণ্ডে আমার প্রচারকার্য আশাতাঁত 'প্রাতম্ঠালাভ 
কারয়াছে। আগামী সপ্তাহে আম আমোরকা যান্না কারব শুনিয়া অনেকেই 'বষণ্ন 
হইয়াছেন। আম চাঁলয়া গেলেই, যে কার্য হইয়াছে, তাহার ফল অনেকাংশে নষ্ট 
হইয়া যাইবে, অনেকেই এইরূপ আশঙ্কা কাঁরতেছেন বটে, কিন্তু আমি তাহা 
মনে কার না। আম মানুষ অথবা কোন বস্তুর উপর নিভ'র কার না,-প্রভুই 
আমার একমান্র আশ্রয়। তিনিই আমাকে যন্ত্স্বর্প করিয়া কর্ম কারতেছেন।” 
১৮৯৬ সালের ১৮ই জানুয়ারী ই-্ডিয়ান মিরর পত্রিকা স্বামিজীর প্রচারকা্ 
সম্বন্ধে লিখিয়াছলেন__ 


“আমরা আনন্দের সাঁহত 'লাখতোছি যে, স্বামী 'ববেকানন্দ লণ্ডনস্থ বহু 
বিশিষ্ট ভদ্রলোক ও মাঁহলার দৃন্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। তাঁহার হহিন্দুদর্শন ও যোগ 
সম্বন্ধীয় ক্লাসগুলিতে বহু উৎসাহী ও শ্রদ্ধাবান্‌ শ্রোতৃমন্ডলণ উপাস্থত থাকেন। 
লণ্ডনস্থ জনৈক সংবাদদাতা 'লাখয়াছেন_-'লণ্ডন সহরের কাঁতিপয় 'বিভবশালিনী 
বলাসনী সম্ভ্রান্ত মাঁহলা চেয়ারের অভাবে মেজেতে পা ম্াঁড়য়া বাঁসয়া গুর্ভন্ত 
ধর্মপ্রচারকগণ কক তান সসম্মানে পাঁরগৃহশত হইয়াছেন। প্রথমোস্ত মহোদয়ের 
বাসভবনে স্বামিজীর প্রাতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য একাঁট 'লেভ, আহত হইয়াছল, 
তাহাতে লম্ডনের অনেক গণ্যমান্য ভদ্রলোক ও মাঁহলা উপাঁস্থত ছিলেন। * * * 
সংবাদদাতা আরও জানাইতেছেন যে, স্বামিজী ইংরেজী ভাষায় জনগণের হৃদয়ে 
ভারতবর্ষের প্রত যে ভালবাসা ও সহানভাঁত উদ্বোধিত কারিয়াছেন, তাহা নিশ্চয়ই 
ভারতের উন্নতি-সহয়ক শান্তগ্ীলর শশর্ষস্থান আঁধকার কারিবে”।” 


ইংলণ্ডে প্রচারকার্যে ব্যস্ত থাকাকালীন, স্বামিজী আমোঁরকা হইতে পুনঃ 
পুনঃ শিষ্য ও ভত্তগণের আহ্বান-পন্ত্র পাইতে লাগলেন। আমোরিকায় প্রচারকার্ষে 
প্রসারতা হেতু সকলেই সত্বর তাঁহার উপাঁস্থাত কামনা কারতে লাগলেন; এঁদকে 
বন্ধ ও শিষ্যমন্ডলশ তাঁহাকে লন্ডনেই থাকিয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিতে 
লাগিলেন। গ্রীত্মকালে পুনরায় লপ্ডনে ফিরিয়া আঁসবার আশ্বাস দিয়া তিনি 
আমেরিকা যাওয়াই যৃক্তিযুস্ত মনে কাঁরলেন: ইতোমধ্যে বোম্টন-বাঁসনী জনৈকা 
ধনাঢ্যা মাহলা স্বমজীর মজার পরচারকার্ধের সম বাযভারা বহন কারবেন অনগাঁকার 
কাঁরয়া এক পত্র লেখায় স্বামিজী ইহা লীলা ভাবিয়া আমেরিকা যাল্লা 
কারবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। ইংলন্ডস্থ “ডলশীকে একাঁট সমাতি গঠন 
করিয়া শ্রীশ্রীভগবদগতা ও অন্যন্য 'হিন্দুশাস্ত নিয়মিতরূপে আলোচনা করিবার 
জন্য উপদেশ 'দিলেন। 
কিঞ্িদধিক তিনমাস কালের মধ্যেই স্বামিজী লণ্ডনে যে প্রাতিষ্ঠা লাভ 
, তাহা কেবলমান্র অপূর্ব বন্তৃতা-শান্তবলে নহে; তাঁহার অসাধারণ 
কর্মজীবন, বাক্য ও কার্ষের সৌসাদশ্য, চারর্লগত শুভ্র সম্মোহিনী শাস্তি ব্যন্তি- 
মান্ুকেই আকৃষ্ট করিয়া ফোলত। 'চিন্তাশশল যে-কোন ব্যাস্ত আত সামান্য 
সময়ের জন্যও তাঁহার সাহত কথোপকথন করিয়াছেন, 'তাঁনই চিন্তা করিবার মত 
কত নূতন তত্ব, নূতন নশীতি, নূতন আদর্শ পাইয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। 
প্রত্যেকেই শ্রদ্ধামুগ্ধ হৃদয়ে অনুভব করিয়াছেন- ঈশ্বরের দৃতস্বর্প এই 


আচার্য বিবেকানন্দ ১২৯ 


মহাপুরুষ দুর্বল ও সঙ্কীর্ণচেতা মানবের কল্যাণ কামনায় এক উদার ধর্মের 
বার্তা বহন কাঁরয়া আনিয়াছেন। 

আমোঁরকার সংপ্রাসদ্ধ বস্তা মিঃ রবার্ট ইংগারসোলের মত য্যান্তপন্থী 
অজ্ঞেয়বাদীও স্বামিজীর বিশ্বস্ত বন্ধু হইয়াছিলেন_ ইহাতেই বোঝা যায়, তাঁহার 
ব্যান্তগত চরিত্রের কি অসাধারণ প্রভাব! 

দর্শন ও সাহিত্যে সৃপাশ্ডিত ইংগারসোল সন্দেহবাদণ ও ভোগবাদী ছিলেন। 
ধর্ম, ঈশ্বর, উপাসনা ইত্যাদি বিষয়গুলি তান সর্বদাই উপহাস-্লহকারে উপেক্ষা 
কাঁরতেন; অথচ 'তাঁন এত জনাপ্রয় বন্তা ছিলেন যে, একমাত্র বন্তৃতা কাঁরয়াই 
লক্ষ লক্ষ মূদ্রা অর্জন কারতেন। অপরাদকে স্বামশ বিবেকানন্দ কঠোর সংযমী 
সন্ন্যসী, প্রত্যেক ধর্মের সমর্থক, বেদান্তদর্শনের প্রচারক; এতদ্‌ভয়ের 'মলন 
বাস্তবিকই 'বিস্ময়াবহ! একাঁদন কোন দার্শানক তত্ব আলোচনা করতে কাঁরতে 
ইংগারসোল বলিয়া উঠিলেন, “এই ,জগংটা একটা কমলালেবুর মত, যতদূর পারা 
যায় নিংড়াইয়া ইহার রস পান করা উঁচত। পরলোক বাঁলয়া কিছু আছে, 
তাহার যখন কোন নিশ্চিত প্রমাণ পাইতোছ না, তখন ইহজণীবনটাকেও একটা 
মিথ্যা আশায় বণ্চনা কাঁরয়া কোন লাভ নাই। কে জানে কবে মত্যু হইবে, অতএব 
যথাসাধ্য তৎপরতার সহিত জগৎকে উপভোগ করা উঁচিত।” 

মৃদ্হাস্যে তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, “ণকন্তু জগতরুপ কমলালেবুর 

রস্‌ বাহির কারবার প্রণালী আম তোমার চেয়ে ভাল রকমই জানি, কাজেই 
তোমার চেয়ে আঁধক রস পাইয়া থাঁক। আম জান আমার মৃত্যু নাই, অতএব 
তোমার মত আমার তাড়াতাঁড় নাই। অ.মার জগৎ হইতে কোনপ্রকার ভয়ের 
কারণ নাই; স্ব, পত্র, পাঁরবার, সম্পান্ত ইত্যাঁদর কোন বন্ধন নাই, আমার 
নিকট জগতের সকল নরনারীই সমান ভালবাসার পানর, সকলেই আমার 'নকট 
ঈশবরস্বরূপ! ভাব দোখ, মানুষকে ভগবান দেখিয়া আম কত আনন্দ পাই! 
আম নিরুদ্বেগে রস পান করিতেছি। তুমিও আমার প্রণালী অনুসারে এই 
জগত্রুপ কমলালেবুটি 'নিংড়াইতে আরম্ভ কর- দোঁখবে, সহস্্রগূণে অধিক রস 
পাইবে । একাঁট ফোঁটাও বাদ যাইবে না।” স্বামজীর এইরূপ স্পষ্ট সরল অথচ 
স্নেহপূর্ণ উত্তরগুলিই ইংগারসোলের দূঢ়হৃ্দয় জয় করিয়া লইয়াছিল। মতের 
বাভল্নতা সত্তেও আমোরিকার দুইজন তৎকালীন প্রাঁসদ্ধ বস্তার বন্ধৃত্ব সংস্কারমূস্ত 
মনের ওদার্যেরই পাঁরিচায়ক। 

এমন ঘটনাও ঘাঁটয়াছে, অনেকে স্বামিজীর নিভঁক স্পন্ট উত্তরে আহত হইয়া 
'বরান্তভরে সভাস্থল পাঁরত্যাগ কাঁরয়াছেন। স্বজাতি বা স্বদেশের 'নন্দা 'তিনি 
কদচ সাহতে পারিতেন না। স্বধর্ম বা স্বজাতির পক্ষ সমর্থন কারয়া দস্ত 
সংহের মত যখন তান গ্রীবা উত্লত কাঁরিয়া দাঁড়াইতেন, তখন তাঁহাকে দৌঁখয়া 
মনে হইত, যেন ইনি আভমানশন্য উদাসীন সন্লযাসী নহেন, মধ্যযুগের কোন 
গার্বত জাত্যাভমানী উদ্ধত অহঙ্কার রাজপুত বার! 

, লন্ডনে এইরূপ ঘটনা প্রায়ই ঘটিত; কারণ অনেক ইংরাজ পণ্ডিত ভারতবর্ষ 
সম্বন্ধে মিশনারগণের অদ্ভূত 'ববরণ পাঠ করিয়া অন্তর হইলেও বিজ্ঞ সমা- 
লোচকের আসন গ্রহণ কাঁরতে "দ্বিধাবোধ কাঁরিতেন না। একাঁদন সভামধ্যে স্বামিজ 


সমালোচক প্রশ্ন কারলেন-_“ভারতের হিন্দুগণ ক কাঁরয়াছে? তাহারা'এ পর্যন্ত 
একটি জাতিকে জয় করিতে পারে নাই।” “্পাঞ্জে ম্মই নয়-তাহারা করে নাই! 
আর ইহাই 'হন্দুজাতির গৌরব যে, তাহারা কখনও ভিন্নজাতির রন্তে ধারন্রী 


১৩০ বিবেকানন্দ চরিত 


রার্জত করে নাই! কেন তাহারা পরদেশ আঁধকার কাঁরবে ? তুচ্ছ ধনের লালসায় ? 
ভগবান চিরদিন ভ'রতকে দাতার মাঁহমময় আসনে প্রতিষ্ঠিত কাঁরয়াছেন! তাহারা 
জগতের ধমগুরদ; পরস্বাপহারী রন্তাঁপপাসু দস্যু ছিল না! আর সেই কারণেই 
আমি আমার 1পতৃপুরুষদের গৌরবে গর্ব অনুভব কায়া থাঁক।” 

হয়ত অপর কেহ প্রশ্ন করিলেন, “আপ্ননাদের মহাপুরুষেরা যাঁদ মানব- 
সমাজকে ধর্মদান করিবার জন্য এতই ব্ণগ্র ছিলেন, তাহা হইলে তাঁহারা এদেশে 
ধর্মপ্রচ'র করিতে আসেন নাই কেন?” মূদুহাস্যে স্বামিজ উত্তর কাঁরলেন, 
“তখন তোমাদের পৃব্পুরুষগণ বন্য বর্বর ছিলেন; সবৃজবর্ণ বৃক্ষপন্নরসে 
উলঞ্গ দেহ রা্জত কাঁয়া িরগুহায় বাস কারতেন। তাঁহারা কি অরণ্যে ধর্মপ্রচার 
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কেহ বা স্বামিজীকে যীশুখষ্ট বা খৃষ্টানধর্ম সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ কারতে 
শ্নয়া মনে মনে মহা বিরন্ত হইতেন এবং অনাঁধকারচর্চা মনে কাঁরয়া ভিজ্ঞাসা 
তে, “স্বামিজী! আপানি খষ্টান নহেন, অতএব খম্টধর্মের আদর্শ বঝবেন 

গা?” 

তৎক্ষণাং উত্তর আসত, “তান প্রাচ্দেশীয় এবং সর্বত্যাগী সন্াসী ছিলেন, 
আমিও প্রাচ্যদেশীয় সম্যাসী। আমার মনে হয়, পাশ্চাত্য জগং এখনও তাঁহাকে 
চিনিতে পারে নাই, তাঁহার প্রচারত ধর্ম সম্যক্রূপে বুঝিতে পারে র নাই। তান 
ক বলেন নাই, 'যাও তোমার সর্বস্ব 'বিলাইয়া দয়া আইস, তারপর অনুসরণ 
কর? তেমাদের দেশের কয়জন িল।সখ ধনখ-উষ্ট্, বর্গ প্রবেশের দ্বার 
সূচগীছদ্র মনে কাঁরয়া সর্কত্যাগণ হইয়াছেন ?” প্রম্নকর্তরা নীরব হইয়া স্বামিজীর 
কঠোর সত্যের মর্ম চিন্তা কাঁরতে কাঁরতে গৃহে 'ফাঁরয়া গগয়াছেন। 

এইরুপ ক্ষুদ্র বৃহৎ শত শত ঘটনা উল্লেখ করা যাইতে পারে, যাহা আলোচনা 
কালে স্বতইই মনে হয়, কেন্দ্রীভূত গ্রশক্ি্বরূপ এই মহাপুরুষ পাশ্চাতাদেশে 
পদ ররর রর রে নাহার ততঃ করেন 


এ নরেন রায়কে দান মানা রনির রে 
(হরিদাস৭) উৎসাহের সহিত প্রচারকার্য চালাইতোঁছলেন; তাঁহারাও যে-কোন 
নগরে যাইতেন, সেইখানেই শত শত উৎসূক শ্রোতা শ্রদ্ধাসহকারে হিন্দ্‌-দর্শনেব 
ব্যাখ্যা শ্রবণ কারবার জন্য সমাগত হইতেন। নিউইয়র্ক ছাড়া, স্বামজশর 'শিষ্যগণ 
বাফেলো ও উিদ্রয়েট নগরে দুইটি প্রচার-কেন্দ্র স্থাপন কাঁরয় 'ছিলেন। ৬ই 
ডিসেম্বর স্বামিজী নিউইয়র্কে পদার্পণ কাঁরয়া পুনরায় প্রচারকার্য আরম্ভ 
কাঁরলেন। বোষ্টনবাসনী পূর্বোন্ত মাহলার সাহায্যে ৩৯ সংখ্যক স্ট্রটে দুইটি 
প্রশস্ত কক্ষ ভাড়া লওয়া হইল। আচার্যদেব, শিষ্য স্বামী কৃপননন্দের সাহত তথায় 
বাস কারতে লাগিলেন। কক্ষ দুইটিতে দেড় শতাধক ছান্রের স্থান হইত। 


প্স্তকখাঁন সঙ্কলিত হইয়াছে। 'কর্মযোগ' ছাড়া স্বমিজশ আরও কতকগুলি 
বন্তৃতা প্রদান করেন। 'সারবভোৌঁমক ধর্মের আদর্শ" নামক প্রাসম্ধ বন্তুতাটিও এই 
সময় প্রদত্ত হয়। 
স্বামজণর 'শিষ্যগণ তাঁহ'র বন্তুতাগ্ীল লিপিবদ্ধ করিবার জন্য বহাঁদন 
হইতেই বায হইয়া উঠিছলেন, ল্য লোকাভ বে এতদিন সলবধা 
কারয়া উঠিতে পারেন নাই। ইতোপূর্বে কয়েকজন সাচ্কোতিক-লেখক 'নষ্ন্ত 


আচার্য 'বিবেকানন্দ ১৩১ 


হইয়াছিলেন বটে, িন্তু তাঁহারা অনেক স্থলেই স্বামজীর অনুসরণ করিতে 
পারতেন না। এই সময় ইংলন্ড হইতে মিঃ জে. জে. গৃডউইন নমক জনৈক 
আজ সাচ্কোতকালাপাবদ নিউইয়কে উপস্থত হইলেন। স্যামিজার 1 শ্যা 
গণ তাঁহাকে কার্ষে 'িযুত্ত কারয়া আশাতীত সুফল প্রাপ্ত হইলেন। শমঃ 
প্রায় আঁধকাংশ সময়ই স্বামিজীর সাঁহত যাপন কাঁরতে হইত, আর 
ইহার ফলস্বর্প ধিছুদিনের মধ্যেই তাঁহার মনোভ;ব সম্পূর্ণ পারবার্তত 
হইল। তান স্বামিজার শা গ্রহণ কারলেন। স্‌ ধুহদ গৃডউইনের অত 
গুরুসেবা দোখলে চমতকৃত হইতে হইত। স্বামিজী ইহাকে পবশ্বস্ত গুডউইন' 
বাঁলয়া সম্বোধন কারতেন। স্বামজীর যে অমূল্য বন্তৃতাবলশ আমরা পুস্তকাকারে 
, তাহার প্রায় সমস্তই মিঃ গুডউইনের অক্লান্ত চেষ্টার ফল। কেবলমান্র 
'রাজযোগ' পুস্তকখানিই স্বামজণ বিশেষ চিন্তা কারয়া একজন 'শষ্যের দ্বারা 
'লিখাইয়াছিলেন এবং কয়েকটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ ছাড়া বাকী সমস্তই তাঁহার বন্তৃতা। 
মিঃ গৃডউইনের মত [বিশ্বস্ত ও দক্ষ লেখক কর্মভার গ্রহণ কাঁরয়াছলেন বাঁলয়াই 
স্বামিজশর আধিকাংশ বন্তুতাই আমরা বর্তমান আকারে প্রাপ্ত হইয়াছি। 
খষ্টমাস পর্বোপলক্ষে মিসেস্‌ ওল বুল কর্তৃক নিমান্মিত হইয়া স্বাঁমজী 
বোষ্টনে গমন কাঁরলেন। কেম্রিজের মাহলাগণ কর্তৃক আহত হইয়া স্বামিজশ 
'ভারতীয় নারীজাতির আদশঠ সম্বন্ধে একটি 'বাবধ তথ্যপূর্ণ বন্তৃতা প্রদান 
করেন। উহা শ্রবণ কাঁরয়া তত্রত্য শবদূষী নারীসমাজ মুগ্ধ হইলেন এবং 
স্বামিজণর .অজ্ঞাতসারেই তাঁহার মাতাকে "ধন্যবাদ দয়া একখান পত্র ধলীখবার 
৪ ০০ ডি ৯০ 
চন্রসহ তাঁহারা 'িখিয়াছলেন__ 


“জগতের কল্যাণে জননী মেরীর অবদান্স্বরৃ্প খুর্টদেবের আবভশবের দিন 
আমরা উৎসবানন্দে আঁতবাহত কাঁরতোঁছ। সঙ্গে সঙ্গে স্মাত জাগয়া উঠিতেছে। 
আমাদের মধ্যে আপনার প্রকে পাইয়া আজ আপনাকে শ্রদ্ধাভবাদন জানাইতোঁছ। 
আপনার শ্রীচরণাশীর্বাদে সোঁদন 'ভারতে মাতৃত্বের আদর্শ, সম্বন্ধে বন্তৃতা দিয়া তান 
আমাদের নরনারী ও শিশুদের মহং উপকার সাধন কায়াছেন। তাঁহার মাতৃপ্‌জা 
শ্রোতৃবৃন্দের হৃদয়ে শান্ত-সম্‌ন্নীতর উচ্চাকাচ্্ষা জাগাইয়া 'দিবে। 

“আপনার এই সন্তানের মধ্যে আপনার জশবন ও কার্ষের যে প্রভাব প্রকাশ পাইয়াছে, 
তাহা আমরা সম্যক উপলব্ধি কারয়া আপনার 'িকটই আমাদের আন্তাঁরক কৃতজ্ঞতা 
জ্ঞাপন কাঁরতোঁছ। ভ্রাতৃত্ব ও এঁক্যের যে নিয়ল্তা, সে দেবতার প্রকৃত আশশর্বাদ সমগ্র 
পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়ুক, হৃদয়ে এই বাস্তব স্মাঁত লইয়া আপনার জাবন্ত আদর্শ 
যেন তাঁহাকে কার্ষক্ষেত্রে অন:প্রাশিত করে, এই কথা স্মরণে রাঁখয়া আমাদের কৃতজ্ঞতার 
এই সামান্য 'নদর্শন আপাঁন গ্রহণ কাঁরবেন।” 


বোণ্টন হইতে ফারিয়া স্বাঁমজী নিউইয়র্কের হার্ডম্যান হোমে প্রাত 
রাববার বিনামূল্যে বন্তৃতা প্রদান কারতে লাগলেন। ব্রুকাঁলন মেট ফিজিক্যাল 
সোসাইটি ও মিউইয়ক পিপলস চার্চে প্রদত্ত বন্তৃতাগনীলও শ্রবণ কারবার জন্য 
প্রতাহ দলে দলে নরনারী আসতে লাগিল। বন্তৃতা প্রদান ছাড়াও তানি প্রাত- 
দিন দূইবার কাঁরয়া প্রশ্নোত্তর ক্লাসে উপাঁস্থত থাঁকয়া জিজ্ঞাস মাব্রেরই 
ধর্মসমস্যাগলি আগ্রহের সাঁহত ভঞ্জন কাঁরতেন এবং রাজযোগ বা বশেষ 
সংলপ্রণালাসমহহ ব্া্তবিশেষকে জের সাহত শিক্ষা দিতেন 

ফেব্রুয়ারী মাসে 'ভানি ম্যাঁডসন স্কোয়ার গার্ডেন নামক প্রকাণ্ড হলে 


১৩২ বিবেকানন্দ চরিত 


'ভন্তিযোগ' সম্বন্ধে বন্তৃতা প্রদান কাঁরতে আরম্ভ কাঁরলেন। বন্তৃতাগুল এত 
সুলালত ও হড্রয়গ্রহ হইত যে, প্রত্যহ প্রায় দুই সহস্র শ্রোতা দুই ঘণ্টা কাল 
অশেষ কম্ট স্বীকার কাঁরয়াও দণ্ডায়মান হইয়া মন্ত্রমুস্ধবং শ্রবণ কারিতেন। 
এই মাসেই 'তানি হাফোর্ড মেটাঁফাঁজক্যাল সোসাইটিতে অহৃত হইয়া “আত্মা 
ও ঈশ্বর সম্বন্ধে একটি বন্তৃতা প্রদান করেন। বুকলিন নৌতিক সভাতেও 1তাঁন 
কয়েকটি উচ্চাঙ্গের দার্শানক বন্তুতা প্রদান করেন। এতৎসম্বন্ধে হেলেন 
হানটিংটন (116167 1700781০ ন নামে ব্ুকালনস্থ জনৈক সম্ভ্রান্ত ও পাণ্ডিত 
ব্যক্তি '্রহ্ষবাদিন্‌' পান্রকায় 'লাখয়াছেন__ 


“ঈশ্বর অন্গ্রহপূর্ক আমাদের মধ্যে এমন একজন ধর্মগুরু বা শিক্ষককে প্রেরণ 
কারয়াছেন, যাঁহার উন্নততর দার্শানক মতবাদ ধীরে অথচ 'াশ্চতরূপে এতদ্দেশের 
নৌতক জীবনে প্রাবষ্ট হইতেছে। এই অসাধারণ শান্তশালী এবং পাবন্ন পুরুষ এক 
সমুশ্ত আধ্যাত্বক জাঁবনযাপন-প্রণালী, এক সার্বভৌমিক ধর্ম, অযাচিত দয়া, 
আত্মত্যাগ এবং মানবব্বীদ্ধগম্য পাঁবন্রতম ভাবানচয় ব্যাখ্যা কাঁরয়াছেন। স্বামী 
বিবেকানন্দ আমাদের মধ্যে এমন এক ধর্ম প্রচার কাঁঘিয়াছেন, যাহা সম্প্রদায় ও মত- 
বাদের বন্ধন হইতে সম্পূর্ণরূপে মস্ত, উন্নাতি ও পাবন্রতা বিধায়ক, "দব্যানন্দপ্রাদ' 
এবং সর্বতোভাবে 'নহ্কলঙ্ক-_যাহা ঈশ্বর ও মানবের প্রাত প্রেম ও অনন্ত দয়ার উপর 
প্রাতাঁঙ্ঠিত। * * * 

“স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার শিষ্য ও অনচরগণ ছাড়া বহু বন্ধুলাভ কাঁরয়াছেন। 
বন্ধু ও ভ্রাতৃভাবের সাম্য সহায়ে 'তাঁন সমাজের সর্বস্তরে পাঁরভ্রমণ কাঁরয়াছেন। তাঁহার 
কথোপকথন ও বন্তৃতা শ্রবণ করিবার জন্য আমাদের নগরের শ্রেম্ট প্রাতভাশালী এবং 
চন্তাশীল ব্যান্তগণ সমকেত হইয়৷ থাকেন এবং ইতোমধোই তাঁহার প্রভাব গভীরভাবে 
বিস্তৃত হইয়াছে ও একটা আধ্যাত্বক জাগরণের প্রবল স্রোত তপ্রত্যক্ষভাবে প্রবাহিত 
হইতেছে । কোন প্রশংসা বা 'নন্দা তাঁহাকে অনুমোদন বা প্রাতবাদকল্পে উত্তোজত 
কাঁরতে পারে নাই, অর্থ ও প্রাতপাত্তও তাঁহার উপর প্রভাব 'বস্তার বা কোন বিষয়ে পক্ষ- 
পাতা করিয়া তুলিতে পারে নাই। অন্যাযয অন্যগ্রহ প্রত্যাশার নিঃসন্দেহ প্রমাণ পাইলে তানি 
এরুপ অজ্ঞতাপ্রসৃত অগ্রসর ব্যান্তগুলিকে স্বীয় অপ্রাতিহত ব্যন্তিত্ব প্রভাবে নিবারণ 
করিয়া সর্বদাই ধর্ম-প্রচারকোচিত অনাসান্তর ভাব অক্ষঃগ্ন রাঁখতেন। কুকর্ম ও অসং 
চন্তাকারী ব্যতীত তিনি কাহারও দোষ প্রদর্শন কাঁরতেন না, কিন্তু অপর পক্ষে আবার 
পাঁবন্রতা ও উন্নত জাঁবনযাপন-প্রণালী অবলম্বন কাঁরতে উৎসাহ প্রদান কাঁরতেন। 
মোটের উপর তিনি এমন একজন ব্যান্ত, যাঁহার প্রাতি সম্মান প্রদর্শন কাঁরতে পারিলে 
রাজারাও চরিতার্থ হন” 


স্বাঁমজীর ধর্মব্যাখ্যায় আকৃষ্ট হইয়া বহু নরনারী তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ 
কাঁরতে লাগলেন। ডান্তার স্ট্রীট নামক জনৈক ভান্তমান শিষ্য সংসার ত্যাগ 
করিবার সঙ্কল্প করয় স্বামিজী তাঁহাকে সন্ন্যাস প্রদান কাঁরিয়া স্বামী যোগা- 
নন্দ নাগ প্রদান কারলেন। এইরূপে এক বৎসরের মধ্যে তিনজন সুপশ্ডিত 
শিষ্যকে সন্ন্যাস-ব্রতে দশীক্ষত কারয়া স্বামজী তাঁহাদের সাহাযো বেদান্ত ও 
যোগের ক্লাসগৃঁলি চলাইতে লাগিলেন। দলে দলে নরনারী স্বামজীর উপদেশে 
অনংপ্রাণত হইয়া নিজেদের ানজেদের 'বৈদান্তিক' বাঁলয়া প্রচার কাঁরতে লাগলেন। 
স্বাঁমজশীর অন্যতমা শিষ্যা আমোরকার সমসামায়ক শ্রেষ্ঠ কাব ও লোঁখকা মিসেস 
এল্লা হুইলার উইলকক্স ১৯১০৭, ২৬শে মে শনউইয়র্ক আমোরকান' পন্রিকায় 
স্বাঁমজীর কথা আলোচনা কাঁরতে গিয়া যে সৃদশর্ঘ প্রবন্ধ 'লাঁখয়াছলেন, উহা 


আচার্য বিবেকানন্দ ১৩৩ 


পাঠ কারলে নিঃসন্দেহে বোঝা যায় যে, যে-কোন চন্তাশনীল ব্যান্ত তাঁহার বন্তুতা- 
রু'সগীলতে যোগ দিয়াছেন, ৮৯ সু পপ 
অথবা উন্নততর, শান্তিপ্রদ জীবন গঠন কারবার প্রচুর উপাদান পাইয়াছেন। 
মিসেস উইলকক্স 'িখিয়াছেন-_ 


“বার বংসর পূর্বে ঘটনাক্রমে একাঁদন সন্ধ্যাবেলায় শীনলাম, ভারতবর্ষ হইতে 
বিবেকানন্দ নামে জনৈক দর্শনশাস্ত্রাধ্যাপক নিউইয়র্কে আসিয়াছেন এবং আমার বাড়ীর 
কয়েকখানা বাড়ী পরেই একস্থানে 'িয়ামতরূপে বন্তৃতা প্রদান কাঁরতেছেন। আমরা 
(আম ও আমার স্বামী) কৌতূহলবশতঃ তাঁহার বন্তুতা শ্রবণ কাঁরতে "গয়াছলাম 
এবং দশ মানিট যাইতে না যাইতেই অনুভব করিলাম, আমরা সক্ষম, জীবনপ্রদ, রহস্যময় 
এক ভাবরাজ্যে নত হইয়াছি। আমরা মন্ত্রমুগ্ধবং রুদ্ধশবাসে বন্তুতার শেষ পর্যন্ত 
শ্রবণ কারয়াছিলাম। 

“বন্তুতান্তে আমরা নূতন সাহস, তন আশা, নবীন শান্ত ও আঁভনব 'ব*বাস 
লইয়া জীবনের দৈনান্দিন বৌঁচন্যের মধ্যে আসিয়া পাঁড়লাম। আমার স্বামী বলিলেন, 
'ইহাই দর্শনশাস্ত্, ইহাই ৯শবর-ধারণা, আম বহাঁদন হইতে যাহা অন্বেষণ কাঁরতোছ, 
ইহা সেই ধর্ম।, ইহার পর কয়েক মাস ধাঁরয়া তান আমাকে সঙ্গে লইয়া স্বামী 
1ববেকানন্দের প্রাচীন ধর্মব্যাখ্যা শ্রবণ কাঁরতে এবং তাঁহার অসাধারণ মনের সত্া- 
রত্রসমূহ, শান্ত ও মাহাত্ম্য সম্বন্ধীয় চন্তাগ্ঁল সংগ্রহ কারতে গমন কাঁরতেন। কখনও 
কয়েক রা্র বিরান্ত ও উৎকণ্ঠায় আনিদ্রায় যাপন কাঁরয়া তান স্বাঁমজীর বন্তৃতা শ্রবণ 
কাঁরতে যাইন্তেন এবং বন্তৃতান্তে বাহরে আঁসয়া 'হিমমাঁলন রাজপথে ভ্রমণ কাঁরতে 
কাঁরতে হাঁসয়া বাঁলতেন, 'এখন আঁম সুস্থ হইয়াছ; আর 'বরান্তর ছুই নাই। 
মানবাআ্া সম্বন্ধীয় উদার ও বিস্তৃত ধারণা লইয়া আমার কর্তব্যকর্ম ও আনন্দের মধ্যে 
যোগদান কাঁরব'।” 


ডিসেম্বর মাসের প্রথম ভাগে তিনি পুনরায় নিউইয়র্কে ফারিয়া আসলেন; 
তথা হইতে যুন্তরাম্ট্রের নানাস্থানে ভ্রমণ কারয়া 'ডিট্রয়েটে উপস্থিত হন। 
উয়েটে তাঁহার প্রচারকার্যের বর্ণনা কাঁরয়া তাঁহার অন্যতমা শিশষ্যা মিসেস 
এম. সি. ফাঁঙ্ক 'লাখয়াছেন_“১৮৯৬-এর প্রথমভাগে দুই সপ্তহের জন্য [তান 
ডদ্রয়েটে আগমন করেন। সঙ্গে তাঁহার সাঙ্কেতিক-লেখক বিশ্বস্ত গুডউইন। 
তাঁহারা 'িশল্‌তে কয়েকখ নি ঘর ভাড়া লইয়শছলেন। 'রশূল; একাঁট ক্ষ 
ফ্যণমলি হোটেল'_তথায় এক ধিক লোক সপারবারে বাস কাঁরত। তন্রত্য বৃহৎ 
বৈঠকখ'নাট তান ক্লাসের আধবেশন ও বন্তৃতার জন্য ব্যবহার কাঁরতে পাইতেন; 
িন্তু উহা এত বড ছিল না যে, উহাতে সেই বিপুল জনসঙ্ঘের স্থান সঙ্কুলান 
হয় এবং দুঃখের বিষয়, নে জানে রার না রিনা রাড হরে: 
না, দরদালান, 1সশড় এবং পস্তকাগারে সত্য সত্যই এক 'তিল স্থান 
থাকিত না। সেই কালে তানি একেবরে ভান্তিমাখা ছলেন। ভগবংপ্রেমই তাহার 
ক্ষুধা-তষ্কাস্বর্প ছিল। তিনি যেন একপ্রকার এ*বাঁরক উন্মাদগ্রস্ত হইয়“ছিলেন, 
প্রেমময় জগজ্জননণর প্রত তশর আকাক্ক্ষায় তাঁহার হৃদয় যেন বিদীর্ণ হইবার 
উপরুম হইতোছিল। '্য়েটে সাধারণের সমক্ষে তাঁহার শেষ উপস্থিত বেখেল 
মান্দরে। জনৈক অনুরাগ ভন্ত রাব লুইস গ্রোসম্যান তথায় যাজকের পদে 
আঁধাচ্ঠত ছিলেন। সৌঁদন রাববার, সন্ধ্যাকাল এবং জন্তা এত আঁধক হইয়াছিল 
যে, আমাদের ভয় হইয়াছিল, ব্যাঝঃ লোক বহব্ন হইয়া একটা কি কারয়া বসে 


১০ 


১৩৪ বিবেকানন্দ চরিত 


রাস্ত.:র উপরেও অনেকদূর পর্যন্ত ঠাসা লোক এবং শত শত ব্যান্ত ফিরিয়া 
গিয়াছিল। স্বামজণী সেই বৃহৎ শ্রোতৃসজ্ঘকে মন্মৃগ্ধ কাঁরয়াছিলেন। তাঁহার 
বন্তভার বিষয় ছিল-_পাশ্চাত্য জগতে ভারতের বাণা' গসর্বজনীঁন ধমে'র আদশ। 
তাঁহর বন্তুতা আত উৎকৃষ্ট ও পান্ডত্যপূর্ণ হইয়াছিল। সে রজনীতে 
আচার্যদেবকে যেমনাট দোঁখয়াছি, তেমনাটি আর কখনও তাঁহাকে দোঁখ নাই। 
তাঁহার সৌন্দর্যের মধ্যে এমন একটা 'কছু ছিল, যাহা এ পাঁথবীর নহে। মনে 
হইতেছিল, যেন আত্মাপক্ষণ দেহাঁপঞ্জর ভাঙ্গিবার উপরুম কাঁরতেছে এবং সেই 
সময়েই আম প্রথম তাঁহার আসন্ন দেহাবসানের পূর্বাভাস প্রাপ্ত হইয়াছলাম। 
বহুবর্ষের আতীরন্ত পাঁরশ্রমের ফলে 'তাঁন আতশয় শ্রন্ত হইয়া পাঁড়য়াছলেন 
এবং "তান যে অধিকাঁদন এ পাঁথবীতে থাকবেন না, তাহা তখনই বুঝতে 
পারা গিয়াছল। আমি 'না, এ কিছুই নহে' বায়া মনকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম, 
কিন্তু প্রণে প্রাণে উহার 'সত্যতা উপলাব্ধ কারলাম। তাঁহার বিশ্রামের প্রয়োজন 
চিপ তু তান ভতর হইতে বঝিতোঁছলেন, তাঁহাকে কার্য কাঁরয়াই 
তি 1? 


গোঁড়া খৃষ্টান মিশনারগণ স্বামজীকে আক্রমণ কাঁরয়া নানাপ্রকার নিন্দা 
রটাইতে লাগিলেন। সাধারণকে তাঁহার বন্তৃতা শ্রবণ কারতে নিষেধ কাঁরতে 
লাঁগলেন। ধর্মযাজক রাবি লুইস গ্রোস্ম্যান স্বামিজী সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধরণা- 
গুলির প্রাতিবাদ করিয়া সঙ্কীর্ণহৃদয় মিশনারগণের কার্যপ্রণালীর শনন্দা কাঁরতে 
ল'গিলেন। যাহা হউক, যথেম্ট বাধা সত্তেও প্রত্যহ স্বামিজীর বন্তৃতা আরম্ভ 
হইবার পূর্ব হইতেই শনার্দস্ট স্থানাট জনাকীর্ণ হইয়া যাইত, শত শত ব্যান্ত 
স্ানাভাবেহতান হয় ফাররা যাইনতন। করেকজন হণ তলার 
ব্যান্তকে দীক্ষা প্রদান করিয়া স্বাঁমজী ডদ্রয়েট হইতে বোম্টনে গমন কারিলেন। 
স্বমী কৃপধনন্দ 'ডিট্রয়েটে প্রচারকার্য চালাইতে লাগলেন । 
হার্ভার্ড বিশবাবিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে 'মঃ ফঝ্স দর্শনশাখার গ্রাজুয়েট ছান্- 
গণের সম্মুখে বেদান্তদর্শন সম্বন্ধে বন্তৃতা প্রদান কারবার জন্য স্বামিজীকে অহহবান 
কাঁরলেন। স্বামজশ আনন্দের সাহত সম্মত হইলেন। 'বাবিধ দর্শনশাস্ত্ে সুপশ্ডিত 
অধ্যাপক ও শত শত গ্রাজুয়েট ছাত্রের সম্মুখে স্বামিজী ২৫শে মর্চ 'বেদান্ত- 
দর্শন” সম্বন্ধে একটি গভশর তত্ুসমন্বিত বন্তৃতা প্রদান কাঁরলেন। এ বন্তৃতাট 
ছাব্রদের আগ্রহাতিশয্যে প্স্তকাকারে মদত হইল। অধ্যপক রেভাঃ এভারেট 
(২০৮ (0. 0. 7৮616106, 1.7). [1,]).) আনন্দের সাহত উহার একাট 
ভূমিকা াখয়া 'দিয়াছিলেন। উত্ত সুদীর্ঘ ভূমিকায় তানি লখিয়াছেন : 


“স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার নিজের সম্বন্ধে এবং তাঁহার কর্ম সম্বন্ধে সমাধক 
কৌতূহল উদ্দীপত কাঁরয়াছেন; 'হন্দু "চন্তাপ্রণালী অপেক্ষা আধকতর হদয়গ্রাহ' 
শবষয় আর নাই। হেগেল বলেন, স্পিনোজার মত-ই সমস্ত দার্শানক তত্তের গোড়ার 
কথা । বেদান্তদর্শন সম্বন্ধেও এই আঁভমত প্রকাশ করা যাইতে পারে। বিবেকানন্দ যে 
আমাঁদগকে এই শিক্ষা এরূপ সফলতার সাঁহত প্রদান কাঁরতে পারিফ্লাছেন, সেজন্য 
তাঁহার নিকট আমরা কৃতজ্ঞ।” 


নউইয়র্কে ফিরিয়া আসিয়া স্বামজী বেদান্তালোচনা ও যোগাঁশক্ষার জন্য 
একাঁট স্থয়ী কেন্দ্রু গঠন কাঁরতে কৃতসঙ্কষ্প হইলেন। এঁদকে ইংলন্ড হইতে 
পুনঃ পুনঃ আহবান আসিতে লাগিল। স্বামিজী ইংলপ্ড হইতে ভারতে প্রত্যাবর্তন 


আচার্য বিবেকানন্দ ১৩৫ 


কারবেন ইহা পূর্বেই স্থির হইয়াছিল। তদনুসারে শিষ্য ও ভন্তবর্গের সাহত 
পরামর্শ করিয়া স্বামিজী স্থায়ীরূপে নিউইয়র্কে একাঁট বেদান্ত সোসাহীট' 
স্থাপন কাঁরলেন। প্রাসদ্ধ ধনী মিঃ ফ্রান্সিস এইচ. ?িলগেট্‌ মহোদয় গুরুদেবের 
সম্মাতি ও ইচ্ছাক্রমে উত্ত সামাতর সভাপাঁত হইলেন। 'সিম্টার হারদাসীকে স্বামজী 
শান্তসণ্টার ও আশীর্বাদ কাঁরয়া যোগাঁশক্ষাঁয়ন্রী নষুন্ত করিলেন। স্বামী কৃপানন্দ, 
অভয়ানন্দ, যোগানন্দ এবং কাতিপয় ব্রহ্মচারী বেদান্তের প্রচারক নিষুস্ত হইলেন। 
দানশীলা মিস মেরী ফালপস্‌, মিসেস্‌ আর্থার 'স্মথ, মিঃ এবং মিসেস ওয়াল্টার 
গুডইয়ার এবং প্রাসদ্ধা গাঁয়কা মিস্‌ এমা থার্সাব প্রভাতি নিউইয়কর্স্থ প্রাতিষ্ঠা- 
বান্‌ শিষ্য ও শিষ্যাণ উৎস'হের সহিত সামাতর কার্য চালাইতে লাগলেন। 
'শষাবর্গের সম্মীত ও অনুরোধে স্বাঁমিজী তাঁহার গুরূভাই স্বামী সারদানন্দজীকে 
সত্বর ইংলন্ডাভিমুখে যাত্রা করিব'রু জন্য পন্র লাখলেন। ইংলশ্ড হইতে উত্ত 
স্বামিজীকে 'নউইয়রে প্রেরণ করিবেন অঙ্গীকার করিয়া আচার্যদেব ১৮৯১৬এর 
১৫ই এীপ্রল পুনরায় লণ্ডনাভিমুখে যাত্রা কাঁরলেন। 

প্রয় তিন বংসরকাল তাঁহার আমৌরকায় প্রচারকার্ষের গৌরবময় ইতিহাস 
আলোচনা কাঁরলে ভান্ত, বিস্ময় ও সম্দ্রমে আঁতি আঁবম্বাসীরও মস্তক অবনত 
হইয়া পড়ে। স্বজাতির, স্বদেশের, স্বধর্মের মাহমাকে অক্ষুগ্র রাখিয়া তান 
যে-ভাবে ভারতীয় দর্শন প্রচার করিয় ছেন, তাহা 1চরাঁদনই জগতের ইতিহাসে 
একট শ্রদ্ধার সাহত আলোচনা করিবার অধ্যায়রূপে 'িরাঁজত, থাকিবে। 
শিকাগো বদুষী সমাজের অন্যতমা নেত্রী 'িসেস্‌ িগেট্‌ সত্যই বাঁলয়াছেন_ 
448 01200. 30161076007, [0 2]] [0 6001121700 [11955 1760 00 
(৮৮0 00101973060. [30150179505 790 00010. 17216 0170 666] [১616০00 
96 0850 ৮৮10110010 0160150155 107 210 111912101 10517780161] ০01 
01011 --0176 006 (৯6100910 1510096101, 01360610677 9৮12001 
$1৬০21911917097. 


অর্থাৎ “তানি (বিবেকানন্দ) সত্যই মহানুভব ছলেন। আমার জীবনে দুইজন 
সাবখ্যাত ব্যান্তর সাহত দেখা হইয়াছে, যাহারা ব্যান্তগত মর্ধদা কোন অবস্থাতেই 
ক্ষুণ্ন না কাঁরয়া অনাড়ম্বরে প্রত্যেককেই উহা অনুভব করাইতে পারেন- একজন 


না কাঁরয়া ইংলন্ডে উপাঁস্থত হইয়ছিলেন এবং এাপ্রল মাসের প্রথম হইতে মিঃ 
ই, টি, জ্টার্ডর আঁতাঁথরূপে বাস কাঁরয়া পূর্ব-প্রাতচ্ঠিত আলোচনা সাঁমাঁততে 
ধর্মোপদেশ প্রদান কাঁরতোছলেন। আচার্যদেব লম্ডনে আসিয়া তাঁকে ড্টার্ড 
সাহেবের ভবনে দেখিয়া আনন্দে আত্মহারা হইলেন। সারদানন্দজীও যে বহুঁদিন- 
নিরাদ্দষ্ট 'নেতা শ্রীনরেন্দ্নাথকে' দেখিয়া সমাধক উল্লাসত হইলেন, ইহা বলাই- 
বাহুল্য! আচার্যদেব আগ্রহের সাঁহত তাঁহার নিকট আলমবাজার মগের ও অন্যান্য 
রামকৃষ্ণভন্তগণের কুশল সংবাদ অবগত হইয়া 1নীশ্চন্ত হইলেন। 

সরদানন্দজশ ও জ্বামিজী লন্ডনের সেন্ট জর্জেস্‌ রোডে মস মূলার ও মিঃ 
জ্টার্ডর আঁতাঁথরূপে বাস কাঁরয়া পূর্ণ উদ্যমে ও উৎসাহের সাঁহত প্রচারকার্য 
আরম্ভ কারলেন। স্বামী বিবেকানন্দ পুনরায় রিয়া আসিয়ছেন, এ সংবাদ 
প্রচারিত হইবামন্্র দলে দলে শাক্ষিত নরনারী তাঁহারু দর্শন কামনয়, কেহ বা 
উপদেশ লাভের জন্য আগমন কাঁরতে লাগিলেন। সংবাদপন্রসমূহে তাঁহার কার্য- 
প্রণলশর বিস্তৃত সমালোচনা প্রকাশিত হইতে লাঁগল। মে মাসের প্রথম হইতে 


১৩৬ বিবেকানন্দ চরিত 


স্বামিজী নিয়মিতরূপে শিক্ষাদান ও প্রশ্নোত্তর ক্লাস চালাইতে লাগিলেন এবং 
'জ্তানযোগ' সম্বন্ধে বন্তৃতা প্রদান করিতে ল।গিলেন। মে মাসের শেষভাগে তান 
ভান্ত, কর্ম ও যোগ সম্বন্ধেও কতকগাল উৎকৃষ্ট বন্তৃতা প্রদান কাঁরলেন। ক্লাব, 
সভা, সমিতি, ড্রয়িংরূম ইত্যাদিতে বন্তৃতা দিবার জন্য তন প্রত্যহ অহ্‌ৃত হইতে 
লাগলেন। মিসেস্‌ আন বেশান্ত কর্তৃক আহ্‌ত হইয়া তাঁহার আযাঁভীনউ রোডস্থ 
ভবনে একদিন চ্বামিজশ 'তাঁজ সম্বন্ধে একাঁট বন্তুত প্রদান কাঁরলেন। কর্ণেল 
অলকটও উত্তদিবস তথায় উপাস্থিত 'ছলেন। 

স্বামী সারদানন্দ ৬ই জুন প্রহ্ষবাঁদন” পনিকায় 'লাঁখয়াছলেন- “্বামী 
বিবেকানন্দের প্রচারকার্য এখানে সুন্দররূপে আরম্ভ হইয়াছে। প্রত্যহ দলে দলে 
নরনারী তাঁহার বন্তৃতা-ক্লাসে নিয়মিতরূপে উপাঁস্থত হইতেছেন। তাঁহার বন্তৃতা- 
গুীলও বাস্তবিক কোতিহলোদ্দীপক। সেদিন গ্যাংলকান চার্চের অন্যতম নেতা 
মঃ ক্যানন হাউইস (চ4৩13) তাঁহার বন্তৃতা শ্রবণ কাঁরয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। 
তিনি শিকাগো মহামেলাতেই স্বমিজীর সাহত পাঁরচিত হইয়াছলেন এবং 
তাঁহাকে সেই সময় হইতেই ভালবাসেন । মঙ্গলবার "্বাঁমজশী 4559000 0191)- 
এ শক্ষা” সম্বন্ধে একটি বন্তৃতা প্রদান করেন। স্ত্রীশিক্ষা 'বস্তারের জন্য মাহলাগণ 
এই আঁত প্রয়োজনীয় সাঁমাতাট স্থাপন করিয়াছেন। এই বন্তৃতায় তান ভারতীয় 
প্রাচীন শিক্ষা-পদ্ধাতির সাঁহত আধুনিক প্রথার তুলনা কারয়া দেখাইলেন যে, 
মানুষ গাঁড়য়া তোলাই শিক্ষার উদ্দেশ্য, 'বাঁবিধ প্রকার তথ্য দিয়া মাস্তচ্ক পূর্ণ 
করা নহে।” তান য্যান্ত দিয়া বৃঝাইয়া দিলেন, মান্ষের মনই অনন্ত জ্ঞানের 
খান; ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সমস্ত জ্ঞানই উহাতে ব্যন্ত বা অব্যন্তভাবে অবাস্থত 
রাঁহয়াহে। মানবের অন্তাঁনশহত এ জ্ঞানের বাহার্বকাশের সাহায্য করই প্রত্যেক 
প্রকার শিক্ষা-প্রণালশর উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। তিনি উপমা দিলেন যে, যেমন 
'মাধ্য কর্ষণ শান্তি” বিষয়ক জ্ঞান পূর্ব হইতেই মানুষের অন্তরে বিদ্যমান ছিল, 
আপেলের পতনটি নিউটনের পক্ষে উত্ত জ্ঞানের বিকাশের সহায়তা কাঁরল মান 

মিসেস মার্টন নাম্নী জনৈকা 'ব্দুষী ও ধনাঢ্যা রমণী একাঁদন তাঁহার 
আলয়ে স্বাঁমজীকে বন্তৃতা দিতে আহবান করেন। তান 'আত্মা সম্বন্ধে 'হন্দ,র 
ধরণা” সম্বন্ধে একাট বন্তৃতা প্রদান করেন। ১৪ই জুনের 1106 1700001) 
£ঠ12101080 পাত্রকা এই বন্তুতার সম্বন্ধে বিস্তৃত বর্ণনা কাঁরয়া যে সুদর্ঘ 
প্রবন্ধ লিখিয়াছলেন, তাহার 'িয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল-_ 


“স্বামিজী 'ৃহন্দুধর্মকে কেবল জড় ও অন্ধ পৌনত্রলিকতার অপবাদ হইতে মুক্ত 
কাঁয়াছেন তাহা নহে, বরং ইহাকে এমন এক সমূল্রত ও সমুজ্জবল ভাবের, উপর 
প্রাতাষ্ঠত কাঁরয়াছেন যে, ইহার প্রাত মানবজাতির শ্রদ্ধা না হইয়া থাকতে পারে না। 
* * * বুধবার দিবস অতীব দূর্ধোগ সত্তেও বহুসংখ্যক ভদ্রলোক ও মাহলা মিসেস্‌ 
মর্টিনের আতথ্য গ্রহণ কারবার জন্য উপাঁস্থত হইয়াঁছলেন; এমনাক, রাজপরিবার 
হইতেও কয়েকজন গোপনভাবে উত্ত সভায় উপাস্থত হইয়াঁছলেন।” 


গিবশিষভাবে নিমান্ত্িত হইয়া স্বামিজী অক্সফোর্ডে গিয়া ২৮শে মে জগাদ্বখ্যাত 
আচার্য মোক্ষমূলরের সাঁহত সাক্ষাৎ কারলেন। মোক্ষমূলর ইতোপূর্বে 'নইনাঁটল্থ 
সেপ্চ-র পরায় 'প্রকত মহাত্মা শশর্ষক শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ 'লখিয়া- 
ছিলেন, উহা পাঠ করিয়া বিবেকানন্দ পূর্ব হইতেই অধ্যাপকের সাঁহত সাক্ষাং 
করিবেন স্থির করিয়াছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে আচার্য বাঁললেন. শ্রীরামকৃষের সংস্পর্শে 


আচার্য বিবেকানন্দ ১৩৫ 


আসিয়া কেশবের ধর্মমতের সহসা পাঁরবর্তনই সর্বপ্রথম তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে। তখন হইতেই এ মহাত্মার জীবনী ও উপদেশ সম্বন্ধে যেখনে যতটুকু 
পান, তাহাই তিনি আগ্রহ ও শ্রদ্ধাসহকারে পাঠ কাঁরয়া আঁসতেছেন। স্বামিজীর 
1নকট শ্রীর মকৃষের পাঁবন্র চাঁরন্র ও উপদেশাবলনী শ্রবণ কাঁরয়া অধ্যাপক বলিলেন 
যে, যাদ তান তাঁহাকে আবশ্যক মত উপাদান সংগ্রহ কাঁরয়া দতে পারেন, তাহা 
হইলে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের একখানি জীবনী 'লাখতে প্রস্তুত আছেন। 
বলা বাহুল্য, স্বাঁমজী আনন্দের সাহত সম্মত হইলেন। 'কিয়াদ্দিবস পরে 
অধ্যাপক প্রণীত 'প্রীরামকের জীবনী ও উপদেশ" নামক বিখ্যাত পুস্তকখান 
প্রকণশত হয়। উহা ববেকানন্দের পাশ্চাত্যদেশে প্রচারকার্ষের যথেষ্ট সহায়তা 


নি£ । 

শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গে অবশেষে স্বামিজী যখন বাঁললেন, “শ্রীরামকৃষ্ণ আজকাল 
সহস্র সহস্র ব্যান্ত কর্তৃক উপাঁসত হইতেছেন।”-_অধ্যাপক তৎক্ষণাৎ উত্তর কাঁরলেন, 
ধ্যাদ এইর্‌প মহাপুরুষ উপাসিত না হন, তাহা হইলে কাহার উপাসনা হইবে ?৮ 
স্বাঁমজীর 'নিকট শ্রীরামকৃষ্ণের কথা শ্রবণ কাঁরয়া অধ্যাপক উৎসাহের সাঁহত বাঁলয়া 
উঠিলেন, “তাঁহাকে জগতের নিকট পাঁরাঁচত কারবার জন্য আপনারা ক 
করতেছেন 2” কথায় কথায় স্বাঁমজীর প্রচারকার্যের কথা উঠিল। অধ্যাপক 
স্বামজণর বেদান্ত প্রচারকার্যের সাঁহত সম্পূর্ণ সহানূভূতি জ্ঞাপন কাঁরলেন। 
ভোজনান্তে অধ্যপক স্বামিজী ও তাঁহার 'শষ্য জ্টার্ড সাহেবকে লইয়া নগর 
ভ্রমণে বাহর্গত হইলেন এবং অক্সফোর্ড বিশ্বাবদ্যালয় ও 43090161210 1710179 
দেখাইলেন। স্ব।মিজণ অধ্যাপকের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অসীম জ্ঞান দেখিয়া 'বাস্মত 
হইলেন । ভারতবর্ষের প্রাতি অধ্যাপকের অসীম ভালবাসা স্বদেশপ্রোমক সন্ন্যাসীকে 
মুগ্ধ কারল। বিবেকানন্দ উল্লাসের সাঁহত প্রশ্ন কারলেন, “আপাঁন কবে ভারতে 
যাইবেন? 'যাঁন আমাঁদগের পূর্বপুরুষের চিন্তাসমূহ শ্রদ্ধার সাঁহত আলে চনা 
হইবে সন্দেহ নাই।” অধ্যাপকের প্রশান্ত বদনমণ্ডল সমাধক উজ্জল হইয়া উঠিল, 
অশ্রুভারাক্রান্তনেত্রে একরৃপ অজ্ঞাতসারেই তান বাললেন, “তাহা হইলে. হয়ত 
আর আম 'ফারব না; আম'র দেহ আপনাঁদগকে তথায়ই সৎকার কারতে হইবে” 
* * * রাত্রকালে স্বামজী যখন স্টেশনে ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করতেছেন, এমন 
সময় বৃদ্ধ অধ্যাপক ঝড়বৃষ্টি সত্তেও স্বমজীকে বিদায়াভনন্দন দিবার জন্য 
স্টেশনে উপাস্থত হইলেন। স্বাঁমিজী লাঁজ্জত হইয়া সসম্দ্রমে বললেন, “আমাকে 
বিদায় দিবার জন্য আপাঁন এত কন্ট কাঁরয়া না আসিলেই পাঁরতেন।” অধ্যাপক 
প্রণীতিছলছলনেত্রে উত্তর কাঁরলেন, 'প্রীরামকৃ্ণের একজন যোগ্যতম 'শষ্যের দর্শন- 
লাভের সৌভাগ্য প্রত্যহ উপাস্থিত হয় না।” এই দর্শনেই অধ্যাপকের সাঁহত 
স্বামিজণর প্রগাঢ বন্ধৃত্বের সত্রপাত হয়। স্বাঁমজী আজীবন অধ্যাপকের প্রাতি 
শ্রদ্ধা প্রদর্শন কারতেন। যাঁদও আর উভয়ের দেখাসাক্ষাতের সুবিধা হয় নাই, 
তাহা হইলেও তাঁহারা নিয়ামতভাবে পন্ন দ্বারা পরস্পরের কুশল সংবাদ অবগত 
হইতেন। 

যে সমস্ত ইংরাজ শিষ্যা ও শিষ্য স্বামিজীর কার্যে আত্মজীবন উৎসর্গ 
কাঁরয়াছেন, তাঁহাঁদগের মধ্যে মিস্‌ মূলার, মিস নোবল্‌ (নিবোদতা), 'মঃ 
ডউইন, মিঃ জ্টার্ডি প্রভীতর কথা আমরা ইতোপূবেই উল্লেখ কারয়াছ। 'দ্বতীয়- 
বার ইংলণ্ডে আগমন কাঁরয়া স্বামিজী ক্যাপ্টেন সৌঁভুয়ার ও শ্রীমতী সৌভয়ারকে 
শিষ্যর্পে প্রাপ্ত হন। এই ধর্মপ্রাণ সেভিয়ার-দম্পাঁত তাঁহার ভারতীয় কার্ষের 


১৩৮ বিবেকানন্দ চরিত 


জন্য আত্মোৎসর্গ করিতে প্রস্তৃত হইলেন। মিসেস্‌ সেভিয়ার শিষ্যা হইয়াও 
বানর মল্লরা হই ছিলেন? ্যাসি তাঁহাকে মানতে ধন, করিতেন 

ইতোমধ্যে সেভিয়ার-দম্পাঁত ও মিস্‌ মূলার স্বামিজকে লইয়া সুইজারল্যান্ড 
পরিভ্রমণ কাঁরতে যইবেন সঙ্ক্প কারলেন; [তান আনন্দের সাঁহত তাঁহাদের 
প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। কয়েক মাস কঠোর পররশ্রমের পর তাঁহার বিশ্রাম কারবার 
একান্ত প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছিল। 

জুলাই মাসের শেষভাগে শিষ্য ও বন্ধূগণ সম[ভব্যাহারে স্বামিজী লন্ডন 
হইতে যাত্রা কাঁরয়া জেনিভা নগরীতে উপনীত হইলেন। তখন জোঁনভা নগরীতে 
৯১৫১০৪১৫৬০৭৪০৭২০০০৯-০৯১০ ০০৬৮১০১১৪৬৬ 
দ্রব্যসমূহ দর্শন করিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন, উৎসাহভরে সমস্ত দিবস 
পালিত রা বে কারা রেসাইডে লিক রনি টাবেল 
দেখিয়া তান বেলুনে উঠিবার জন্য অধণীরভাবে অগ্রহ প্রকাশ কাঁরতে লাগলেন। 
সূর্যাস্তের পূর্বে বেলুন আকাশে উড়বে না শুনিয়া স্বামিজী বালকের ন্যায় 
অধারভাবে সাঁঙ্গগণকে প্রশ্ন কারতে লাগিলেন, এখনও কি সময় হয় নই? 
মিসেস সেভিয়ার আকাশ-দ্রমণটা নিরাপদ নহে মনে কাঁরয়া আপাতত প্রকাশ কাঁরতে 
লাগলেন। স্বামিজী তাঁহার কোনপ্রকার আপাত্ততে কর্ণপাত কারলেন না, বরং 
তাঁহাকে পর্য্ত বেল্‌নে উঠিতে বাধ্য কাঁরলেন। সোৌঁদন আকাশ বেশ পাঁরত্কার 
৮ কপি দিপা ৯১৯০৪০৬৭৯৫৯ 

আনান্দত হইলেন। বেলুন হইতে অবতরণ করিয়া তাঁহারা সকলে ফটো তুলিয়া 
প্রফল্লাচত্তে হোটেলে প্রত্যাগমন কাঁরলেন। 

'জেনিভা হইতে স্বামজী সদলে 09506 ০0£ 00707111017” দর্শন কারতে 
যান্না করিলেন। তথায় 'তনাদবস থাঁকয়া “1$10170 131910 আঁভমুখে প্রস্থান 
কারলেন। সুইজারল্যান্ডের হুদমালাপারশোভিত মনোরম প্ত্য প্রদেশে ভ্রমণ 
করিয়া স্বামিজীর পাঁরব্রাজক জীবনের মধুর স্মাতসমহ মানসপটে জাগিয়া 
উঁল। 'হমালয়ের শান্তিশীতল ক্লোড়ে আশ্রম রচনা কাঁরয়া অবাঁশম্ট জীবন 
যাপন কারবার একটা প্রবলতম আগ্রহ তাঁহার বহাদন হইতে ছিল। সঙ্গিগণের 
নিকট হিমালয়ের সৌন্দর্য বর্ণন কারতে কাঁরতে স্বাঁমজন বাললেন, «আমার 
ইচ্ছা হয়, হিমালয়ে একাঁট মঠ প্রাতিষ্ঠা কাঁরয়া অবাঁশম্ট জীবন ধ্যান ও তপস্যা 
কাটাইয়া দেই। উত্ত মঠে আমার ভারতীয় ও পাশ্চাত্য শিষ্যগণ অবস্থান কাঁরবে, 
আম তাহাদিগকে 'কমঁঁরিপে গঠন করিয়া তুলিব। ভারতীয়রা পাশ্চাত্য দেশে 
বেদান্ত প্রচারকার্ষে ব্রতী হইবে, অপরদল ভারতের উন্নাতর জন্য আত্মোৎসর্গ 
কাঁরবে” স্বামজণর শিষ্যগণ তাঁহার সঞ্ক্প অবগত হইয়া উৎসহের সাহত 
বাঁললেন, “নশ্চয়ই স্বামিজ"! ভাঁবষ্যং কার্ের জন্য এইরূপ একাঁট মঠ অমাদের 
একান্ত আবশ্যক ৮ আল্পস- পর্বতাঁশখরে বাঁসয়া স্বামিজী শিষ্যবৃন্দের সাঁহত 
যে পরিকল্পনা কাঁরয়াছিলেন, তাহা পরে আলমেড়া মায়াবতী মঠর্‌পে বাস্তবে 
পরিণত হইয়াছিল। 

অতঃপর কয়েকাঁট স্থান পাঁরদর্শন করিয়া তাঁহারা দুই সপ্তাহের জন্য একাঁট 
পার্বত্য গ্রমে বাস কাঁরতে লাগিলেন। চারাঁদকে তুষারমণ্ডিত অজ্পস পর্বতের 
শগ্গমালাবোন্টিত স্তব্ধ গ্রামখানিতে আসিয়া স্বামিজী যেন জগতের কর্মকোলাহল, 
স্বীয় প্রচারকার্য দার্শীনক বিচার ইত্যাঁদ সম্পূর্ণ 'বিস্মত হইলেন। তাঁহার 
সমস্ত চিত্তবান্ত অন্তম্খ হইয়া উঠিল। স্বামিজীর আঁভপ্রায় ব্াঁঝয়া কেহই 
তাঁহাকে 'িরন্ত কারতেন' না, তান নীরবে আঁধকাংশ সময়েই ধ্যানমগ্ন হইয়া 


আচার্য বিবেকানন্দ ১৩৯ 


থাকিতেন। দুই সপ্তাহের পাঁরপূর্ণ বিশ্রামে স্বামিজণীর দণর্ঘবর্ষয়ের শ্রম-ক্লান্তি 
যেন অপনোঁদিত হইয়াছে বাঁলয়া প্রতত হইল । 

ইতোমধ্যে জার্মানীর কাঁলনগরার বিশবাবদ্যালয়ের অধ্যাপক বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ 
পণ্ডিত পল ডয়সন স্বামিজীকে আহ্ব'ন কাঁরয়া এক পত্র 'লাঁখয়াছলেন। উহা 
লন্ডন হইতে স্বামজীর ঠিকানায় প্রোরত হইয়াছল। স্বামজী পনত্রখানা পাইয়া 
জার্মনী যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলেন। পাঁথমধ্যে জার্মানীর কয়েকাট ইতিহাস- 
প্রখ্যাত নগর ও রাজধানন দর্শন কাঁরয়া (1১1০1) কীলনগরণতে উপাঁস্থত হইলেন। 
স্বামজী আ'সিয়াছেন অধ্যাপক তাঁহাকে প্রাতর্ভে জনের জন্য নিমন্মণ 
কারলেন। সঙ্গে সঙ্গে সৌভয়ার -দম্পাঁতকেও িমন্্ণ কাঁরতে অবশ্য অধ্যাপক 
ভূলেন নাই। পরাঁদন প্রভাতে ১০টার সময় তাঁহ'রা উপাস্থত হইবামান্র অধ্যাপক 
ও তৎপত্রী তাঁহাঁদগকে সাদরে অভ্যর্থনা কারলেন। স্বামজীর প্রচারকর্য ও 
উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কয়েকাঁট প্রশন করিয়াই অধ্যাপক বেদ ও উপাঁনষদ সম্বন্ধে 
স্বরচিত একখান গ্রন্থ হইতে স্বীমজণকে পাঠ কাঁরয়া শুনাইতে লাগলেন। 
অধ্যাপক বাঁললেন যে, বেদ ও বেদান্তের মধুর মোহিন? শান্তি ক্ষণকালের মধ্যেই 
বাহ্যজগৎ ভুলাইয়া দেয়, উহা পাঁড়তে আরম্ভ কাঁরলেই মন এক উন্নত আধ্যাত্বক 
ভ বরাজ্যে চাঁলয়া যায়। অধ্যাপকের মতে, মানব-মাস্তত্ক সত্যের অনুসন্ধানে রত 
হইয়া যে সমস্ত বিষয় আবক্কার কাঁরয়াছে, উপানিষদ, বেদান্তদর্শন ও শাঙকরভাষ্য 
তাহার শ্রেম্ঠতম আভত্যান্ত। বেদান্তের চর্চাই অধ্যাপকের জীবনের একমাত্র বত 
ছিল। ইন্হর সাঁহত বেদান্ত ও উপ্পানষদের অলোচনা কাঁরয়া স্বামিজী প্রত 
হইলেন। অধ্যাপক ভয়সন বেদান্ত বা উপাঁনষদূকে কেবলমাত্র সূক্ষত্র দর্শনশাস্ত 
না বাঁলয়া উচ্চতম ও পাঁবন্রতম নৌতিকজশবন যাপন কারবার একমন্্র অবলম্বনীয় 
বালয়া দেশ করিলেন। রয়াল এঁসয় টিক সোসাইটির বোম্বাই শাখায় ১৮৮৩ 
সালে তিনি বেদান্ত সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার উপসংহরে নিম্নোদ্ধূত 
অংশ. স্বামিজীকে আবাত্ত কারয়া শ্নাইলেন-_ “48100 5০ 116 60972 
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সমূহের সুদ [ভীত্ত এবং জীবন ও মৃত্যুর দুঃখসমূহের পরম সান্হনার স্থল। 
হে ভারত । ইহাকে দঢ়রপে ধারয়া থাক। স্বামজন তাঁহাকে স্বীয় উপলব্ধি 
হইতে উপানষদের কতকগূঁল জটিল ও দরর্বেধ্য শ্লোকের ব্যাখ্যা কাঁয়া 
শুনাইলেন। প্রাতভেজনের পরও অধ্যাপক তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেন না, এমনাঁক 
মধ্যাহৎ ভোজনের জন্যও অনুরোধ কাঁরতে লাগলেন। সোঁদন অধ্য'পকের একাঁট 
কন্যার জন্মাতাথ ছিল, কাজেই তাঁহার শ্রদ্ধেয় আতাঁথকে বিদায় 'দতে পারলেন 
না। অধ্যাপক-দম্পাঁত তাঁহাদের ভ'রতভ্রমণ কাহিনী শুনাইতে লশগলেন। কয়েক 
ঘণ্টার মধোই স্বামিজশ মধুর ব্যবহারে অধ্যাপকের হৃদয় জয় কাঁরয়া লইলেন। 
নানাপ্রকার আলোচনা চাঁলতেছে, এমন সময় অধ্যাপক কার্ধন্তরে উঠিয়া 
গেলেন; স্ব্পকাল পরেই ফিরিয়া আঁসয়া দেখেন, স্বাঁমজী একখানি কাঁবতা 
প্স্তকের পাতা উন্টাইতেছেন। তান এত, আভানবেশ সহকারে পাঁড়তেছিলেন 
যে, অধ্যাপকের আহ্বান তাঁহার কর্ণে পেপাছিল না। পৃস্তকখানি শেষ কাঁরয়া 
স্বামজশ অধ্যাপকের প্রাত চাহিয়া ব্দাীঝলেন যে, [তান অনেকক্ষপ্র তাঁহ রই 
প্রতীক্ষা কারতেছেন। "তানি ক্ষমা প্রার্থনা কাঁরয়া বাঁললেন, '্পুস্তকখান পাঠ 
কাঁরতেছিলাম। আপাঁন হয়তো অনেকক্ষণ আ'সয়াছেন, ক্ষমা কাঁরবেন।” উত্তর 
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৪১৯৮ ৯ 3১৬৮০ তাহা তাঁহার ভ্বাবভগ্গিতে 
সুস্পন্ট হইয়া উঠিল। স্বমজী তাহা বুঝিতে পারিয়া কথোপকথনের মধ্যে 
উ্ত পুস্তক হইতে পাঠিত কথাগল অনর্গল 'আবা্ত কারতে লাগিলেন। [বিস্ময়ের 
সহিত অধ্যাপক বাঁলয়া উঠিলেন, «এ পুস্তকখান নিশ্চয় আপান ইতোপূর্বে 
পাঠ কাঁরয়াছেন, নতুবা কেবলমন্র চোখ বুলাইয়া চাঁরশত পৃষ্ঠার একখান 
পুস্তক অর্ধ ঘণ্টার মধ্যে আয়ত্ত করা কেবল দুঃসাধ্য নহে_ অসাধ্য!” 
স্মিতমুখে উত্তর কাঁরলেন, “সংযতমনা যোগণীর পক্ষে ইহা অসম্ভব 
নহে। অমার মতে এই ক্ষমতা সকলেই লাভ কাঁরতে পারে। আপাঁন জানেন 
কাম-কাণ্ন-ত্যাগী সন্যাসী। আজীবন অখণ্ড ব্ক্ষচর্ষের ফলস্বরূপ এই 
ক্ষমতা স্বতঃই আমাতে উপাস্থিত হইয়াছে। পাশ্চাত্যদেশে অনেকেই ইহা 'ব*্বাস 
নাও কাঁরতে পারেন, পু স্৬এ৯৮১৩:০৪০ 
বরল হইলেও একেবারে অদৃশ্য হয় নাই” 
অধ্যাপক স্বামজীর হত শ্রবণ কারয়া সন্ছষ্ট হইলেন, শ্রীশঙকর ও 
অদ্ভূত স্মৃতিশাস্তর কথা আমরা অবগত আছ । বাল্যকালে 
বাজার রথ রা ও তি পারি পাওয়া য়ে বা ফু তাহা 
এরুপ অদ্ভুত স্মৃতিশান্ত নহে । খেতাঁরতে ব্যাকরণ পাঠকালশন [তান যে 
ও স্মৃতিশীন্তর পাঁরচয় 'দয়াছিলেন, উহা দৈবশান্ত নহে, ৯০ট8৮4 অটুট 
সংযম ও কঠোর সাধনায় তাঁহার রহ্ষচর্য সংপ্রাতাষ্ঠত "হইয়াছিল। রক্ষচ্ষে'র র 
নত পু জলদি পশিসদীি ০৯ 
ব্যাপারের স্মৃতি পর্যন্ত যাহাতে মনে স্থান না পয়, ইহাই তাঁহার সন্ন্যাসের 
আদর্শ ছিল। শিষ্যবর্গকে, এমনাঁক, নিজেকে পর্যন্ত এঁ সম্বন্ধীয় আশঙ্কা হইতে 
দূরে রা?খবার চেষ্টা কারতেন। ব্রক্ষচর্যরপ মহৎ ব্রতের আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত 
কারবার জন্য, তানি প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। তিনি বৃঝিয়াছলেন এবং 
বলতেন যে, শরীর ও মনের উচ্চতম শান্তগ্ীলর [বিকাশের জন্য রক্ষচর্ধবরত 
জলন্ত অশ্নির ন্যায় শিরায় শিরয়্ প্রব হিত থাকা চাই। নির্জন বাস, সংযম 
ও গভীর চিত্তৈকাগ্রতা-_এই তিনের সমবায়ে গঠিত জীবনই ব্রহ্মচর্যের আদর্শা। 
স্বামিজী প্রায়ই ঘুবকবৃন্দকে রক্ষচর্য পালনে প্রোংসাহত কারতে গিয়া ভাবাবেগে 
দৃঢ়তার সাঁহত বলিতেন, “যাঁদ তোমরা কামক্োধাঁদর শত প্রলোভনেও আঁবচাঁলত 
থাকিয়া চতুর্দশ বংসর সত্যের সেবা কারতে পার, তবে এমন এক 'দিব্যতেজে 
তোমাদের হৃদয় পূর্ণ হইবে যে, তেরা যাহা অসত্য বাঁলয়া জান, তাহা সাধারণ 
লোকে তোমাদের নিকট প্রকাশ কাঁরতে সাহস হইবে না। এইর্‌পে তুমি স্বদেশ 
ও সমাজের উপকারের সঙ্গে সঙ্গে নিজেরও উন্নাতি কাঁরতে উর হইবে ।” 
এমনাঁক, কেবলমান্র আববাহত জীবন যাপন করাটাও তাঁহার নিকট একটা 
আধ্যাত্মিক সম্পদ বাঁলয়া পাঁরগাঁণত হইত । ধর্মের জন্য অথবা অন্য কোন মহৎ 
আদর্শে অনপ্রাণত হইয়া আববাহত জীবন যাপন করাটা অনেকেই প্রাকীতিক 
'নম্মের বাভিচার বাঁলয়া রশ করেন। 'বিব ?হত জীবনের উচ্চ আদর্শকে অবশ্য 
স্বামিজী কখনই অশ্রদ্ধা কাঁরতেন না। 'তাঁন গাহস্থ্য ও সন্ব্যাস উভয় আশ্রমকেই 
তুল্যদৃন্টিতে দেখিতেন। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বিবাহিত জীবনের এক মহান আদর্শ 
দেখাইয়া গিয়াছেন সত্য কিন্তু তথণপ তান সন্ন্যাস ছিলেন। [তান আজল্ম 
সন্ব্যাসী হইয়াও 'বিব হ কারয়া গাহ্স্থ্য ও সন্ব্যাসের মধ্যে অপূর্ব সমন্বয় সাধন 
কারয়াছলেন। আদর্শ গৃহী ও আদর্শ সন্যাসন, মানব-সমাজে দ;য়েরই প্রয়োজন । 
ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে এতদুভয় আদর্শই পূর্ণমান্রায় প্রকঁটিত হইয়াছল। 
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স্থুলদৃন্টি মানবের পক্ষে তাঁহাকে এককালে গৃহী ও সন্যাসরূপে দেখা অসম্ভব 
ও দুঃসাধ্য হইবে বাঁলিয়াই তাঁহার সবশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি স্বামণ বিবেক নন্দ ও নাগ 
মহাশয়। এক আদর্শ সন্ন্যাসী, অপর আদর্শ গৃহ! 

বাহ কাঁরয়া কি ধর্মসাধন বা অন্য কেন মহৎ কার্য করা যায় না? যাইবে 
না কেন, মোক্ষ কেবলমান্র সন্ন্যাসীর একচেটিয়া পদার্থ নহে । তবে জনক খাঁষ 
গৃহা হইয়াও রক্ষজ্ঞান লাভ কাঁরয়াছলেন,এই এক নজর খাড়া কাঁরয়া যাঁহারা জনক 
খধাঁষ হইবার চেস্টা করেন, তাঁহাঁদগের মধ্যে অধিকাংশই কতকগুলি হতভাগা 
ছেলের জনক মান্র, খাঁষ জনক নহেন। গৃহে থাকিয়া ধর্মসাধন করা, যোগ ও 
ভোগ দুই-ই বজায় রাখিয়া মোক্ষলাভ করাই নাক খুব বহাদুরী! ধকন্তু সঙ্গে 
সঙ্গে অনেকেই ভুলিয়া যান যে, বাহাদুর লওয়.টা জীবনের উদ্দেশ্য নহে। আর 
ইহাও ঠিক, সকলেই যাঁদ বাহাদুরী দেখাইতে ব্যস্ত থাকেন, তাহা হইলে মানব- 
জীবনের উচ্চতম ব্রতগীল লুপ্ত হইবে সন্দেহ নই | 

আবিবাহত জীবন যাপন করার আশ প্রয়োজনীয়তা উপলাব্ধ করিয়া স্বামিজশ 
মম্ণান্তিক দুঃখ ও আঁভমানের সহত লন্ডন হইতে লাখয়াছিলেন, বকে সং ম 
লণ্ডনের কার্য দিন 'দিন বাড়য়া চাঁলয়াছে; যতই 'দন যাইতেছে, ততই ক্লাসে 
আঁধক লোক-সমাগম হইতেছে। শ্রোতৃসংখ্যা যে ক্রমশঃ বাঁড়তে থাকবে তাহাতে 
আমার কোন সন্দেহ নই। আর ইংরেজ জাতি বড়ই দঢপ্রকীতি ও 'নষ্ঠাবান্‌। 
জন্জৃ১০৮৪৯ কল তাহার আঁধকাংশই পাঁড়য়া 

যাইবে; 'কন্তু তারপর হয়ত কোন অসম্ভাব্য ঘটনা হইবে, হয়ত কেন দ্‌ঢ়চেতা 
ব্যাস্ত আসিয়া এই কার্ষের ভার গ্রহণ কাঁরবেন, প্রভু জানেন দকসে ভাল হইবে। 
ভানেরিকার বো মোরা নাসিরকে তে 
পারে, কিন্তু কোথা হইতে বা প্রচারক পাওয়া যইবে, আর তাহাদিগকে তথায় 
৪৯১৯৫ পক জালা 
লোক পাওয়া যায়, তবে দশ বংসরের মধ্যে যুক্তরাজ্যের অর্ধেক জয় কাঁরিয়া ফেলা 
যইতে পারে। কোথায় এরূপ লোক? 

“আমরা যে সবাই অহাম্মকের দল- স্বার্থপর, কাপুরুষ! মুখে স্বদেশ- 
িতৈষণার কতকগ্াল বাজে বুল আওড়াইতোছি, আর আমরা মহাধার্মক এই 
অভিমানে ফ্লয়া রাহয়াছি। মাদ্রাজীরা অপেক্ষাকৃত চট্পটে ও দৃঢ়তা সহকারে 
একটা বিষয়ে লাগিয়া থাকিতে পারে বটে, িন্তু হতভ'গাগ্যীল সকলেই 'বিবাহত! 
1ববাহ! 'ববাহ!! বিবাহ!!! পাষণ্ডেরা যেন &ঁ একটা কর্মেন্দ্য় লইয়া জন্মিয় ছে 
-যোনিকট-এঁদকে আবার নিজেদের ধার্মক ও সনাতন-পথাবলম্বী বাঁলয়া 
পারচয়টুকু দেওয়া অ'ছে! অনাসন্ত গৃহস্থ হওয়া আত উত্তম কথা, কিন্তু এখন 
উহার ততটা প্রয়ে জন নাই, চাই এখন অবিবাহত জীবন! যাক বালাই! বেশ্যালয়ে 
গমন কাঁরলে লোকের মনে হীন্দিয়ারসান্তর যতটা বন্ধন উপাস্থত হয়, আজকালকার 
বিবাহ প্রথায় ছেলেদের এ বিষয়ে প্রায় তদ্দুপ বন্ধন উপস্থিত হয়। এ আমি বড় 
শন্ত কথা বাঁলল ম,িল্তু বংস,আমি চাই এমন লোক-_যাহাদের পেশীসমূহ লৌহের 
ন্যায় দৃঢ় ও স্নায়ু ইস্পাতনিার্মত হইবে; আর তাহাদের শরীরের ভিতর এমন 
একাঁট মন বাস কাঁরবে, যাহা বজ্র উপাদানে গাঠত। বার্য মনষ্যতব- ক্ষান্নবী্ষ, 
ব্রন্ধতেজ! আমাদের সুন্দর সমন্দর ছেলেগ্যাল, যাহাদের উপর সব আশা করা যয়, 
তাহাদের সব গণ, সব শান্ত আছে, কেবল যাঁদ এইরূপ লাখ লাখ ছেলেকে 
নামে কাথত পশৃত্বের বেদশর সমক্ষে হত্যা না করা ৷ হে প্রভো, অশ্মার কাতর 
কুন্দনে কর্ণপাত কর। মাদ্রাজ তখাঁন জাগবে, যখন উহার হৃদয়ের শোণিতস্বর্প 


১৪২ বিবেকানন্দ চরিত 


অন্ততঃ একশত শিক্ষিত যুবক সংস.র হইতে একেবারে স্বতন্ত্র হইয়া কোমর 
বাঁধবে এবং দেশে দেশে সত্যের জন্য যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইবো ভারতের 
বাহিরে এক ঘা দিতে পারলে, উহার ভিতরের অধৃত ঘায়ের তুল্য হয়। যাহা 
হউক, যাঁদ প্রভুর ইচ্ছা হয়, সব হইবে।” 

হাতির পিই রত করবেননা ভর কারত 
তাঁহাকে থাকতে অনুরোধ কাঁরলেন। স্বাঁমজণ বাঁললেন যে, তানি শগপ্রই ভারতে 
প্রত্যাবর্তন কাঁরবেন, অতএব যাত্রার পূর্বেই ইংলগ্ডের প্রচারকর্ষের একটা 
সুবন্দোবস্ত করার একান্ত প্রয়োজন । অধ্যাপক স্বামিজীর উদ্দেশ্য বুঝিয়া তাঁহার 
সাহত ইংলন্ডে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তান স্বামজীর সাঁহত বেদান্তা বেদান্তা- 
লোনা কিনি এতিম মধ হইাছিলেন রে কেবলমান্র স্বামজীর সঙ্গে 
দন যাপন কারতে পারিবেন, এই উদ্দেশ্যেই তাঁহার সাঁহত লন্ডনে উপনীত 


জুন মাসের শেষ ভাগে স্বমজী, সরদূনন্দজীকে আমোঁরকায় প্রেরণ 
করিলেন। এদিকে ভারত হইতে অভেদানন্দজণ আসিয়া লন্ডনের কার্ষে স্বামিজীর 
সহায় হইলেন। স্বামিজীর অনুপাঁস্থতক'লে, 3৮৪18৯৮৯০৯৬ 
নন্দজণকেই প্রচারকার্ষের সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ কাঁরতে হইবে বাঁলয়া যা স্বামজী 
তাঁহাকে আবশ্যকমত শিক্ষা ও উপদেশ প্রদান করতে লাগিলেন। 

অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে স্বামিজী অদ্বৈতবাদের শ্রেম্ঠতম 'সদ্ধাল্তগুল 
বিশ্লেষণ কাঁরিয়া কতকগীল বন্তুতা কারলেন। এই সূকঠিন কার্যে তান যে 
৮ কুছ ০৮৪০১০৭ তাহা 'জ্ঞানযোগ'খাঁন আভানবেশসহকারে 
পাঠ কাঁরলেই বুঝতে পারা যায়। তাঁহার 'জ্ঞানযোগে'র বন্তৃতাগাঁল পাঠ কাঁরলে 
স্বতঃই প্রশ্ন আসে, ইহা কি কেবল পাণ্ডিত্য না আর কিছু ঃ “কর্মজীবনে 
বেদান্তের প্রয়োগ' 'শীর্ষক বন্তুতাগ্লির মধ্য দিয়া তান ভাবিষ্যং প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্যকে এক মহান্‌ আদর্শের অনুগমী হইবর ইঙ্গিত করিয়াছেন। 
রাজনৌতক ও সামাঁজক অবস্থার নানা পাঁরবর্তনের মধ্য "দয়া ইউরেপ যে 
অদ্দর্শে পেশছিবার চেষ্টা কারতেছে, তাহাকে কর্যে পাঁরণত কাঁরতে হইলে 
হিন্দুর অদ্বৈতবাদ ও বেদান্ত গ্রহণ করিতে হইবে । কেবলমাত্র জড়বিজ্ঞ নের অনুসরণ 
কাঁরয়া বর্তমান ইউরোপ যে বিক্ষৃব্থ হইয়া উঠিয়াছে, তাহার সে জলময় 
বম্বশোষা তৃষ্কা নিবারণ কাঁরতে পারে একমন্ত প্রাচ্যের প্রাচীন দর্শন, ধর্ম ও 
অপূর্ব অদ্বৈতবেদান্ত। স্বামিজী ইউরে পের সম্মখে দাঁড়াইয়া উচ্চকন্ঠে ঘোষণা 
কাররাছলেন, ত তাঁহারা আকাঙ্ক্ষা ও অতীপ্তির জবালাময় আগ্নেয়াগরির উপর যে 
চাকাঁচক্যময়, রহাসাদমালনী ভাতার লি নি িযাছেন। উহা যে- 
কোন মৃহৃর্তেই গোরক-ীনঃম্রাবে উধের্ব উত্াক্ষপ্ত হইয়া চূর্ণ বিচরণ হইয়া 
য'ইতে পারে । আরও ভাঁবষ্যদ্বাণী কারয়াছিলেন, “যাঁদ তোমরা এই' আঁভনব 
বর্তাকে অস্বীকার কর, তাহা হইলে ভাবী পণ্াশৎ-বর্ষমধ্যে তোমাদের ধৰংস 
অবশ্যম্ভাবী !” 

অক্টোবর মাসের মধ্যভাগ হইতে স্বামজণী ভারতে ফিরিবার আভিপ্রায় প্রকাশ 
কারতে লাগলেন। আমোরকায় স্বমী সারদানন্দ ও ইংলণ্ডে স্বামী অভেদানন্দ 
বেদান্ত ক্লাসের ছন্র-সমাজে সাদরে গৃহীত হইয়াছেন দেখিয়া স্বামিজীঁ প্রচারকার্য 
সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইলেন। মিসেস ওলি বল স্বাসিজীর ভারতযান্ন র সংবাদ 
পাইয়া তাঁহাকে জানাইলেন যে, তিনি ভ'্রতীয় কার্ষের জন্য প্রয়োজনমত অর্থ 
প্রদান কাঁরতে সম্মত আছেন। বিশেষতঃ স্বামজী রামকৃষ্-সন্াসী-সজ্ঘের জন্য 


আচার্য 'বিবেকানন্দ ১৪৩ 


যে একাঁট স্থায়ী মঠ প্রাতষ্ঠা করিবার সঙ্কম্প কাঁরয়াছেন, তাহার সাহত তাঁহার 
সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। স্বামিজশ ইচ্ছা কালেই প্রয়োজনমত অর্থ তাঁহার 
নিকট হইতে গ্রহণ কারতে পারেন। স্বামিজী মিসেস বূলের পত্র পাইয়া পরমা- 
নান্দিত হইলেন। আড়ম্বরের সাঁহত কোন কার আরম্ভ করা তাঁহার আঁভপ্রেত 
ছিল না। মাদ্র'জ, কালকাতা ও 'হমালয়ে তিনট কেন্দ্র স্থাপন কাঁরয়া ধীরভাবে 
কর্য আরম্ভ করাই 'তাঁন ভাল মনে কারলেন। 'মসেস্‌ বুলকে পত্রোত্তরে স্বীয় 
মত জানাইয়া লাঁখলেন যে, [তান ভারতে গিয়া তাঁহাকে বিস্তারত জানাইবেন। 
৪৪৮ তঃ কোনপ্রকর অর্থ গ্রহণ কাঁরতে তানি ইচ্ছা করেন না। 
চার্যদেব ডিসেম্বর মাসের মধ্যভাগে ভারতাঁভমুখে যাত্রা কারবেন জানতে 
টি ১০১ ০০ পপ স্পা 
জন্য ১৩ই [ডিসেম্বর রাববার 7২০5৪] 509০0160০01 1১81106675, সামাতর 
পির রা এজি রা মা 
বিষাদগম্ভনরভাবে আচার্যদেবকে বিদায়াভনন্দন প্রদান কারলেন। অনেকে ভাবের 
টলাদ১০৬০-8/১8৯৬ লাল 5০০৪ 
এ দৃশ্য দেখিয়া আচার্যদেবের কোমল হৃদয় বিচালত হইয়া উঠিল। আত্মবিস্মত 
খাঁষ, করুণাকাতর সন্ন্যাস সহসা বাঁলয়া ফোললেন :_ 

“হয়ত আম শ্রেয়ঃ মনে করিয়া এই দেহ-বন্ধন ছিন্ন কারতে পারি, ইহাকে জীর্ণ 
বন্তের মত পরিত্যাগ কাঁরতে পার; কিন্তু যে পর্যন্ত জগতের প্রতেকেই উচ্চতম 
সত্য উপলাব্ধ কারতে না পাঁরতেছে, ততাঁদন আম মানবজাতির কল্যাণ কামনায় ধর্ম 
প্রচারে বিরত হইব না।” 


ইহার কিছাদিন পরে একব্যন্তি তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, অবতার ও 
মনপরূষষের মধ্যে প্রভেদ কি? স্বামিজা প্রত্যক্ষভাবে তাহার কোন উত্তর না 
দয়া বলিয়াছলেন, “আমার মনে হয়, শবদেহ মন্তাই সর্বোচ্চ অবস্থা । আমার 
সাধনাবস্থায় যখন ' আম ভারত ভ্রমণে রত ছিলাম, তখন আম দিনের পর দিন 
নিন গ্ারগৃহায় ধ্যান করিয়া কাটাইয়াছ, সময় সময় মুন্তলাভ সম্বন্ধে হতাশ 
হইয়া অনাহারে তন.ত্যাগ কারবার সঙ্কম্প কাঁরয়াছি; কিন্তু এখন অমার 
বন্দুমাত্রও মাৃন্তীলাভ কাঁরবর কামনা নাই। যে পর্যন্ত একজন ব্যান্তও ময়্ায় 
বদ্ধ থাকবে, সে পর্য্তি আম মস্ত প্রার্থনা কার না। সমান্টমীন্ত ব্যতীত 
ব্যম্টিমুস্তি সম্ভব নয়।” 

প্রীসদ্ধ বাগ্মী ও জননয়ক 'বাঁপনচন্দ্র পাল মহাশয় ১৮৯৬ সালের ১৫ই 
ফেব্রুয় রী লন্ডন হইতে 'লাঁখয়াছিলেন :_ 


“ভারতে কতকগ্াীল ব্যান্তর ধারণা যে, ইংলশ্ডে বিবেকানন্দের বন্তৃতা সাবশেষ 
ফলদায়ক হয় নাই, তাঁহার বন্ধু ও সমর্থকগণ সামান্য কার্কে আঁতরাঞ্জত কাঁরয়া 
প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু আমি এখানে আসিয়া তাঁহার অসাধারণ প্রভাব সর্বন্রই 
দেখিতেছি। ইংলশ্ডের নানাস্থানে আম বহন ব্যান্তর সাঁহত আলাপ করিয়াছ, যাঁহারা 
প্রকৃতপক্ষেই বিবেকানন্দের প্রাত গভ৭র শ্রদ্ধা ও ভান্ত পোষণ করেন। যাঁদও আম 
তাঁহার সমাজভুন্ত নাহ্‌ এবং ইহাও সত্য যে, তাঁহার সাঁহত আমার মতভেদও আছে, 
তথাঁপ আম বাঁলতে বাধ্য যে, তান সত্য সত্যই বহ? ব্যান্তর চক্ষুরুল্মীলন কাঁরয়াছেন 
ও তাহাদের হৃদয় উদার এবং প্রশস্ত করিয়াছেন। তাঁহার প্রচারকার্ষের ফলেই আজকাল 
আঁধকাংশ বাণন্ত বিশ্বাস করেন যে, প্রাচীন 'হন্দুশাস্্সমূহে বহ্‌ আধ্যাত্ষক সত্য 
লুক্কায়ত আছে। তান স্থানীয় জনসাধারণের মনে ফেঁবলমান্র এইসব ভাবই প্রদান 


১৪৪ দিবেকানন্দ চারত 


করেন নাই, পরন্তু তান ভারত ও ইংলপ্ডকে এক সবর্ণময় যোগসত্র দ্বারা দৃঢ়রূপে 
বন্ধন করিতে কৃতকার্য হইয়াছেন। ইতোপূর্বে আমি মিঃ হাউইস্‌ (110/613) লাখত 
711)6 12980. 1১811১16' নামক প্রবন্ধ হইতে +৮152121791)01517), সম্বন্ধে যে 
অংশটি উদ্ধৃত কাঁরয়াছ, তাহাতেই আপনি অবগত হইয়াছেন যে, বিবেকানন্দ-প্রচারত 
মতবাদের প্রসারতা হেতু বহুশত ব্যান্ত প্রকাশ্যভাবে খৃষ্টান চার্চের বন্ধন 'ছন্ন 
কারয়াছেন। * * * এতদ্ব্তত আম বহু 1শাক্ষত ইংরেজ ভদ্রুলোককে দৌঁখয়াছি, 
যাহারা ভারতকে শ্রদ্ধা কাঁরতে 'শাখিয়াছেন এবং ভারতীয় ধর্মমত ও আধ্যাত্মিক তত্ব- 
সমুহ শ্রবণ কারবার জন্য সততই আগ্রহ প্রকাশ কাঁরয়া থাকেন।” 


স্বামজর পাশ্চাত্যদেশে গমন এবং প্রচ'রকার্ষের সাফল্য সম্পর্কে তানি 
[নিজেই সম্যক সচেতন ছিলেন না। তাঁহাকে প্রাত সপ্তাহে বারাঁট, চৌদ্দাঁট কখনো 
পি শঞঞঞ্লী সি সস পা ব-০৪০৯৭ 
[তান আকুল হইতেন। কিন্তু যান তাঁহাকে পাশ্চাত্যদেশে লইয়া গিয়াছলেন, 
[তানই যেন সব যোগাইয় দিতেন। স্্রামকৃ্ণ যে তাঁহার চালকরুপে শাস্তসন্ঠা 
কাঁরতেন, ইহা তান অনুভব কাঁরতেন। তান নিজেই বাঁলয়াছেন, গভীর রজনীতে 
তিন কতাঁদন শুনিয়াছেন, পরবতা দিবস যে বন্তৃতা কারতে হইবে, তাহা যেন 


শ্রীরামকৃষ্ণের তাহাতে তাঁহার অণুমান্র সন্দেহ ছিল না। বার্তাবাহী যন্তের মত 
তান কেবল তাঁহার বাণীই প্রচার করিতেন। এই কালে তাঁহার মধ্যে এশশশান্তর 
পরমাশ্চর্য বিকাশ ঘটিয়াছিল। দোঁখবামান্র তিনি লোকের অন্তার্নীহত সমস্ত 
গৃপ্তকথা জানতে পারিতেন। স্পর্শমাত্র অপরের মধ্যে শান্তসণ্টার কারতে 
পাঁরতেন। ধকন্তু যোগলব্ধ এই সকল শান্ত স্বাঁমজণ কদাচিৎ প্রয়োগ কারতেন। 
পাশ্চাজের সহম্ত্র সহস্র নরনারী কেবল তাঁহার চিত্তোন্মাঁদনী বন্তুতার মোহনী- 
শাশ্ততে আকৃষ্ট হয় নাই; সত্য ও প্রেমের অকপট ও অমোঘ শান্তুই তাঁহাকে জনাপ্র্ন 
করিয়া তুলিয়াছল। 
ভগিনী নিবোদিতা 'লাখিয়াছেন, “জগদেকারাধ্য আচার্যদেব তাঁহার অন্তরগ্গ ভন্ত- 
গণের হৃদয়ে যে অমূল্য স্মৃতির সম্ভার রাখিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে তাঁহার মনুষ্য- 
জাতির প্রাত প্রেমই যে উজ্জ্বলতম রত, তাহা আমরা অসঙ্কোচে নিদেশ কাঁরতে 
পার।” ি গভীর অনুকম্পা-উচ্ছল প্রেমপূর্ণ সে হৃদয়, যাহা সর্বদা সকল 
অবস্থায় ব্যা্তিমান্রকেই আশার বাণী শুনাইবর জন্য উদার আগ্রহে উন্মুখ হইয়া 
ঘাড় উৎপশীড়িত ও অপমানত হইয়াও তাঁহার জিহবা আশীর্বাণী ব্যতীত 
আঁভশাপ উচ্চারণ করে নাই। তিনি কখনই আপামর সাধারণের পক্ষ সমর্থন 
করিতে বিরত হইতেন না। দুর্বল পাঁতিত জাতিসমৃহের গুণ শতমুখে বর্ণনা 
করতেন, দোষ উদ্ঘাটন কাঁরয়া করিয়া তহাঁদগকে আরও দূর্বল করিয়া ফৌলতেন না। 
যাহাঁদিগের পক্ষ সমর্থন কারবার কেহ নাই, স্বামিজ অগ্রসর হইয়া তাহাঁদগের 
স্বপক্ষে সাহা কিছ; বলিবার আছে বালয়া দিতেন। নাট্সম্ত্রাট গিরিশচন্দ্র ঘোষ 
মহাশয় সত্যই বালয়াছেন, “তোদের স্বামিজীকে অদ্ভূত প্রাতভাশাল বেদান্তের 
পণ্ডিত বালিয়া ভালবাস না, পশলা এ 
ভালবাসি ।” 
১৮৯৬-এর ১৯৮8 সা ৬০৮৪৯ 
-_-%* * তুমি শুনিয়া সুখী হইবে, সহানুভূতি ও ধৈর্যের সাহত আম প্রত্যহ নব 
নব শিক্ষা লাভ কারতেছি। আমার মনে হয়, উদ্ধতপ্রকৃতি 'আযাংলো-ইশ্ডিয়ানদগের 


আচার্য বিবেকানন্দ ১৪৫ 


মধ্যেও আমি দেবত্ব উপলব্ধি করতে আরম্ভ করিয়াছি। বোধ হইতেছে যে, আ 
ক্লমে ক্রমে এমন এক অবস্থায় উপনীত হইতে চাঁলয়াছি, যেখানে "শয়তান, 
যদ কেহ থাকে, তহাকে পযন্ত ভালবাসতে পাঁরিব। 

“বশ বংসর বয়সের সময় আমি এত একগয়ে ও গোঁড়া (5909010) ছিলাম 
যে, কাহারও সাঁহত সহানুভূতি প্রকাশ কাঁরতে পারিতাম না। কালকাতর যে 
সমস্ত রাস্তায় থিয়েটার ছিল, সেগুলির সম্মুখের ফুটপাতের উপর দিয়া হাঁটতাম 
না, আর এখন তৌন্রশ বংসর বয়সে আম বেশ্যাগণের সাহত এক বাঁড়তে 
অবস্থান কারতে পারি, এক মুহৃরতের জন্যও তাহ।দগকে ভর্খসনা কারবার কথা 
মনেও উদয় হইবে না। আম ক 'দনে দিনে খারাপ হইয়া বাইতোছি? অথবা 
আম ক্রমে ক্রমে বিশবপ্রেমের দিকে অগ্রসর হইতোছ- যাহা প্রভূ স্বয়ং? আম 
শুঁনয়াছলাম, যে তাহার চতুর্দকে মন্দ দোখতে পায় না, সে কখনও ভাল কজ 
কাঁরতে পারে না'! কই, আম তো,তাহা ফতেহ না বরং আম দোখতেছি, 
আমার কার্য কারবার শান্ত দিনে দিনে বাঁড়য়া চালয়াছে। কোন কোন দিন অমর 
ভাব-সমাধ উপাস্থত হয়। তখন আমার মনে হয়, সব জিনিসকে আশপর্বাদ কার, 
ভালবাসি, আঁলঙ্গন কাঁর। আমি প্রকৃতই দেখিতোছ, মন্দ বাঁলয়া আমরা যাহা 
মনে করি, তাহা ভ্রান্তি মান” 

আবাল্য সংস্কারের প্রভাব আতন্রম করা সহজ নহে । পাঁতিতা নারীদের প্রাত 
তাহার মনের বরুদ্ধভাব ভাবে দূর হইয়াছিল, ত হার একাঁট গন্প স্বামজী 
প্রায়ই বাঁলতেন। আমোরকা যান্রার প্রাক্কালে খেতাঁর হইতে স্বাঁমজী জয়পুরে 
আসেন। গরদেবকে দায় দেবার জন্য খেতাঁরর মহারাজা জয়পুর পর্যন্তি 
আ'সয়াঁছলেন। একটি সান্ধ্য অনুষ্ঠানে মহারাজা একজন নর্তকীকে আহ্বান 
করেন। বৈঠকখানার ঘরে নৃত্যগণতের আয়োজন হইয়াছে । মহারাজা গান শুনিতে 
আসবার জন্য স্বামজশকে 'অনুরোধ কাঁরয়া পাঠাইলেন। স্বামজখ উত্তর দিলেন, 
সন্ন্যাসীর পক্ষে নর্তকীর নত্যগরীতের অসরে যোগদান অন্যায়। এই কথা শুনিয়া 
নর্তকশীট মর্মাহত হইল। মহারাজার গুরু তাহাকে অবজ্ঞা কাঁরলেন, সেকি এতই 
ঘণ্য! নারীসূলভ আঁভমানে তাহার অন্তরা কাদয়া উঠিল। সমস্ত মনপ্রাণ 
ঢাঁলয়া রুন্দনকাম্পিতকণ্ঠে সে গাঁহল-__ 


প্রভে মেরা অবগ্‌ণ চিতে না ধরো। 
সমদরশশ হৈ নাম তিহারো, চাহে তো পার করো॥” 


এই অকৃত্রিম আর্ত আকুতি, পার্্ববতর্ঁ কক্ষে উপাবিষ্ট সন্গ্যাসীর কর্ণে 
প্রবেশ করিতে লাগিল__ 


«এক লোহা পৃজামে রাখত, 
এক রহত ব্যাধ ঘর পর, 
পরশকে মন দ্বিধা নশ্হী হৈ, 
দহ এক কাণ্চন করো ॥ 
ইক নাঁদয়া ইক নার কহাবত মৈলী নর ভরো। 
জব মাল দোনো এক বরণ ভয়ো, সুরসুরি নাম পর? 
ইক মায়া ইক ব্রহ্ম কহাবত সুরদাস ঝগেরো। 
অজ্ঞানসে ভেদ )হোবে, জ্ঞানী কাহে ভেদ করো 1” 


১৪৬ 1ববেকানন্দ চরিত 


গঁণিকার কণ্ঠ হইতে শ্রেচ্চ সাধক সুরদাসের বাণী ঝঙ্কৃত হইঘা সন্ন্যাসীর 
চিত্ত আকুল কাঁরল-_'্ঞানী কাহে ভেদ করো। হায়! আম অদ্বৈতবেদান্তবাদশ 
সন্ন্যাসী, অথচ ভেদব্াদ্ধ এত তীব্র যে বেশ্যা বাঁলয়া ঘৃণায় দর্শন পর্যন্ত 
করিলাম না। আমার চক্ষুর সম্মূখ হইতে. একটা পর্দা উঠিয়া গেল, অনুতপ্ত- 
চত্তে সেই নর্তকীর নিকট দুরবযবহারের জন্য লজ্জা প্রকাশ কাঁরলাম ॥ 

অজ্ঞ, উৎপাড়ত, দারিদ্র, পাঁততের তো কথাই নাই, সম.জে চিরঘৃশিতা 
বেশ্যাকে পর্যন্ত তিনি করুণার সাঁহত আশীর্বাদ কয়া গিয়াছেন। একদিন 
আমোরকার এক প্রশ্নোত্তর সভ/য় একজন সহসা প্রশ্ন কাঁরয়াছলেন, “্বামিজী'! 
অপাবন্রতার ঘনীভূত প্রাতমার্প বেশ্যাগণদ্বারা সমাজের অমঙ্গল ব্যতীত আর 
কছ সাঁধত হয় শিক? স্বামি তৎক্ষণ।ৎ তাঁহার 1দকে 'ফাঁরয়া করুণাদ্রুকণ্ঠে 
বায়াছলেন, “পথোপারি তাহাঁদগকে দেখিয়া ঘৃণায় নাঁসকা কুণ্ঠিত কও না। 
তাহার.ই বর্মের মত দাঁড়াইয়া শত শত সতাঁকে লম্পটের অন্যায় অত্যাচার হইতে 
রক্ষা কাঁরতেছে বাঁলয়া ধন্যবাদ 'দও! তাহাদিগকে ঘৃণা কাঁরও না।» 

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা মনে পাঁড়ল। যখন আচর্য মোক্ষমূলর রামকৃণ- 
জীবনী প্রকাশ করেন, তখন রেভাঃ মজ্‌মদার মহাশয় 'বাবধ আপাস্ত প্রকাশ 
কারয়া যে পর িখিয়াছিলেন, হাতি উল্লেখ ছিল যে, “শ্রীরামকৃষ্ণের 
নৌতক চরিন্র তাদ্‌শ উন্নত 1ছল না, যেহেতু তানি বেশ্যাদিগকে ঘৃণা কাঁরতেন 
না।” 'বিধানাচার্ষের এই উৎকট নীততত্ের মর্ম অবশ্য মোক্ষমূলর উপলাব্ধি 

রতে না পরয়া নরম গরম দু'কথা জবাব দিয়াছিলেন। 

এইরূপ কয়েকজন আদর্শ নীতিবাদীর পক্ষ হইতে জনৈক ভদ্রলোক 

নিকট একখানি পন্র 'লীখয়াছিলেন। তদুত্তরে স্বামজন জনৈক 
গুরদদ্রাতাকে লখিয়াছিলেন, “অদ্য রা-ব'বদর এক পত্র পাইলাম । তাহাতে তান 
[লাখিতেছেস যে, দক্ষিণে্বরের মহোত্সবে অনেক বেশ্যা যাইয়া থাকে, সেজন্য 
অনেক তর্কের তার বাইর ইচ্ছা কম হইতেছে * * * তদবিষরে জামার 
১0হ-- 

4১৯ । বেশ্যারা যাঁদ দাঁক্ষণে*বরের মহাতইর্থে যাইতে না পারে তো কোথায় 

যাইবে? পাপীদের জন্য প্রভুর বিশেষ প্রকাশ, পঃণ্যবানের জন্য তত নহে । 
সং সং সং সং 


“৫ । যহারা ঠাকুরঘরে গিয়াও এ বেশ্যা, এ নীচজাত, এ গরীব ছোটলোক 
ভাবে, তাহাদের (যাহাদের তোমরা ভদ্রলোক বল) সংখ্যা যত কম হয়, ততই 
মঙ্গল । যাহারা ভক্তের জাত বা যোন বা ব্যবসায় দেখে, তাহারা আমাদের 
ঠাকুরকে কি ব্যাঝবেঃ প্রভুর কাছে প্রার্থনা কার যে, শত শত বেশ্যা আসুক 
তাঁর পায়ে মাথা নেয়াতে, বরং একজনও ভদ্রলোক না আসে নাই আসুক । বেশ্যা 
আসূক- মাতাল আসক, চোর ডাকাত আসুক--তাঁর অবাঁরত দ্ব র।” 

১৬ িসমবর ্ামিজা শষ্য ও [শিযাগাণের নিকট বদ গ্রহণ কারয়া 
সেভিয়ার-দম্পতিসহ লন্ডন পরিত্যাগ করিলেন। গুডউইন নেপলে 
সা পি এ ই এপুশিএনুণ ৯১৬ -০০৫২৯০ 
যারা কীরিলেন। বিশ্বাবজয়শ আচার্যদেবের কর্মময় জীবনের আর একাঁট গৌরবময় 
অঙ্কের আভনয় সমাপ্ত হইল। তান ভারতে 'ফরিবার জন্য বালকের ন্যায় 
অধীর হইয়া উাঠলেন। লন্ডন পাঁরিত্যাগ কারবার অব্যবাহত পূর্বে একজন 
ইংরেজ বন্ধু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কাঁরয়াঁছলেন, স্বামিজশ! চার বংসর [িলাসের 
লশলাভূম, গৌরবম.কুটধারণ মহাশান্তশালণ পাশ্চাত্যভূমিতে ভ্রমণের পর আপনার 


আচার্য বিবেকানন্দ্ব ১৪৭ 


মাতৃভূমি কেমন লাঁগিবে!” স্বদেশপ্রোমক সন্ন্য/সী তৎক্ষণাৎ উত্তর 'দয়াছিলেন, 
“পাশ্চাত্যভূমিতে আসবার পূর্বে ভারতকে আম ভালবাসতাম; এক্ষণে ভারতের 
ধৃঁলকণ। পর্যন্ত আমার নিকট পাঁব্র, ভারতের বাতাস অমার [নিকট এখন 
পাঁবন্রতামাখা, ভারত এখন আমার নিকট তীর্থস্বরূপ |” 

ফ্রান্সের মধ্য দিয়া আল্পস্‌ পর্বতমালা পশ্চ.তে রাঁখয়া পাঁথমধ্যে মিলান ও 
পিশা নগরী পাঁরদর্শন করিয়া স্বামিজী ও সৌভয়ার-দম্পাঁত ফ্লোরেন্স নগরীতে 
উপনীত হইলেন। ইতালর চারুকল শবদ্যার কেন্দ্রস্থান ফ্লোরেন্স নগরীর গিন্রশালা 
ও এতিহাঁসক দ্রষ্টব্য স্থানগুঁল পাঁরদর্শন কারয়া স্বামিজী পার্কে পাঁরভ্রমণ 
কারতেছেন, এমন সময় দৈবক্রমে শিক গোর মিঃ এবং মিসেস হেইলের সাহত 
তাঁহার সাক্ষাৎ হইল । তাঁহ.রা অপ্রত্যাঁশতভাবে স্বাঁমজীর দর্শন পাইয়া বিশেষ 
আহ্নাদত হইলেন। পঠকবর্গের স্মরণ থাকিতে পারে, শিকাগো মহামেলার 
অব্যবাহত পূর্বে মিসেস্‌ হেইলই ,তাঁহ কে আশ্রয় প্রদান ও নানাপ্রকারে সাহায্য 
কাঁরয়াছলেন। ইহারা স্বামিজীকে পাত্রবৎ স্নেহ করিতেন। স্বামজী প্রচার- 
কার্যোপলক্ষে যতবারই শিকাগোয় গিয়াছেন, ইত্হ'রা কোনোবারই তাঁহাকে হোটেলে 
অবস্থান করিতে দেন নাই। 

ফ্লোরেন্স হইতে তাঁহারা ইতিহাসাবশ্রুত প্রচীন রোমক জাতির কীর্ত- 
কলাপের গৌরবময় *মশানভূমি মহানগরী রোমে প্রবেশ কারলেন। মিসেস 
সৌভয়ার পূর্ব হইতেই স্বাঁমজীর আমোঁরকান বন্ধু মিস্‌ ম্য কালয়ডের 'নকট 
হইতে রোমনগরীর ইংরাজসমাজে সুপাঁরচিতা মিস্‌ এডওয়ার্সের ঠিকানা 
সংগ্রহ করিয়াছিলেন। মিস্‌ ম্য/কলিয়ডের ভ্রাতৃকন্যা মিস্‌ এলবার্টা জ্টারাগসও 
ইহার সাঁহত রোমে বাস করিতোছলেন। এই রমণীদ্বয় স্বপকাল মধ্যেই 
স্বামজীর ভন্ত হইয়া পাঁড়লেন এবং যে এক সপ্তাহকাল তান রোমে ছিলেন, 
ইহারা প্রত্যহ তাঁহকে লইয়া ইতিহাস-প্রাসদ্ধ স্থনসমূহ দর্শন করিতে গমন 
কারতেন। রোম হইতে স্বামিজী নেপৃলসে আগমন কাঁরলেন। জাহাজ বন্দরে 
আদসিবার বিলম্ব আছে দেখিয়া তাহারা ভিসৃবিয়স্‌ আগ্নেয়গির ও পম্পাই 
নগরী দর্শন কাঁরয়া লইলেন। ইতোমধ্যে সাউদাম্পটন হইতে ভারতগামশী জাহ জ 
আসিয়া পাঁড়ল। তন্মধ্যে মিঃ গুডউইনকে দেখিয়া স্বামজন হৃস্ট হইলেন। ৩০শে 
ডিসেম্বর তিনি সদলবলে ভারত।ভিমনখে যাত্রা করিলেন। 


যম্ঠ অধ্যায় 
যুগ-প্রবর্তক বিবেকানন্দ 
(১৮৯৭--১৮৯৯) 
“এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ”--বিবেকানন্দ 


দীর্ঘ চার বৎসরের অশ্রান্ত ভ্রমণ পাঁরসমাপ্ত হইয়াছে । ববেকানন্দ জাহাজে 
বসিয়া হিসাব-নিকাশ করিতে লাগিলেন_ঁক দিল.ম, কি লইয়া গেলাম! প্রাচ্য 
ও পাশ্চাত্যের শ্রেম্ঠ চিন্তা ও আধ্যাঁত্মক ভাবাঁবানময়ের দ্বারা সমন্বয় ও সামঞ্জস্য 
সাধন একজীবনের কাজ নহে । পাশ্চাত্যের স'হস, শান্ত, প্রতিভা, বৈজ্ঞাঁনক 
আঁবাক্ষয়া দেখিয়া স্বামিজী যেমন মুগ্ধ হইয়াছলেন তেমাঁন রাজনশীতর নামে 
মাম্টমেয় ব্যান্তর অজন্ন উৎকোচ "দয়া ভোট, ব্যালটের সাহায্যে আধপত্য, বাঁণকের 
শোষণনশাত এবং সাম্রাজ্যবাদশর রাজ্যালপ্সা দোঁখয়া তানি ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। 
বিশেষভাবে ভারতাবিজয়শ ইংলশ্ডকে তান তাহার স্বস্বরু্পে দেখিয়াছিলেন। 
দৌখয়াছিলেন--“সংসার-সমযদ্রের সর্বজয়ী বৈশ্যশান্তর অভ্যুরথানর্প মহাতরখ্গের 
শীর্ষ্থ শভ্র ফেনরাশর মধ্যে ইংলন্ডের সিংহাসন প্রাতষ্ঠিত। * * ঈশামাস, 
বাইবেল, রাজপ্রাসাদ, চতুরঙ্গিণীবলের ভূকম্পকারী পদক্ষেপ, শননাদ, 
রাজাঁসংহাসনের বহ্‌ আড়ম্বর, এ সকলের পশ্চাতে বাস্তব পানা 
যে ইংলস্ফ্ের ধবজা কলের চিমনি, বাহিনী পণ্যপোত, যদ্ধক্ষেত্র জগতের পণ্য- 
বাঁথকা রা সম্রাজ্ঞী স্বয়ং সুবর্ণাঙ্গী শ্রী” 
সম্প্রসারত সুক্ষরদৃষ্টি লইয়া স্বামজশ আরো দেখিয়াছিলেন, বণিক 
রা “সমাষ্টর জীবনে 
ব্যম্টর জীবন। সমস্টির সুখে ব্যাম্টর' সুখ, সমাম্ট ছাঁড়য়া ব্যান্টির আঁস্তত্বই 
অসম্ভব, এ অনন্ত সত্য_জগতের মূলাভীন্ত। * * * প্রকৃতির চক্ষে ধাঁল দিবার 
শান্ত কাহার? সমাজের চক্ষে অনেকাঁদন ধূলি দেওয়া চলে না। * * * সর্বংসহা 
ধারব্রীর ন্যায় সমাজ অনেক সহেন, কিন্তু একাঁদন না একাদন জাগিয়া উঠেন 
এবং সে উদ্বোধনের বীর্যে যুগফুগান্তের সান্চত মাঁলনতা ও স্বার্থপরতারাশি 
ধোঁত হইয়া যায়।” তাঁহার ধতিহাঁসিক দৃষ্টি, পাশ্চাত্য সভ্যতার বাহ্য আবরণ 
ভেদ কাঁরয়া, উহার সমাজ-জীবনের গভীর অসামঞ্জস্যগাল প্রত্যক্ষ কাঁরয়াছিল। 
সমস্ত পৃথিবশ যন্ত্বলে মষ্টকবলে চাঁপয়া ধাঁরয়া লোভ, পরজাত-বিদ্বেষ 
এবং ঘণায় উন্মত্ত পশ্চিমের বিজয়োদ্ধত জয়যারা' তাহাকে আবার যুদ্ধ ও 
[িস্লসের অপঘাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া চিয়াছে। পশ্চাত্যের সমাজ-জীবনের 
আসন্ন শোকাবহ পাঁরণতি লইয়া তান মাঝে মাঝে তাঁহার বিদেশী শিষ্য-শিষ্যাদের 
সাহত আলোচনা কারতেন। ষ্টার ক্রিম্টন তাঁহার স্মৃতিকথনন 'লখিয়াছেন, 
ইউরোপে পদার্পণ কারবার পরই তান ইহা অনুভব করিয়াছিলেন এবং 
বালয়াছলেন_“ইউরোপ এক আগ্রেয়ার্গারর পার্কে রাহিয়াছে। যাঁদ এক 
আধ্যাতক প্রবাহে এই আগুন না নিভে, তাহা হইলে ইহা ফাঁটয়া পাড়বে ।” 


(১৮১৫) 


যুগ-প্রবর্তক বিবেকানন্দ ১৪৯ 


সিম্টার ক্রান্টন আর একটি বিস্ময়কর ভাঁবষ্যদ্বাণীর কথা 'লাপবম্ধ 
কারয়াছেন-_“বন্রশ বংসর পূর্বে ১৮৯৬) তান (স্বাঁমজণ) আমাকে বাঁলয়া- 
ছিলেন, 'পরবতাঁকালে যে বিরাট আলোড়নে আর একটি যুগের সূচনা হইবে, 
তাহা রাশিয়া হইতে, ৭ আম স্পম্ট কারয়া দোখিতে 
পাইতোছ না; কিন্তু ইহা এ দুইটি দেশের একটিতেই ঘটিবে।”* 

“জগতে এখন বৈশ্যাধিকারের (বাঁণক) তৃতীয় যুগ চাঁলতেছে। চতুর্থ যুগে 
শদুদ্র(ধিকার (প্রলেটারয়েট) প্রাতিন্ঠিত হইবে ।” 

'বত'মান ভারত' প্রবন্ধেও স্বামজী বৈশ্য যুগের দোষগুণ 'বিচার করিয়া 
অবশেষে এই সদ্ধান্তে উপনদত হইয়াছিলেন-__ “এমন সময় আসবে, যখন শদ্রত্ব 
সাহত শদ্রের প্রাধান্য হইবে, অর্থণৎ বৈশ্যত্ব ক্ষতিয়ত্ব লাভ কাঁরয়া শূদ্রজাতি যে 
প্রকার বলবীর্য বিকাশ কারতেছে, ত তাহা নহে, শৃদ্রধর্মকর্ম সাহত ' সর্বদেশের 
শৃদ্ররা একাধপত্য লাভ কারবে। তাহারই পূর্বাভাসচ্ছটা পাশ্চাত্য জগতে ধারে 
ধাঁরে উাঁদত হইতেছে ।” 

বৈদান্তিক সন্ন্যাসী হইয়াও সমসাময়িক ফূগের রাজনোৌতিক ও অর্থনোতিক 
শান্তগুঁলর সমাজজীবনে ক্রিয় প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে তান [িশেষভাবেই সচেতন 
িলেন। ভাবী পাঁরবর্তন সম্পর্কে তাঁহার ধীতিহাঁসক বোধ কত তীঁক্ষ ছিল, 
১৮৯৬ সালের নভেম্বর মাসে লন্ডন হইতে জনৈক আমোরকান বন্ধুকে 'লাখত 
পত্রে আমরা তাহার পাঁরচয় পাই। তিনি 'লাঁখতেছেন-__ 

“মনুষ্যসমাজে পর্যায়ক্রমে চাঁরাট শ্রেণী আঁধপত্য কাঁরয়া থাকে__ পুরোহিত, 
যোদ্ধা, বাঁণক এবং শ্রীমক। প্রত্যেক শসনাধকারে গৌরব ও তুট দুইই বিদ্যমান । 
যখন পুরোহিতকুল শাসন করেন, তখন বংশানূুরুমের 'ভীত্তিতে তাঁহারাই সর্বেসর্বা 

উঠেন, তাঁহাদের আঁধকার 'বহ্ীবধ বিধানষেধের রক্ষাকবচ দ্বারা স[রাক্ষিত 
থাকে। সর্বাবদ্যার তাঁহারাই আঁধকারী; জ্ঞানানের আধকার একমান্ত তাঁহাদের 
একচেটিয়া। ইহার সুফল এই যে, এইকালে 'বাবিধ বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সূচনা। 
পুরোহিতরা মানাঁসক উৎকর্ষ সাধনে যত্রবান, এই মানাসক বলের সাহায্যেই তাঁহারা 
শাসন করেন। 

“ক্ষত্রিয়ের (সামন্ততাল্লিক যুগ) শাসন স্বেচ্ছাচারী ও 'নষ্ঠুর, কিন্তু তাঁহারা 
অপরাপরকে বাদ দিয়া বিশেষ মণ্ডলশতে আবদ্ধ নহেন, ফলে এই যুগে শিল্পকলা 
ও সামাঁজক সংস্কাতির সর্বোচ্চ বিকাশ হয়। 

“তাহার পরেই বৈশ্য-শাসন (বণিক ও শিজ্পপাতি)। ইহার নিঃশব্দ পেষণ 
এবং শোণিত শোষণ কারিবার ক্ষমতা ভয়াবহ । ইহার সুবিধা এই, বাঁণক সকল 
দেশেই যায়, এবং সে বাহন হইয়া প্রবন্ত দুই হনৃগর ভাবধারা সর্ব চা 
করে। ইহারা ক্ষত্রিয় অপেক্ষাও অধিকতর সামাজিক , িন্তু এই যুগে সংস্কীতির 
জধঃপতন আরম্ভ হয়। 

“ইহার পর আসিবে শ্রমিক (শু) শাসন। ইহার সুবিধা এই, বাহ্যসম্পদ 
ও দৌহিক সুখস্মাবধা সমাজের সর্বস্তরে ত িতাঁরত হইবে; ইহার অসুবিধা 
(সম্ভবতঃ) সংস্কৃতির অবনাঁত ঘাটবে। সাধারণ শিক্ষার প্রসার ঘঁটিবে, কিন্তু 
অসাধারণ প্রাতিভা বিরল হইবে। 


* ১৯১৭ সালে বলশোঁভিক 'বিস্লবের পর জার সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছেদের পর রাশিয়ায় কৃষক 
শ্রামকের সোভিয়েত রাম্ট্র প্রাতষ্ঠা এবং ১৯৪১৯ সালে মহাক্ধীনে জনগণের লোকতন্ত্র শাসন 
প্রতিষ্ঠিত হইয়া স্বামিজীর এীতিহাঁসিক সিদ্ধান্তের অক্্রা্ততা প্রাতপন্ন কারয়াছে। 


৯৯ 


১৫০ বিবেকানন্দ চরিত 


“যাঁদ এমন একা রাম্ট্রগঠন সম্ভবপর হয়, যেখানে পৌরোহিত্য যুগের জ্ঞান, 
সামন্ত যুগের সংস্কাত, বাঁণক যুগের বন্টনের আদর্শ এবং শ্রামক যুগের 
সর আদ অ্া্ত থাকিবে, ঞচ তাহাদের দোষী থাকিবে না, ভাহাই 
হইবে আদর্শ রাম্ট্র। কিন্তু ইহা কি সম্ভব? 

“যাহা হউক, প্রথম তিনাট যুগ শেষ হইয়া গিয়াছে। এখন সর্বশেষ যুগের 
সময় উপাস্থত। তাহারা (শ্রামকেরা) নিশ্চয়ই ইহা পাঁরবে_কেহ প্রাতরোধ 
কাঁরতে পারিবে না। * * আম নিজে একজন সমাজতন্্বাদশী (সোশ্যালিম্ট)_ 
এই ব্যবস্থ। সর্বাঙ্গসুন্দর বলিয়া নহে, 'িন্তু পুরা রুটি না পাওয়া অপেক্ষা 
অর্ধেক রুটি ভাল।» 

অদ্বৈতবেদান্ত প্রচার ছাড়াও পাশ্চাত্যদেশে গমনের তাঁহার যে উদ্দেশ্য ছিল, 
তাহা সম্পূর্ণ সিদ্ধ হইল না। দুর্বল জাতিগ্ীলর আঁধক'র লঙ্ঘনের অধর্ম 
দুঃসাহ[সিকতায় নিরলজ্জ, ভোগলোল.প, আত্মপরায়ণ পাশ্চাত্যের নিকট পর ধান 
দশনদারদ্র ভারতবাসীর জন্য যে সাহায্য 'ষে সাবিচ র তিনি প্রত্যাশা 
তাহা পাইলেন না। অতুল এ*্বর্যশালণ পাশ্চাত্যদেশে ভিক্ষা কাঁরয়া তিনি যাহা 
পাইলেন, তাহা মনুম্টিভক্ষা মন্র। অথচ দারদ্র্যে পীঁড়ত, কুসংস্কারে আচ্ছন্ন, 
ভারতবর্ষের ভ্রস্ট জীবনের প্রনম্ট গৌরব উদ্ধারের ব্লত যে তাঁহার ব্রত। ভারতের 
চিন্তা-সম্পদে ইউরোপের দর্শন, সাহিত্য পাঁরপুস্ট হইয়াছে, ভারতের এশবর্ষে 
ইউরোপ এশ্বযশালী হইয়াছে, ৮৯৪৭ ভলিয়াছে; সেজন্য কৃতজ্ঞ হওয়া 
তো দূরের কথা। এ দিক "দিয়া বিচার কালে স্বামিজীর পাশ্চাত্যদেশে গমনের 
প্রধন উদ্দেশ্য খুব বেশী সাফল্যলাভ করে নাই। কিন্তু তাঁন ক্ষুব্খ হইলেও 
নিরাশ হইলেন না। ভারতে নূতন করিয়া কার্য কাঁরতে হইবে, ভারতের জাতীয় 
জীবনের ২পন্গঠন অবশ্যক। ধর্মকে জীবন্ত, সমাজকে গাঁতিশল 
জী ৬ সি০৯৬ ১০ কত পুতি 
কাঁরতে চাহি যাহাতে মানুষ তৈয়ারী হয়” স্বদেশপ্রোমক সন্ন্যাসী স্থির 
কাঁরলেন, এবার তাঁহ'র কর্মকেন্দ্র ভারতবর্ষ! 

১৫ই জানুয়ারী সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে (১০৪০৫০১৭ দৃম্টি- 
পথে পাঁতিত হইল। হারদ্রাভ বালকাপূর্ণ ৬ বিভা, 
আনলান্দে লিত নারকেল-বৃক্ষ-শীর্ধগাঁলর গাঢ় ৭ বর্ণ-সম্পদ সন্দর্শন 
কারয়া স্বামী বিবেকানন্দ বালকের মত উত্তেজনায় অধীর হইয়া উঠিলেন। 
জাহাজ ধশরে ধীরে কলম্বো বন্দরে প্রবেশ করিয়া নোঙ্গর করিল । তরগ্গম'লার 
দৃস্তসংঘাত-জাঁনত ভৈরব-কলোলের সাঁহত বাম্পীয়পোতের গুরু-গম্ভীর বংশী- 
ধ্যান ালত হইয়া যেন িবেকানন্দের আগমনবার্তা ঘোষণা কাঁরল। ূ 


তাহাকে সাদর আভা কাব জনা নানা সহর প্রস্তুত হইল। সহ ও 
মাদ্রাজপ্রদেশের প্রধান প্রধান নগরের নাগাঁরকগণ সম্মিলিত হইয়া অভ্যর্থনা 

রা হর কেন রিল ভরত জিবন রো 
পাইয়া তাঁহার দুইজন গুর্ভ্রাতা ও কয়েকজন মাদ্রাজী শিষ্য পূর্বাহে তথায় 
আগমন কারলেন। কলম্বে র 'হন্দসমাজ স্বামিজীকে প্রথম অভ্যর্থনা কারবার 
গৌরবময় আঁধকার পাইয়াছেন বাঁলয়া উৎসাহের সহিত আয়োজনে প্রবৃত্ত 
হইলেন। কিন্তু যাঁহার জন্য দেশব্যাপী আলোচনা চালতেছিল, তান ইহার 
শবন্দাবসর্গও অবগত 'ছলেন না। যখন তাঁহার স্বদেশ আভনব উৎসাহেন্ছাসে 
মৃখারত হইয়া উঠিয়াছিল, 'তানি তখন নীরবে পোতাভ্যন্তরস্থ ক্ষ,দ্র কক্ষে বাঁসয়া 


যুগ-প্রবত্কি বিবেকানন্দ ১৫১ 


ভারতের বতমান ও ভবিষ্যতের সমস্যাগুল চিন্তা কারতেছিলেন। নবীন ভারতের 
পুনরুখানকল্পে তিনি যে বার্তা প্রচার কাঁরব'র জন্য বদ্ধপাঁরকর হইয়াছেন, 
যে শিক্ষা-দীক্ষার ভিতর দিয়া জাতীয়-জীবন সরস, জাগ্রত ও মাহমময় কাঁরয়া 
গাঁড়য়া তুলিবার সঙ্কজ্প কাঁরয়'ছেন, তাহা জনসাধারণ গ্রহণ কাঁরবে কি না? যাঁদ 
না করে, তাহা হইলে ি উপায় অবলম্বন কাঁরবেন? এইরূপ চিন্তা কারতে 
কাঁরতে তান সংশয়াতুর চিত্তে কলম্বো বন্দরে অবতীর্ণ হইলেন। 

তাঁহার গৈরিক উষ্লীষ-মণ্ডিত শর দ্ঁষ্টপথে পতিত হইবামান্্র, সম্‌দ্রুতশীরে 
সমবেত বিপুল জনসজ্ঘ হর্ষেচ্ছলকণ্ঠে জয়ধ্ান কারয়া উঠিল। তখনও সন্ধ্যা 
হয় নাই, অস্তগামী সূর্যের পীতাভ-লোহিত-রা*মমালা-স্নাত-সন্নযাসী 'বিস্ময়- 
১২৬ দণ্ডায়মান হইলেন। যখন কলম্বোর হিন্দুসমাজের মুখপান্রস্বরূপ 
মাননায় কুমারস্বামশ কাঁতিপয় 'বাশল্ট ব্যান্ত সমাভব্যাহারে অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে 
মনোহর যাঁথক।পুম্পমাল্যে ভূষিত করলেন, তখন 1তাঁন বাঁঝলেন যে, এ বিপুল 
অভার্থনা আয়োজন তাঁহারই জন্য। যুগলামবযোজত শকটে আরোহণ কায়া 
স্বামজী নগরমধ্যে প্রবেশ কারলেন। পত্র-পৃজ্প-পল্পব-রচিত তোরণদ্বার আতন্রম 
কাঁরয়া কলমে শোভাযান্রা, পতাকা ও পৃজ্পমাল্যশোভিত রাজপথ বণহয়া "ারুচান 
উদ্যান, সম্মুখে বিরাট' মণ্ডপে উপনীত হইল। স্বাঁমজণী শকট হইতে অবতরণ 
করিবামান্র শত শত ব্যন্তি তাঁহার পদধৃল গ্রহণ কারতে লাগলেন। মাননীয় 
কুমারস্বামী তাঁহার সম্মুখে প্রণত হইয়া আঁভনন্দন-প্র প্রদান করলেন: 

সমবেত'জনতার উৎসাহদীপ্ত আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে স্বাঁমজী আিনন্দন- 
পত্রের উত্তর প্রদান কারবার জন্য দণ্ডায়মান হইলেন। প্রসঙ্গক্রমে তান বাঁললেন 

যে, “আমি কোন মহারাজা বা ধনকুবের বা প্রাসদ্ধ রাজনীতিক নাহ, কপর্দকহণীন 
২৯ মাত্র! আপন'রা যে আমাকে সাদর অভ্যর্থনা কাঁরলেন, ইহাতে 
আমি বুঝিতেছি, 'হন্দজাতি এখনও তাহার আধ্যাত্মক সম্পদ হারায় নাই! 
নতুবা একজন সন্ন্যাসীর প্রত এত ভত্তি-শরদ্ধা প্রদর্শন করিবে কেন? অতএব, হে 
হিন্দুগণ, তোমরা জাতীয়-জীবনের এই বিশেষত্ব হারাইও না। নানাপ্রকার প্রতি- 
কূল অবস্থার মধ্যেও ধর্মীদর্শকে দৃঢ়বলে ধারয়া রাখ ।৮ 

অতঃপর স্বামিজীকে বিশ্রামাগারে লইয়া যাওয়া হইল। 'কিয়ংকালপরে তান 
দোঁখলেন, যাহারা স্থানাভাবে মণ্ডপে তাঁহার দর্শনলাভে বিফলকাম হইয়াছেন, 
তাঁহারা গৃহদ্বারে সমবেত হইয়াছেন। স্বাঁমজী বারান্দায় আসিয়া তাঁহাঁদগের 
সম্মুখে দাঁড়াইয়া মূদুহাস্যরার্জত বদনে নমস্কার কাঁরলেন। সকলেই আগ্রহ ও 
ভান্তর সাহত তাঁহার পদধুলি গ্রহণ কারতে লাগিলেন। স্বামিজী 'নারায়ণ' 
বালয়া প্রত্যেককে আশীর্বাদ কারলেন। 

১৬ই জানুয়ারী অপরাহে তানি 'ফ্লোরাল হলে" একাঁট বন্তৃতা প্রাদান কাঁরলেন। 
১১ তঁনের পর ইহাই তাঁহার সর্বপ্রথম বন্তুতা। বন্তৃতার বিষয় 

পপ 

ম্ব সিজঁর প্রিয়তম শিষ্য পাঙ্কোতিকাঁলাপাবিদ- মিঃ গৃডউইন, একমার যাঁহার 
অক্লান্ত পারশ্রমেই অম্মরা আচার্ধদেবের বন্তৃতাগলি পৃস্তকাকারে পাইয়াছ, 
ফন সদা ছায়ার মত গরুর পাবি হইয়া তেন; ্বামিজীর বন্তৃতা- 
গুল পাঠ কাঁরতে বাঁসলেই তাঁহার পরণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে স্বতঃউচ্ছ্বসিত 
কৃতজ্ঞতায় হৃদয় পাঁরপর্ণ হইয়া উঠে। প্রীরামকৃ্ক মঠ” কর্তৃক প্রকাশিত 
"ভারতে 'িবেকানন্দ' ন'মক পুস্তকে স্বামিজীর এছদ্দেশে প্রদত্ত বন্তুতাগু 
অনেকেই পাঠ কাঁরয়াছেন, অভ্ুএব আম কেবল প্রয়োজনমত স্থানে স্থানে উহার 


১৫২ ববেকানন্দ চাঁরত 


উল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত হইব। 

পরদিবস আঁধকাংশ সময়ই আচার্যদেব দর্শকবৃন্দের সাঁহত' ধর্মালোচনায় 
কাটাইয়া দিলেন। অপরাহে স্থানীয় [শিবমন্দির সন্দর্শনে গমন কাঁরলেন। 
পাঁথমধ্য দলে দলে ব্যাস্ত তাঁহাকে পুষ্প ফল মাল্য ইত্যাদি উপহার দিতে 
লাগলেন। নগরীর সৌধ-বাতায়নগল হইতে পুরনারগণ পুষ্প ও গোলাপ- 
জল বর্ষণ কাঁরতে লাগলেন। মান্দরদ্বারে উ উপনপত হইবামান্র 'জয় মহাদেব 
ধ্বনি সহকারে সমবেত জনতা তাঁহাকে অভ্যর্থনা কাঁরল। শ্রীমন্দির দর্শন ও 
প্রদাক্ষিণান্তে পুরোহিতগণের সহিত কিয়ংকাল আলাপ কাঁরয়া তান আবাসে 
প্রত্যাবর্তন করিলেন। কয়েকজন শাস্তজ্ঞ ব্রাহ্মণ-পাণ্ডিত তাঁহার জন্য অপেক্ষা 
করিতেছিলেন। প্রায় রান্রি আড়াইটা পর্যন্ত স্বামজশ তাঁহদগের সাঁহত 
শাস্তালোচনা কারলেন। পরাদবস প্রাতে কলম্বোর "্প।বাঁলক হলে" “বেদান্ত দর্শন' 
সম্বন্ধে একাঁট সদীর্ঘ বন্তৃতা প্রদান কাঁরলেন। এই সভায় কয়েকজন ভারতবাসী 
ইউরোপীয় পরিচ্ছদ পারধান কাঁরয়া আসয়াছিলেন। তাঁহারা চাল-চলন ভাব- 
ভঙ্গনীতেও শ্বেতাঙ্জের অনুকরণ করিতেছেন দেখিয়া স্বামজী দু৪খিতভাবে 
তাঁহাদিগকে মূটের মত পরানুকরণ প্রবাস্ত পাঁরত্যাগ করিয়া জাতীয় স্বভাব বজায় 
রাখবার উপদেশ 'দিলেন। 

১৯শে জানুয়ারী তানি কলম্বো হইতে স্পেশাল ট্রেনে কাশ্ডি আভমুখে যাত্রা 
কাঁরলেন। স্বামজণীর কলম্বো হইতে জাহাজে মাদ্রুজ যাইবার সঙ্কজ্প ছিল, 
কিন্তু সিংহল ও দাক্ষিণাত্যের 'বাভন্ন স্থান হইতে ক্রমাগত সাগ্রহ আহবানসূচক 
এত তর আসতে লাগিল যে, তিনি সে সঙ্কল্প পাঁরত্যাগগ করিলেন। অবশেষে 
স্থলপথেই যাইবার সঙকম্প 'স্থর হইল। 

কাঁণ্ডিতে 'হন্দসমাজের পক্ষ হইতে প্রদত্ত আঁভনন্দন-পন্রের সধীক্ষপ্ত উত্তর 
প্রদান করিয়া স্বামিজী জাফনাভিমূখে অগ্রসর হইলেন। বৌদ্ধযুগের প্রাচীন 
কণীর্তসমূহের জন্য বিখ্যাত নগরী অনুরাধাপুরমে স্বামিজশ স্থানীয় আধিবাসী- 
বন্দে অনুরোধে উপাসনা" সম্বন্ধে একটি বন্তৃতা কারলেন। বুদ্ধগয়ার বোধদ্রুমের 
শাখা হইতে উৎপন্ন সূপ্রাচীন পাঁবত্র অশবথবক্ষতলে সভার আয়োজন হইয়াছিল। 
অনুরাধাপুরম্‌ হইতে জাফ্‌না ১২০ মাইল দূরবতাঁ। স্বামিজী সাঙ্গগণ সমাভ- 
ব্যাহারে গো-শকটযোগ ধরে ধারে অগ্রসর হইতে লাগলেন। প্রত্যহ পাঁথমধ্যে 
গ্রামসমূহ হইতে শত শত হিন্দ ও বৌদ্ধ তাঁহাকে দর্শন কারবার জন, দাঁড়াইয়া 
থাঁকত। স্বামিজন 'বাস্মিত হইলেন যে, তাঁহার শিকাগো বন্তৃতার সাফল্যের সংবাদ 


শসংহলের গ্রামবাসী কৃষককুল পর্যন্ত শুনয়াছে। 
সন্ধ্যার সময় স্বামিজর্শ জাফনায় উপনীত হইলেন। সুসাঁজ্জত রাজপথের মধ্য 
দিয়া ধীরে ধীরে শোভাযাত্রা অগ্রসর হইল। স্থানীয় হিন্দু কলেজের প্রাঙ্গণে 


একাঁট মনোরম মণ্ডপ প্রস্তৃত হইয়াছিল। স্বামিজশকে তথায় লইয়া যাওয়া হইল। 
প্রায় পনর হাজার ব্যান্ত শোভাযান্্রায় যোগদান কাঁরয়াছিলেন। নাগারকগণের আনন্দ 
ও উৎসাহোচ্ছবাস বর্ণনাতীত। জাফনায় আঁভনন্দনপন্রের সংক্ষিপ্ত উত্তর "দিয়া 
পরাদবস আচার্যদেব বেদান্ত সম্বন্ধে বন্তৃতা প্রদান কাঁরলেন। সংহল ভ্রমণ সমাপ্ত 
হইল। জাফ্‌না হইতে একখানি জ্টীমার ভাড়া করিয়া স্বামিজী তাঁহার শিষ্যবর্গ 
ও গর ভ্রাতা স্বামী নিরঞ্জনানন্দজী সহকারে ভারতবর্ধাভমুখে যত্রা করলেন। 
পূর্ব হইতে সংবাদ পাইয়া রামনাদাধিপ রাজা ভাস্করবর্মা সেতুপাঁত সদলবলে 

পাম্বানে উ উপ সাপ দিস পন 
প্রতীক্ষা কারতোছল। জ্টমার হইতে তরে অবতরণ কারবার জন্য স্বাঁমজী 


যুগ-গ্রবর্তক বিবেকানন্দ ১৫৩ 


রাজকীয় সুসাঁজ্জত 'বোটে' আরোহণ কাঁরলেন। 

প্রচারশীল িন্দধের সর শন প্রীতানীধ স্বামী 1ববেকানন্দ ভারতের 
মৃত্তিকায় শুভ পদার্পণ কাঁরবামান্ত সমবেত জনসঙ্ঘ জয়ধবাঁন কাঁরয়া উঠিলেন। 
রামনাদাধিপ ভূলণ্ঠিত হইয়া স্বামিজীর চরণে পাঁতত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে সহমত 
সহম্র শির ভুঁম স্পর্শ কাঁরল। সন্ধ্যার রত্তান্ত-ধূসর আকাশতলে সহস্র সহম্্ 
রর স্বতাতভা্াযালিত এ মহ দয ভারতের ইহা এক অপর 
ঘটনা! আচার্যদেব, রাজাজী ও পার্্বব্তাঁ অন্যান্য সকলকে তম হইতে উত্তোলন 
করিয়া আশীর্বাদ কারলেন। সমুদ্রতীরে বিচিন্র চন্দ্রাতপতলে নাগালঙ্গম লাই 
পাম্বানের আধবাঁসবৃন্দের পক্ষ হইতে আভনন্দন-পন্ প্রদান কারলেন। রামনাদরাজ 
ও এমূ. কে. নায়ার ভাবাবেগে স্বাঁমজীর গুণকীর্তন করার পর, স্বাঁমিজণ পাম্বান- 
বাসীকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া মর্মস্পশণ ভাষায় একটি নাতিদীর্ঘ বন্তৃতা প্রদান 
কাঁরলেন। উপসংহারে তিনি বাঁললেন্, “রামনাদের রাজা' আমার উপর যে ভালবাসা 
দেখাইয়াছেন, তঙ্জন্য তাঁহার প্রাত কৃতজ্ঞতার আবেগ আম ভাষায় প্রকাশ কাঁরতে 
অক্ষম । যাঁদ আমার দ্বারা কিছ কিছ সংকার্য হইয়া থাকে, তবে তাহার প্রত্যেকটির 
জন্য ভারত এই মহাপ:রুষের নিকট খণী, কারণ আমাকে শিকাগো পাঠাইবার 
কল্পনা তাহার মনে প্রথম উদত হয়। তান আমার মাথায় এঁ ভাব প্রবেশ করাইয়া 
দেন এবং উহা কার্যে পাঁরণত কারবার জন্য আমাকে বার বার উত্তোজত করেন। 
এক্ষণে তিনি আমার পাশের্ব দাঁড়াইয়া তাঁহার স্বভাবাঁসদ্ধ উৎসাহে আরো অধিক 
কারের আশা করিতেছেন। যাঁদ ইহার ন্যায় আরও কয়েকজন রাজা আমাদের 
টির তে 
বড়ই ভাল হয়।» 

সভাভঞ্গে স্বামজীকে তাহার বাসের জন্য 'নাদর্ট বাংলোয় লইয়া যাওয়া 
হইল । রাজাজীর আদেশানুসারে শকট হইতে অ*ব উন্মোচন করা হইল । উপাস্থত 
ব্যক্তিগণ, এমনাঁক, রাজা স্বয়ং এ শকট টাঁনয়া লইয়া যাইতে লাগিলেন। পরাদিবস 
স্বামিজী প্রাঁসদ্ শ্রীশ্রীরামেশ্বরের মান্দর দর্শন কারতে গেলেন। প্রায় পাঁচ বংসর 
পূর্বে এইস্থানে স্বামিজী তাঁহার পারব্রাজক বলত উদ্যাঁপত করিয়াছিলেন, তখন 
শতাঁনি অপারিচিত সন্ব্যাসী মান্্। রাজকীয় শকট মান্দরসমশীপবতরঁ হইবামান্র হস্তণী, 
উন্ট্র, অশ্ব, মাঁন্দরের চাহৃত পতাকাসমূহ ও সঙ্গীতসম্প্রদায় সহকারে বিরাট 
শোভাযাত্রা প্রত্যুদ্গমন কাঁরয়া স্বামজীকে অভ্যর্থনা কাঁরল। তিনি মান্দিরে প্রবেশ 
কাঁরয়া সহম্রস্তম্ভোপাঁর বিরাঁজত চাঁদাঁন ও বিরাট মান্দরের অপূব কারুকার্য 
সমূহ দর্শন করিলেন দেবদর্শন সমাপ্ত হইলে স্বামিজীকে মান্দরস্থ বহ্‌মূল্য 
মাঁণ মৃত্তা হণরক প্রন্ভীত দেখান হইল। অবশেষে তাঁহাকে বন্তৃতা প্রদান কাঁরতে 
অনুরোধ করা হইল। স্বামিজীর ইংরেজণ ভাষায় প্রদত্ত বন্তৃতা 'মঃ নাগালঙ্গম 
তাঁমল ভাষায় অনুবাদ করিয়া সাধারণকে বুঝাইয়া দিতে লাগলেন। স্বামিজশ 
ভারতের অন্যতম পাঁবত্রধামের মান্দিরপ্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া ঘোষণা কাঁরলেন-_যত্র জীব 
তত্র শিব! এই মহামন্তে অনূপ্রাণত হইয়া প্রাত নরনারীর সেবায় অগ্রসর হওয়াই 
যথার্থ শিবভান্ত। কেবলমার বাঁসয়া বাঁসয়া তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, চক্ষু, কর্ণ, 
নাঁসকার অপরুপ সৌন্দর্যের প্রশংসা কাঁরয়া স্তোন্রপাঠসহকারে যে প্রাতিমা প্রীতমা বিশেষের 
সেবায় নিষুন্ত থাকে, সে প্রবণ্তক মান্র। তাহার ভান্ত পাঁরপন্ক হয় নাই। 

শুভাগমন উপলক্ষে সহন্ত্র সহম্ত্র দারদ্রনারায়ণকে 'পাঁরতোষ- 

সহকারে ভোজন করান হইল। বস্ত্র ও অর্থ বিতাঁরত্র হইল। ভারতের মাত্তকায় 
যে স্থানে স্বামজী প্রথম পদস্থাপন কাঁরয়াছিলেন, ভন্তিমান রামনাদাঁধপ সেই 


১৫৪ বিবেকানন্দ চরিত 


পণ্যভূমির উপর একাঁট ৪০ ফুট উচ্চ স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করিয়া 'দিয়াছেন। এই 
সতম্ভগাব্ে লাখিত আছে__ 
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“সত্যমেব জয়তে-ষে স্থানে মহাত্মা স্বামী বিবেকানন্দ, পাশ্চাত্য জগতে 
বৈদান্তিক ধর্মের বিজয়-বৈজয়ন্তী প্রোথিত কাঁরয়া, আঁদ্বতীয় দ্বাগ্বজয়ের পর 
তাঁহার ইংরেজ শিষ্যগণ সমাভব্যাহারে ভারতের মংত্তিকায় প্রথম পবিভ্রপদপজ্কজ 
স্থাপন করেন, সেই পণ্যস্থান চিহিত কারবার উদ্দেশ্যে ক স্মৃতিস্তম্ভ 
রামনাদাধপ রাজা ভাস্কর সেতুপাতি কর্তৃক 'নীর্মত হইল। জানুয়ারী ২৭, 
১৮১৯৭ ।৮ 

রামে*বর হইতে স্বামিজী রামনাদাভিমূখে যাত্রা কারলেন। রাজকীয় 
বাবস্থানুসারে রামনাদবাঁসগণ পূর্ব হইতেই যথাযোগ্য অভ্যর্থনার আয়োজন 
কাঁরয়াছিলেন। স্বাঁমজশণ বোট হইতে হুদতীরে অবতরণ কাঁরবামান্র তাঁহার সম্মানার্থ 
রাজপ্রাসাদে তোপধবাঁন হইতে লাঁগল। নগরীর সুসাঁজ্জত রাজপথের উপর দিয়া 
রাজকীয় শকটে আরোহণ করিয়া স্বামিজী ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাঁগলেন। 
রাজা, রাজভ্রাতা ও অন্যান্য বিশিষ্ট রাজকর্মচারীগণ পদব্রজে তাঁহার অনুগমন 
কাঁরতে লাগিলেন । ইংরেজ ও দেশীয় বাদ্করগণ এঁক্যতান বজাইতে লাগিল। 
ইতোপূর্েই অভ্যর্থনা মণ্ডপ জনপূর্ণ হইয়াছিল, স্বামিজী সদলবলে সমাগত 
হইবামান্র সমবেত জনসঙ্ঘ জয়ধবানিসহকারে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। 
সময়োচিত বন্তৃতা-সহকারে রাজাবাহাদুর সভাব উদ্বেধন কাঁরলেন। অতঃপ 
রাজন্রাতা দিনকর বর্মা সেতৃপাঁতি আঁভনন্দন-পন্র পঠ কাঁরলেন। আঁভনন্দন-পন্রের 
উত্তরে স্বামিজী একটি বন্তৃতা প্রদান কঁরিলেন। রাজাজন প্রস্তাব করিলেন যে, 
স্বামজীর শৃভাগমন উপলক্ষে মদদ্রাজ দুভর্ষ ভান্ডারের জন্য সাধারণের নিকট 
হইতে চাঁদা তুলিয়া পাঠান হউক। উন্ত প্রস্তাব সাগ্রহে সমার্থত হওয়ার পর 
সভাভঙ্গ হইল । 

মনমদুরা, মদুরা, ভ্রিচিনপল্লী ও তঞ্জোর প্রভাতি সহরে অশেষ 
প্রকারে অভিনান্দত হইয়া স্বামিজণ কুদ্ভকোণমে পদার্পণ করিলেন। কুম্ভকোণম-- 
বাসী 'হন্দুগণও স্বাঁমিজণকে দুইখানি আঁভনন্দন-পন্ন প্রদান কারলেন। আঁভনন্দনের 
উত্তরে স্বাঁমজী বেদান্ত সম্বন্ধে এক সংদশর্ঘ বন্তৃতা কারিলেন। মাদ্রাজে গিয়া 
তাঁহাকে অত্যাধিক পাঁরশ্রম কারতে হইবে বিবেচনায় ভান তিন দিবস কুম্ভকোণমে 
বিশ্রাম করিয়া মাদ্রাজাভমুখে রওনা হইলেন। 

াববেকানন্দ মাদ্রাজে আঁসতেছেন, এ সংবাদ পহইয়া পূর্ব হইতেই মাদ্রাজ- 
বাঁসগণ তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তৃত হইলেন। জন্টিস্‌ সুরন্ষণ্য আয়ারের 
নেতৃত্বে অভ্যর্থনা সমাত গাঁঠিত হইল। প্রীত সৌধচুড়ায় বিরাজ পতাক বলী, 
সুবৃহৎ তোরণমালায় পরিশোভিত রাজপথসমৃহ, সমগ্র মাদ্রাজ নগরী অপূর্ব 
শোভায় সাঁজ্জত হইয়া স্বামিজশীকে সাদর অভ্যর্থনা কারবার জন্য উন্মুখ আগ্রহে 


যুগ-প্রবর্ত বিবেকানন্দ ১৫৫ 


ব্যাকুল হইয়া উঠিল। ৬ই ফেব্রুয়ারী প্রভাত হইবার সঙ্গে সঙ্গে নগরবানসিগণ 
দলে দলে রেলওয়ে স্টেশন অভিমনখে ধাবিত হইল । ট্রেন প্ল্যাটফর্মে দাঁড় ইবাম ত্র 
সহম্ত্র সহম্্ কণ্ঠোথিত জয়ধ্বানতে গগন বিদীর্ণ হইল। নয়নাঁভরাম বিবেকানন্দ 
হইতে অবতরণ কাঁরবামান্র অভ্যর্থনা সামাতর সদস্যগণ অগ্রসর হইয়া 
তাঁহাকে পুজ্পমাল্যে ভাীষত কাঁরলেন। স্বাঁমজী কয়েক 'মাঁনটের জন্য উপাস্থত 
ব্যান্তগণের সাহত আলাপ করিয়া শকটারোহণ কাঁরলেন। জাঁষ্টস্‌ স্রন্গণ্য অয়ার, 
স্বামী নিরঞ্জনানন্দ ও স্বামী শিবানন্দ উত্ত শকটে স্বামিজীর পারে আসন 
পারগ্রহ কারলে পর শকট ধীরে ধীরে এট বিলিগার অয়েত্গার মহোদয়ের 
'ক্যাসল্‌ কর্‌্নান' নামক অট্রালকাভমুখে অগ্রসর হইল। কিয়দ্দূর অগ্রসর না 
হইতেই উৎসাহী যুবকবৃন্দ গাঁড়র ঘোড়া খুঁলয়া ফেলিলেন এবং নিজেরাই 
ট।নিয়া লইয়া যাইতে লাগলেন। পাঁথমধ্যে স্বামিজীর শিরে অনবরত পুজ্পবাঁজ্ট 
হইতে লাগিল। দলে দলে নরনারী নারকেল ইত্যাদি বাবধ ফল তাঁহাকে শ্রদ্ধা 
সহকারে উপহার প্রদান কারতে লাঁগল। কোন কোন পুরন'রী রাজপথে দাঁড়াইয়া 
তাঁহাকে পণ্প্রদীপ দিয়া আরতি করিতে লাগলেন। এবং শ্রদ্ধা ও ভান্ত 
সহকারে পুজ্প-চন্দনে অর্থঘযদান করিতে লাগিলেন। এই অপূর্ব অভ্যর্থনার মধ্যে 
সর্বাপেক্ষা মধুর দৃশ্য, জনৈকা বৃদ্ধা মাহলা কম্পিতপদে জনতা ভেদ করিয়া 
শকট সমীপে আগমন করিলেন। স্বামিজীকে দর্শন করিবামান্র তানি ভাবে গদগদ 
হইয়া পাঁড়লেন, তাঁহার নয়নদ্বয়ে আনন্দাশ্রু নির্গত হইল; কারণ তাঁহার "স্থর 
[ব*ব'স য়ে, স্বামিজী সাক্ষাৎ 'শবাবতার, অতএব তাঁহাকে দর্শনমত্ত্র তাঁহার সমস্ত 
নিনজা াররারিনানা বরা রা ররর নিত 
হু । 
মাদ্রাজে স্বামজীর শুভ পদার্পণ উপলক্ষে যে- উৎসাহোচ্ছবাস পাঁরলাক্ষিত 
হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে দৌনিক পহন্দ নিম্নালাখত মন্তব্য প্রকাশ কাঁরয়াছলেন-_ 


“অদ্য স্বামী বিবেকানন্দকে রেলওয়ে স্টেশনে অভ্যর্থনা করিবার জন্য সাম্মলিত 
বরাট জনসঙ্ঘের উৎসাহোচ্ছবাস ও ধর্মানুরাগ আতরাঞ্জত কারিয়া বর্ণনা করা অসম্ভব । 
মাদ্রাজের শ্রেম্ঠতম ব্যান্তগণ উপাঁস্থত থাঁকয়া 'বিশ্বাবখ্যাত সন্্যাসীকে যে গৌরবময় 
অভ্যর্থনা প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে এই মহাদেশের অল্তননিহত ধর্মশীন্ত সুস্প্ট- 
রূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ধর্মসংস্কারকগণ ভারতে চিরাদনই এইরূপ অভ্যর্থনা পাইয়া 
আঁসতেছেন। গোঁড়ামই িন্দূর জাতীয় চরিল্রের বৌশিল্ট্য নহে, বর্তমান আচার- 
ব্যবহারগ্ীলর পাঁরবর্তনও যে অবাঞ্ছনীয় তাহা নহে; যাঁদ কোন সংপ্রাতীষ্ঠত প্রথা 
মত ব্যান্তরই কর্তৃ্থানীয় হইয়া উহা সমাধা করা উচিত। যখন কোন ধীর-হ্‌দয়, পাবন্র- 
মানস, প্রকৃত সংস্কারক নজ্কাম ও ব্যান্তগত উদ্দেশ্য-সাধন-স্পৃহাবিম্যন্ত-কল্যাণেচ্ছা 
লইয়া দৃঢ়পদে দণ্ডায়মান হন, তখন আচার-নিয়ম শৃন্যে মিলাইয়া যায়, চিরপোধিত 
ধারণা ও আদর্শ দূরে নাক্ষপ্ত হয়, প্রাতচ্ঠিত রীতনীত ও মতসমৃহ বিলীন হইয়া 
যায়। স্বামিজণীর প্রচারকার্যের সাফল্যের ইহাই একমান্র রহস্য। সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া! 
চিরাচারত প্রথানুসারে তাঁহাকে সাদর অভার্থনা কাঁরতোঁছ। তাহার প্রাত আমাদের 
সহূদয় সাদর সম্ভাষণের সহিত আমরা বম্বাস কার, তাঁহার পাশ্চাত্যদেশে অবস্থান 
যেমন তন্রতা ভ্রাতুগণের কল্যাণ সাধন কাঁরয়াছে, তদ্রুপ তাঁহার এতদ্দেশে অবাস্থাতও 
জনসাধারণের প্রভূত কল্যাণ সাধন কাঁরবে।” * 


১৫৬ বিবেকানন্দ চারত 


পরদিন রাঁববার স্বামিজীকে প্রথামত অভ্যর্থনা সাঁমাতর পক্ষ হইতে 
অভিনন্দন-পন্ন প্রদান করা হইল। খেতাঁরর মহারাজা কর্তৃক প্রোরত অভিনন্দন- 
পন্রখানি প্রদত্ত হইলে পর ক্লমে বিভিন্ন সম্প্রদায়, সভা ও সমিতির পক্ষ হইতে 
সংস্কৃত, ইংরেজী, তামিল, তেলেগ প্রভাতি ভাষয় প্রায় কুঁড়খাঁন আভনন্দন-পন্র 
পঠিত ৷ সভাম্থলে 'দশসহম্পধিক ব্যাস্ত সমবেত । তাঁহাঁদগের 
অধিকাংশই হলের মধ্যে স্থান না পাইয়া বাঁহরে অপেক্ষা কারতেছিলেন, কাজেই 
সাধারণের অনুরোধরুমে স্বামিজী বাহিরে আসিয়া একখানি গাঁড়র কোচবজে 
আরোহণ করিলেন। ঈশ্বরের ইচ্ছায় স্বাঁমিজী যাঁদও গীতার ধরনে বন্তুতা কারবার 
সুযোগ পাইয়া হৃস্ট হইলেন, কিন্তু শ্রোতৃমণ্ডলীর জয়ধ্বান ও হর্যকোলাহলে 
রীতিমত বন্তৃতা করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। অগত্যা স্বামিজী বন্তৃতা দেওয়ার 
চেস্টা না কাঁরয়া সংক্ষেপে বাঁললেন যে, জনসঙ্ঘের এই অকৃত্রিম উৎসাহ দেখিয়া 
তান হজ্ট হইয়াছেন, তবে এই উৎসাহকে স্থায়ী করা চাই। ভাবষ্যতে স্বদেশের 
জন্য অনেক বড় বড় কাজে এইরূপ প্রজ্জবলিত উৎসাহাঁশ্নির প্রয়োজন হইবে। 

মাদ্রাজ ণভক্টোরয়া হলে, পণ সহস্র শ্রোতার সম্মুখে 'আমার সমর- 

নীতি, নামক সমপ্রাসদ্ধ বন্তৃতা প্রদান কারলেন। ইহার পর ক্রমে ব্রমে “ভারতীয় 
জীবনে বেদান্ত প্রয়োগ”, ভারতীয় মহাপ্রুষগণ' “আমাদের উপস্থিত কর্তব্য, 
“ভারতের ভাবষ্যৎ, শীর্ষক চাঁবাট বন্তৃতা প্রদান কাঁরলেন। স্বমিজী মাদ্রাজে নয় 
দিবস আনন্দের সাঁহত "শষ্য ও ভন্তমণ্ডলীর সাঁহত যাপন কাঁরলেন। এই সময় 
একাঁদন একজন মহাপ্ডিত স্বাঁমজর সাহত বেদান্ত আলোচনা করিতে আসেন। 
তিনি স্বামিজীর বন্তব্য শ্রবণ কাঁরয়া বাললেন, “স্বামজী! বেদান্তের অন্বৈতবাদ, 
বাঁশম্টাদ্বৈতব'দ, দৈবৈতবাদ ইত্যাঁদ সমস্ত প্রকার মতবাদই সত্য এবং চরমোপলাব্ধির 
পথে 'ভন্ন ভিন্ন সোপান মানত, একথা তো পূর্বচার্গণ কেহই বলেন নাই।” 
আচার্যদের ধৃদুহাস্যে উত্তর কাঁরলেন, “উহা আমার জন্যই নাট ছিল। সেই- 
জন্যই আম জন্মগ্রহণ করিয়াছি।” 

আচার্যদেব যখন পাশ্চাত্যদেশে ধর্মপ্রচারে নিযুক্ত ছিলেন, তখন বাঁরহৃদয় 
মাদ্রাজী যুবকবন্দ নিন্দা, শ্লেষ ও বিরোঁধিতায়ও আবচালত থাঁকয়া শ্রীগুরু 
্দার্শত পল্থাবলম্বনে বেদান্ত-প্রচারকার্যে আত্মীনয়োগ করিয়াছিলেন। ধন্য এই 
সাহসী, অকপট ও পাবভ্র-হৃদয় যুবকবৃন্দ, যাহারা ভস্মচ্ছাঁদত বাহস্বর্প 
স্বামজনকে সর্বপ্রথম জগদগুর্স্বরূপে চিনতে পাঁরয়াছলেন! আজ ছয় বংসর 
পর তাঁহাঁদগের জগদেকারাধ্য গুরুদেবের স্বদেশ-প্রত্যাগমন উপলক্ষে মাদ্রাজ নগরী 
যে নয় দিবসব্যাপী বিরাট মহোৎসবের আয়োজন করিয়াছে, ইহা দর্শন করিয়া 
তাঁহাদের আনন্দের পাঁরসীমা রাহল না। তাঁহারা স্থায়রূপে মাদ্রাজে একি 
প্রচার-কেন্দ্র স্থাপনের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। মাদ্রাজের গণ্যমান্য ব্যান্তবর্গ ও 
জনসাধারণ আগ্রহের সাঁহত এ প্রস্তাব অনুমোদন করায় তাঁহারা স্বামিজীর 
অনুমতি প্রার্থনা করিলেন এবং প্রচার-কেন্দ্রু গঠনকল্পে তাঁহাকে মাদ্রাজে কিছাাদন 
থাকিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। স্বামিজী প্রচার-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার 
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গূরুদ্রাতাকে মাদ্রাজ প্রেরণ কাঁরবেন বাঁলয়া প্রাতশ্রুত হইলেন। 
্্ রামকদনদ আসিয় মার কার গহদ কারিলেন। এদিকে কলিকাতা 
হইতে সাগ্রহ আহ্বান আসতে লাগল । বিশেষ শ্রীন্রীরামকৃষ্ধদেনের জন্মোৎসব 
নকটবতাঁ বাঁলয়া গুরুগতপ্রাণ শিষ্যমন্ডলী ও স্বাঁমজীর বন্ধৃগণ দুঃখের সহিত 
তাঁহাকে 'বদায় দিতে বাধ্য হইলেন। 


যৃগ-প্রবর্ত বিবেকানন্দ ১৫৭ 


দীর্ঘকাল ভারতের পল্লীনগরে পাঁরভ্রমণ কাঁরয়া৷ স্বামিজী জনসাধারণের 
সামাজিক ও অর্থনৈতিক দুগ্গত গভীর সহানুভূতির সাঁহত পর্যবেক্ষণ করিয়া- 
ছিলেন এবং আমরা পূর্বে বলিয়াছি, তিনি জনসাধারণের উন্নতিকল্পে রাজা 
মহারাজা ধনী ও আঁভজাতবর্গের দ্বারা স্থয়ী কোন কাজ হইবে এ বিশবাসও 
হারাইয়াঁছলেন। দাতার আসনে বাঁসয়া দূর হইতে পাশ্চাত্য লোকাঁহতবাদের 
আদর্শে কতকগুলি স্কুল কলেজ হাসপাতাল কাঁরলেই জনসাধারণের উন্নাত হইবে 
ন।। দাতা বা উদ্ধারকর্তারূপে নহে, সেবকরূপে অন্নবস্ত্, বিদ্যা, জ্ঞান লইয়া 
জনসাধারণের মধ্যে শ্রদ্ধার সাঁহত কর্ম কারবার জন্য দূঢ়হ্‌দয় কমা আবশ্যক 
এই চিন্তা হইতেই বিবেকানন্দ প্রচারিত সেবক ধর্মের উদ্ভব । এই চিন্তা হইতেই 
[তান ভারতবর্ষের সেবার জন্য আহব'ন কারলেন- চরিন্রবান, হৃদয়বান এবং 
বাঁদ্ধমান যূবকাঁদগকে। “ভারতের দরিদ্র, ভারতের পাঁতিত, ভারতের পাঁপগণের 
সাহায্যকারী কোন বন্ধু নাই। * $& রাক্ষসবং নৃশংস সমাজ তাহাদের উপর যে 
ক্রমাগত আঘাত কাঁরিতেছে, তাহাদের বেদনা তাহারা বিলক্ষণ অনুভব করিতেছে, 
কিন্তু তাহারা জানে না, কোথা হইতে এ আঘাত আঁসতেছে। তাহারা যে মান্য, 
তাহাও ভুলিয়া গিয়াছে। ইহার ফল দাসত্ব ও পশুত্ব। সমাজের এই হানাবস্থার 
প্রাতকারের জন্য তানি চাহয়াছিলেন-__“লক্ষ নরনারী পবিন্রত'র আগ্নমন্মে 
দীঁক্ষত হইয়া ভগবানের দ্‌ঢবি*বাস-রূপ বর্মে সাঁজ্জত হইয়া দারদ্র পাঁতত ও 
পদদলিতদের প্রাত সহানূভাঁতিজানত 'সংহবিক্রমে বুক বাঁধিয়া সমগ্র ভারতে ভ্রমণ 
করুক। মনুস্তি, সেবা, সামাজিক উন্নয়ন ও সাম্যের মঙ্গলময়ী বার্তা দ্বারে দ্বারে 
প্রচার করুক ।” যাহাঁদগকে এই মহৎ ব্রতের জন্য আচার্যদ্নেৰ আহবান কাঁরলেন, 
তাহাদগকে বশেষভাবে স্মরণ রাখতে বাঁললেন, “গণ্য উচ্চপদস্থ অথবা 
ধনীর উপর কোন ভরসা রাখিও না। ভরসা তোমাদের উচ্গায়; পদমর্যাদাহনীন 
দরিদ্র, কিন্তু বিশ্বাসী তোমাদের উপর। * * আমি দ্বাদশ বংসর হৃদয়ে 
এই ভার লইয়া ও মাথায় এই চিন্তা লইয়া বেড়াইয়াছি। আমি তথাকাঁথত অনেক 
ধনী ও বড়লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়াছ। তাহারা আমাকে জ;য়াচোর 
ভাবয়াছে।৮ 

পাশ্চাত্য দেশে তিনি বিশ্বমানবের কল্যাণের জন্য সারভোমিক ধর্মের শাশ্বত 
সমাজ ও প্রাণহণন ধর্মীচরণের গতানুগাঁতকতাকে আত 'নর্মম আঘাত কাঁরলেন। 
কর্মপদ্ধাতর পাঁরচয় পাইয়া দেশের অল্পসংখ্যক মনীষী ও হৃদয়বান ব্যান্তরা 
বুঝলেন, নবযূগের সূচনা কারবার মত অনুপম প্রাতভা ও অসামান্য হৃদয় লইয়াই 
এই সন্ন্যাসী স্বদেশের কর্মক্ষেত্রে ফারিয়া আঁসয়াছেন। একটা জাতির গতানু- 
গাঁতক চিন্তা ও কর্মকে যানি ভাঙ্গিতে পারেন এবং ভাগ্গয়া গাঁড়তে পারেন, 
সেই যুগ-প্রবর্তক আচার্য স্পম্ট ভাষায় বলিলেন__ 

. প্রায় শতাব্দী কাল ধাঁরয়া আমাদের দেশ সমাজ-সংস্কারকগণ ও তাঁহাদের 
নানাবিধ সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধীয় প্রস্তাবে আচ্ছন্ন হইয়াছে। কিন্তু ইহাও স্পষ্ট 
দেখা যাইতেছে যে, এই শতবর্ধব্যাপী সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের ফলে সমগ্র 
দেশের কোন স্থায়ী হিতসাধন হয় নাই । * * গত শতাব্দীতে যে সকল সংস্কারের 
জন্য আন্দোলন হইয়াছে তাহার অধিকাংশই পোষাকাঁ ধরনের । এই সংস্কার 
চেষ্টাগিল কেবল প্রথম দুই বর্ণকে স্পর্শ করে, অনচরর্ণকে নহে । সংস্কার কাঁরতে 
হইলে উপর উপর দেখিলে চাঁলবে না, ভিতরে প্রবেশ কাঁরতে হইবে, মূলদেশ 


১৫৮ বিবেকানন্দ চরিত 


পরল্ত যাইতে হইবে । * * দশ বৎসর যাবৎ ভারতের নানাস্থল বিচরণ কাঁরয়া 
দেখিলাম সমজ-সংস্কার সভায় দেশ পিপূর্ণ। 1কল্তু যাহাদের রুধির শোষণের 
দ্বারা 'ভদ্রলোক' নামে প্রাথত ব্যান্তিরা 'ভদ্রলোক' হইয়াছেন ও হইতেছেন, তাহাদের 
জন্য একটি সভাও, দৌখলাম না।” 

বিবেকানন্দ তাঁহার পূর্বগামী সংস্কারকগণের দোষন্রুটি 'নিঁকভাবে উন্ঘাটন 
করিয়া এই সিদ্ধান্তে আসিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে, “সংস্কারকেরা বিফলমনোরথ 
হইয়াছেন। ইহার কারণ কি? কারণ, তাঁহাদের মধ্যে আঁতি অল্পসংখ্যক ব্যান্তই 
তাঁহাদের নিজের ধর্ম উত্তমরূপে অধ্যয়ন ও আলোচনা কাঁরয়াছেন, আর তাঁহাদের 
একজনও 'সকল ধর্মের প্রসতিকে' বুঝবার জন্য যে সাধনের প্রয়োজন, সেই 
সাধনার মধ্য দিয়া যান নাই; ঈশ্বরেচ্ছায় আম এই সমস্যার মীমাংসা কাঁরয়াঁছ 
বাঁলয়া দাবী কার!” 

পাশ্চাত্য শিক্ষা সভ্যতা ও সংস্কাতির সংস্পর্শে আসিয়া ভারতের নাগাঁরক 
জাঁবনে যে চাণ্চল্য উপাস্থত হইয়াছিল, তাহার ফলে দুচার জন প্রাতভাশালী ও 
উদারহ্দয় সংস্কারক প্রাচীন সমাজের বাধ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা 
কাঁরয়াছিলেন এবং এই বিদ্রোহ হইতেই পাশ্চাত্যের িচারশূন্য অন্ধ অনুকরণমূলক 
সংস্কারযুগের সত্রপাত। এই সংস্কার-প্রচেষ্টায় ইয়োরোপশিয় ভাব-দাসত্ব দেখিয়া 
গভশর ক্ষোভের সাঁহত স্বাঁমজণ ইহার প্রাতবাদ করিয়াছেন। কেননা তাঁহার মতে 
এই সংস্কারযুগের__ 

(১) একটা এ&ীতিহাঁসক বোধ ছিল না। কত বড় প্রাচীন সভ্যতার বংশধর এই 
জাতি, কত কত সংস্কারের মধ্য দিয়া যুগে যুগে কত কত মহাপুরূষকে বক্ষে 
ধারণ' কারয়া আজ এ্রখানে আসিয়া উপাস্থত হইয়াছে। এ জাতির বর্তমান ও 
ভবিষ্যং যে ইহাযর় অতশত ইতিহাস দ্বারা প্রভৃতরূপে নিয়ল্লিত হইবে, একথা 
সংস্কারযুগ আদৌ বৃঝিতে পারে নাই। 

(২) জাতীয় বিশেষত্ব বোধের অভাব। সংস্কারযূগ একথা শচন্তা করে নাই 
যে. প্রত্যেক জাতির একটা বিশেষত্ব আছে, স্বাতন্্য আছে, যাহার জন্য সে বাঁচয়া 
থাকিবার দাবী করিতে পারে, যাহার অভাবে তাহার বিলোপ বা মৃত্যু আনবার্য। 
শহন্দুর জাতীয় ধবশেষত্ব কি. তাহাও তাহারা বুঝে নাই বা তদ্বিষয়ে আত্মরক্ষার 
চি 7৮7175155৮৮ 
আভমানও সংস্কারযুগের ছিল না বাঁলয়াই__ 

(৩) সংস্কারক সম্প্রদায়ের অন্যতম নেতা প্রকাশ্য সভায় “আমি হিন্দু নাহ, 
একথা স্বীকার কাঁরতে প্রস্তুত আছি” বালতে কমা লজ্জিত হন নাই। এই 
সংস্কারযুগের যেন ইহাই একমান্র উদ্দেশ্য ছিল যে, যাহা কিছ 'হন্দুর' এবং 
হন্দত্ব, তাহাই ঘণ্য ও পারত্যাজ্য। 

সংস্কারকগণের কার্য প্রণালী স্বামিজী বিশেষ শ্রদ্ধার দৃম্টিতে দেখিতে পারেন 
নাই। মুষ্টিমেয় ইংরেজশীশাক্ষত নাগাঁরক ও উচ্চবর্ণকে লইয়া যে আন্দোলন 

ধ ছিল, তাহা সর্বস্তরে প্রসারিত হয় নাই। তাহার কারণ আমরা পৃবেহি 
লিনা তীযাজীিনের রি নি িলাভীর ৩ বৈরেদিক তারে তিন 
্রাশিত সংস্কারকগণকে লক্ষ করিয়া স্বামিজী তাঁহার স্বকীয় আদর্শ ঘোষণা 


দি সমাজকে ভাঙ্গিয়া চূরিয়া যেরূপে সমাজ সংস্কারের প্রণালন 


দেখাইলেন তাহাতে তাঁহারা কৃতকার্য হইতে পাঁরিলেন না। সংস্কারকগণকে আম 
বলিতে চাই, আম তাঁহাদের অপেক্ষা একজন বড় সংস্কারক। তাঁহারা একট:- 
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৮৯৮ ৮১৮১, আঁম চাই আমূল সংস্কার। আমাদের প্রভেদ কেবল সংস্কার 
; তাঁহাদের প্রণালশ ভাঞ্গয়া চাঁরয়া ফেলা, আমার প্রণালী সংগঠন । 
পি ০৯টি আমি স্বাভাবিক উন্নাততে বিশ্বাসী ।” 
পাশ্চাত্য দেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়া স্বামিজী যে কেবল ধ্বংসমূলক সংস্কার 
আন্দোলন হইতে নিজেকে পৃথক কাঁরয়া লইলেন তাহা নহে, অন্যাদকে একথাও 
বলিলেন যে, সবীবধ সামাজিক উন্নতির পাঁরপন্থী রক্ষণশীল সমাজের যান্তহন 
কুসংস্কারেরও তান পক্ষপাতী নহেন। তাঁহার গঠনমূলক কার্যপ্রণালশর প্রথম 
নরেশ, সমাজের সর্বস্তরে ব্লমসঙ্কোচের পাঁরবর্তে সম্প্রসারণের শান্ত সপ্টার। 
কেন্দ্রীভূত সমাম্ট শান্ত আপন বলে জাতীয়-জশবনের বিকাশের বাধাগ্ীল সরাইয়া 
অগ্রগাঁত সণ্গার কাঁরবে এবং এই কারণেই তান কোন বিশেষ সংস্কারের উপর 
আস্থা স্থাপন কারতে পারেন নাই। সমাজের স্তরাবশেষে কতকগীল আচার- 
বাবহার তুলিয়া দিলে অথবা প্রবতর্কুন কালে জাতীয় উন্নাত হইল, এরুপ বিশ্বাস 
[তিনি করিতেন না। 
সামাঁজক দুগ্গাত ও ব্যাধির প্রতি তানি উদাসীন ছিলেন না। বর্তমান 
সমাজের উন্নতি ও স্বাভাবিক স্বাস্থ্য কতকগুলি প্রথার রদবদলের উপর নির্ভর 
করে না। জীবদেহে যাঁদ কোন ব্যাঁধ প্রবেশ করে, তাহা হইলে এক এক অঙ্গে 
তাহা এক এক ভাবে প্রকাশ পায়। ব্যাঁধ ও ব্যাধির লক্ষণ দুই পৃথক বস্তু । মূল 
ব্যাধর 'াঁকৎসা না কাঁরয়া কেবল দৃশ্যমান লক্ষণগীল দূর কারবার চেষ্টা কাঁরলে 
এগুলি অন্য আকারে প্রকাশ পায়। অতএব সামায়ক প্রাতকারের জন্য লক্ষণগলর 
উপশম চেষ্টা না কাঁরয়া, মূল ব্যাধ দূর কারবার চেষ্টাই দববেকানন্দের গঠন- 
মূলক প্রণালী। সমাজদেহের মূল ব্যাধির প্রাত অষ্গালানর্দেশ কাঁরয়া তান 


«আমরাই আমাদের সর্বপ্রথম দুর্দশা, অবনাত ও দখকস্টের জন্য দায়ী__ 
আমরাই একমান্র দায়শ। আমাদের আভজাত পূর্বপুরুষগণ ভারতীয় জনসাধারণকে 
পদদলিত করিতে লাগিলেন- ক্লমশঃ তাহারা অসহায় হইয়া পাঁড়ল। এই আবিরত 
অত্যাচারে দরিদ্র ব্যক্তিরা, তাহারা যে মানুষ তাহাও ক্রমশঃ মা 
শতাব্দী ধাঁরয়া তাহারা বাধ্য হইয়া (করিতদাসের মত) কেবল জল তুলিয়াছে ও কাঠ 
কাটয়াছে। তাহাদগকে এই ব*বাস কাঁরতে গশখান হইয়াছে যে, গোলাম কারবার 
জন্যই তাহাদের জল্ম, তাহাদের জল্ম জল তুিবার, কাঠ কাঁটিবার জন্য। আর যাঁদ 
কেহ তাহাদের প্রতি দয়াপ্রকাশক দু'একটা কথা বলিতে চায়, তবে আধাঁনককালের 
শামী আমাদের কযজাতা়াগণ, এই পদদাঁলত জাতির 'উন্নাতসাধনে সঙ্কঁচত 

থাকেন।” 

বংশানূক্রমিকতা বা জল্মগত কৌলিকগদণের দোহাই দিয়া যে বর্বর ও পাশবিক 
মতবাদ দ্বারা মানুষকে হন, অন্তাজ, পণ্চম প্রভাতি আখ্যা দেওয়া হয়, সেই 
মূঢ়তাকে স্বামিজশ আত তব ভাষায় আকুমণ কাঁরয়াছেন। কেননা, এই বিশ্বাস 
(তাহাও আবার পাশ্চাত্যের আসক মতবাদ দ্বারা পৃম্ট) ভারতের তথাকাঁথত 
উচ্চবর্ণের আস্থিমজ্জায় রহিয়াছে। সংস্কারের প্রয়োজন সেইখানে । বাহির হইতে 
নহে, ভিতর হইতে এই মানাসিক শ্রেষ্ঠত্বাভমানস্বরৃপ ব্যাধি দূর কারতে হইবে। 
এই ভ্রান্ত মতবাদকে আক্লমণ কাঁরয়া বাঁললেন__ 

“্যাঁদ বংশানক্লামক ভাবসংকুমণ নিয়মানসারে ব্রাহ্মণ বিদ্যাশক্ষার. অধিকতর 
উপযুক্ত হয়, তবে ব্রাহ্মণের শিক্ষায় অর্থব্যয় না কৃরিয়া অস্পৃশ্য জাতির শিক্ষায় 
সমুদয় অর্থবায় কর। দলকে আগ্রে সাহায্য কর ব্রাহ্মণ যাঁদ বাঁদ্ধিমান হইয়াই 
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জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে, তাহা হইলে সে অপরের বিনা সাহায্যেই শিক্ষালাছ কাঁরবে। 
যাহারা বুদ্ধিমান হইয়া জল্মগ্রহণ করে না, শিক্ষকগণ তাহাদের জন্যই নিয়োজিত 
হউক। আমার তো ইহাই ন্যায় ও যাুন্তসঙ্গত বালিয়া মনে হয়। অতএব এই 
দাদ্রাদগকে, ভারতের পদদালত জনসাধারণকে তাহাদের প্রকৃত স্বরূপ বুঝাইতে 
হইবে। জাঁত-বর্ণীনার্বশেষে সবলতা-দুর্বলতার বিচার না করিয়া প্রত্যেক নর- 
নারীকে, প্রত্যেক বালকবালিকাকে শুনাও এবং শিখাও যে, সবল-দ:ব'ল উচ্চ-নীচ 
নির্বশেষে সকলের ভিতর সেই অনন্ত আত্মা রাহয়াছেন--সুতরাং সকলেই মহৎ 
হইতে পারে, সকলেই সাধু হইতে পারে ।» 

ভারতের উচ্চবণীয়দের ধিক্কার দয়া, পদদলিত জনসাধারণের প্রাতি অপার 
সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া বিবেকানন্দের বজ্ত্রস্বর মান্দ্রত হইয়াছে__ 

“আর্যবাবাগণের জাঁকই কর, প্রাচীন ভারতের গৌরব ঘোষণা 'দিনরাতই কর, 
আর যতই কেন তোমরা 'ডমৃমৃম্‌ বলে ডম্ফাই কর; তোমরা উচ্চবর্ণেরা কি বেচে 
আছ ? তোমরা হচ্ছ দশ হাজার বছরের মমি !! যাদের চলমান *মশান' বলে তোমাদের 
পৃর্বপুরুষেরা ঘৃণা করেছেন, ভারতে যা কিছ বত্মান জীবন আছে, তা তার্দেরই 
মধ্যে। আর চলমান *মশান" হচ্ছ তোমরা । তোমাদের বাঁড় ঘর দুয়ার 'মউাঁজয়ম, 
তোমাদের আচার-ব্যবহার চাল-চলন দেখলেও বোধ হয় যেন ঠানাদাদর মুখে গল্প 
শুনাছ! তোমাদের সত্গে সাক্ষাৎ আলাপ করেও, ঘরে এসে মনে হয়, যেন িন্র- 
শালকায় ছবি দেখে এলুম! 

«এ মায়ার সংসারে আসল প্রহেলিকা, আসল মরু-মরীচিকা তোমরা-_ ভারতের 
উচ্চবর্ণেরা। তোমরা ভূতকাল লঙ্‌ লুঙ্‌ িট্‌ সব একসঙ্গে । বর্তমানকালে 
তোমাদের দেখাঁছ বলে যে বোধ হচ্ছে, ওটা অজনর্ণতাজনিত দুঃস্বপ্ন । ভাঁবিষ্যতের 
তোমরা শুন্য, তোমরা ইৎ লোপ লুপ । স্বপ্নরাজ্যের লোক তোমরা; আর দেরী 
কচ্ছ কেন? উত-ভারত-শরারের রন্তমাংসহণীন কঙ্কালকুল তোমরা, কেন শাঘ্প শী 
ধৃঁলতে পাঁরণত হয়ে বায়ুতে মিশে যাচ্ছ না? হ১, তোমাদের আঁস্থময় অঙ্গুলীতে 
পূর্বপুরুষদের সণ্টিত কতকগুলি অমূল্য রত্বের অঙ্গুরীয়ক আছে, তোমাদের 
পাতগন্ধ শরীরের আলিঙ্গনে পূর্বকালের অনেকগাঁল রত্রপোটকা রাক্ষত রয়েছে। 
এতাঁদন দেবার সাবধা হয় ?ন। এখনই ইংরাজরাজত্বে অবাধ ববিদ্যাচর্চার ধনে, 
উত্তরাধিকারখদের দাও, যত শগদ্র পার দাও। 

“তোমরা শৃন্যে বিলীন হও, আর নূতন ভারত বেরক; বেরুক লাগ্গল ধরে, 
চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে মালা মুচি মেথরের ঝূপাঁড়র মধ্য হতে । বেরূক 
মুদীর দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনানের পাশ থেকে । বেরুক কারখানা থেকে, 
হাট থেকে, বাজার থেকে । বেরুক ঝোপ জঙ্গল পাহাড় পর্বত থেকে । এরা সহমত 
সহমত বংসর অত্যাচার সয়েছে, নীরবে সয়েছে, তাতে পেয়েছে অপূর্ব সাঁহফ্তা। 
সনাতন দুঃখ ভোগ করেছে, তাতে পেয়েছে অটল জাবনী শান্ত । এরা একমুঠো 
ছাতু খেয়ে দুনিয়া উল্টে দিতে পারবে; আধখানা রুট পেলে ন্েলোক্যে এদের 
তেজ ধরবে না। এরা রন্তবীজের প্রাণসম্পন্ন। আর পেয়েছে অদ্ভূত সদাচার বল, 
যা ন্রেলোক্যে নেই। এত শান্তি, এত প্রীত, এত ভালবাসা, এত মুখাট-চুপ-করে 
দিনরাত খাটা, এবং কার্যকালে 'সংহের 'বরুম !! 

“অতীতের কঙ্কালচয়! এই সামনে তোমার উত্তরাধিকারী ভবিষ্যৎ ভারত। 
এঁ তোমার রত্রপোঁটকা, তোমার মাঁণকের আধাট; ফেলে দাও এদের মধ্যে, যত শপঘ্ব 
পার ফেলে দাও। আর তৃমি যাও, হাওয়ায় বিলনন হয়ে অদৃশ্য হয়ে যাও। কেবল 
কান খাড়া রেখো, তোমার যাই বিলীন হওয়া, অমাঁন শুনবে কোঁট জাম 


যৃগ্-প্রবর্তক বিবেকানন্দ ১৬১ 


ন্রিলোক্যকম্পনকারী ভবিষ্যৎ ভারতের উদ্বোধন-ধবান-_বাহ গুরুকী ফতে'।” 
সমাজসংস্কার বা সমাম্ট মানবের সামাঁজক সমূল্নাতির এই আদশ'ই স্বামিজী 
বারম্বার বর্তমান ভারতের সম্মুখে স্থাপন কাঁরয়াছেন। আম উপরে স্বামিজীর 
প্রণালীর আভিনবত্ব উপলাব্ধ করিবেন। বেদান্তের মহান তত্প্রচারকেরা সমাজের 
সাহত আপোষ কাঁরতে গিয়া, “পারমার্থক" সত্য, 'ব্যবহারিক' জগতে প্রষোজ্য নহে 
বালয়া লৌকিক বৈষম্যকে সমর্থন কাঁরয়াছিলেন, ফলে মানবাত্মার অপাপাবদ্ধ 
মাহমার উপর জাতিগত জল্মগত অপ্পাবন্রতা ও আধকারভেদ আরোপ কাঁরয়া বহু 
৬০৭ উচ্চবণাঁয়েরা রা সাধারণ আঁধকার হইতে বাত কারয়া পশহবং 
করিয়া তুিয়াছিলেন। সত্য সত্যই যাহা জন্রান্ত, তাহার মধ্যে পারমার্থক' ও 
ব্যবহারিক ভেদ নাই। কি এই ভোর লতার িনলিনের হালে 
সামাজিক ভয়াবহ বৈষম্যবাদ সৃষ্ট কাঁরয়া ভারতের গভীর অধঃপতনের কারণ 
হইল'। স্বামিজী জল্মগত, জাতিগত আঁধিকারবাদকে নির্ভয়ে অস্বীকার কারবার 
জন্য নব্য-ভারতকে আহ্বান কাঁরয়া বাঁললেন-_-“বেদান্তের এই সকল মহান তত্ব 
কেবল অরণ্যে বা গারগুহায় আবদ্ধ থাকিবে না; বিচারালয়ে, ভজনালয়ে, দারিদ্রের 
কুটিরে, মৎস্যজীবীর গৃহে, ছান্রের অধ্যয়নাগারে সব্ত এই সকল তত্ব আলোচিত 
ও কার্যে পাঁরণত হইবে ।” যে কোন বর্ণের, ষে কোন বংশের, যে কোন সমাজের 
প্রত্যেক বালকবালকাকে এভাবে গ্াঁড়য়া তুলিবার জন্য তান লোকশিক্ষার এক 
অভিনব আদর্শ তুলিয়া ধারলেন। 
সমাজকে আচার্যদেব অখন্ডভাবেই গ্রহণ কাঁরতেন, সমগ্র লইয়া বিচার কাঁরতেন। 
টুক্‌রা টুকরা ভাবে উচ্চশ্রেণীর সাবধার দক হইতে কোন 'বিশেষ প্রথা তুলিয়া 
দিবার জন্য বগত শতাব্দীর বা চেষ্টার নিষ্ফল পুনরাভনয়ে শৃল্তক্ষয় না কাঁরয়া 
তান চাহিয়াছলেন জাতির সমস্ত অঙ্গে স্বাভাবক স্বাস্থ্য ফিরাইয়া আনতে । 
জঁবদেহে যৌবন আপিলে যেমন তাহার সকল অগ্গই পুস্ট ও বিকাশিত হইয়া উঠে: 
তেমনি জাত যাঁদ সুস্থ, সবল ও ক্রিয়াশীল হয়, তাহা হইলে যেখানে ষে সংস্কার 
আবশ্যক, তাহা আপনা হইতেই স:সম্পন্ন হইবে। এই জন্যই তিনি বলিতেন, 
“আম সংস্কারে বিশবাসী নাহ, স্বাভাবিক উন্নাতিতে 'বিশবাসী।” 
ভারতের জাতীয় জবন পুনর্গঠনে স্বামিজীর এই আদর্শকে আমরা 
বৈদান্তিক সাম্যবাদ বাঁলতে পাঁর। ষে তামাঁসক জড়ব্দ্ধি মানুষের সহিত 
মানূষের ভেদ ও বৈষম্যকে চরম কারয়া তৃলিয়াছে, যাহা কোট কোট নরনারীকে 
অস্পৃশ্য, অন্ত্যজ ভাবিতে শিখাইয়াছে, তাহার প্রতিরোধকল্পে মানবাত্মার 
মঙ্গলমাহমা সমাজের সর্বস্তরে প্রচার কারতে হইবে। কিন্তু আদর্শ প্রচার কারতে 
গেলে আদর্শচরি্র মানুষ চাই। এই শ্রেণীর মানুষের অন্বেষণে স্বভাবতঃই 
চারন্রবান ও স্বদেশপ্রোমক শিক্ষিত যুবকদের প্রাত তান দৃষ্টিপাত কাঁরিয়া- 
ছিলেন। তানি ইহাণ্ড দেখিয়াছিলেন, 'শীক্ষিত ফুবকগণের বহু সদগুণ থাকা 
সত্তেও প্রচলিত সমাজব্যবস্থা ও শিক্ষাপ্রণালীর দোষে তাহাদের চাঁরন্রের মেরুদণ্ড 
ভাঁঙ্গয়া গ্িয়াছে। যখন জাতীয় শিক্ষাপারষং অথবা 'হন্দু 'বিশবাবদ্যালয় 


শাক্ষত যুবকগণ নূতন কারয়া শিক্ষালাভ কািবেন। আচার্য প্রচারক ও 


১৬২ বিবেকানন্দ চাঁরিত 


লৌকিক বিদ্যাশিক্ষাদাতারূপে ইহারা সমাজের সর্বানম্নস্তর হইতে শিক্ষাদান 
আরম্ভ কাঁরবেন। “একাঁদকে ব্রাহ্মণ অপরাঁদকে চণ্ডাল-_চণ্ডালকে রুমশঃ ব্রান্দণ্বে 
উন্নয়নই তাঁহাদের কার্ধপ্রণালন” হইবে! “উচ্চবর্ণের শিক্ষা, সদাচার, যাহা লইয়া 
তাহাদের তেজ ও গৌরব সেই শিক্ষা যাহাতে নিাজাতায়গণ অবাধে লাভ কারতে 
পারে” নূতন শিক্ষাপ্রণালীর তাহাই হইবে বৈশিষ্ট্য 

বারা ছায়ার জানি কারার রডের এবারে 
উদ্বোধন মন্ত্। আত্মপ্রত্যয়হীন জাতীয় এক্যবোধ-বাঁজতি, বহু আঘাতে ম্িয়মাণ 
ভারত-সন্তান শুনল, “আগামী পণ্টাশৎ বর্ষ ধাঁরয়া তোমরা কেবলমান্্ স্বর্গাদপি 
গরীয়সী জননী জন্মভামর আরাধনা কর; অন্যান্য অকেজো দেবতাগণকে এই 
কয় বর্ষ ভুলিলেও কোন ক্ষাত নাই। অন্যান্য দেবতা 'নাদ্রত। একমাত্র দেবতা-_ 
তোমার স্বজাতি; সর্বত্রই তাঁহার হস্ত, সবন্্ুই তাঁহার জাগ্রত কর্ণ, সকল ব্যাঁপয়া 
আছেন। তোমরা কোন নিম্ফলা দেবতার অন্বেষণে ধাবিত হইতেছ, আর তোমার 
সম্মুখে, তোমার চতুর্দিকে যে দেবতাকে দোঁখতোছি, সেই বিরাটের উপাসনা 
কারতে পাঁরতেছ না। * * * এই সব মানুষ, এই সব পশু ইহারাই তোমার 
ঈশ্বর, আর তোমার স্বদেশবাঁসগণই তোমার প্রথম উপাস্য।” 

বহ;কাল-ীনস্তরঙ্গ ভারতের জনসমুদ্রে াববেকানন্দ অকস্মাৎ আবির্ভূত 
বাঁটকার মত তরঙ্গ তুলিলেন। ভারতের প্রান্ত হইতে প্রান্তান্তরে সত্যের অমোঘ 
বীর্ষপূর্ণ বাণী ছড়াইয়া পাঁড়ল। কিন্তু কাজ কতটুকু হইল? ভগবান বিষ 
যেমন তৃতীয় অবতারে সাগরাম্বরা ধাঁরন্রীকে প্রলয়পয়োঁধ হইতে দ্বার্নবার বলে 
টানিয়া তুলিয়াছেন, তেমান অশান্ত অধীরতা লইয়া ভারতবর্ষকে' হণনতাপত্ক 
হইতে টানিয়া তুলিবার জন্য বিবেকানন্দ তাঁহার বরবাহ প্রসারিত কাঁরলেন। 
কিন্তু পাশ্চাত্যদেশ হইতে তাঁহার প্রত্যাবর্তনের পর যে উৎসাহ দেখা গেল, তাহা 
স্থায়ী হইলনা। দুই বংসর, তিন বৎসর অপেক্ষা করিয়াও বিবেকানন্দ “মাতৃমল্তে 
দীক্ষিত সহম্্র যুবক” পাইলেন না। বেলুড় মঠের গঞ্গাতীরে জ্ববৃক্ষমূলে 
বাঁসয়া জীবন-সায়াহে বিবেকানন্দ বিলাপ করিয়া বালতেন, যাহাদের ডাকিলাম, 
তাহারা আসল না। বহু শতাব্দীর সংস্কার, গাঁতহঈন জীবনযান্রার উপর 
গতানগাঁতকতার পাষাণভার, এত অল্পে দূর. হইবার নহে। বাণাবদ্ধ কেশরীর 
মত ক্ষুব্ধগ্জনে জনারণ্য প্রকম্পিত কাঁরয়া নব্যভারতের মন্তরগুর: চাঁলয়া গেলেন। 
কিন্তু তাঁহার সঙ্কল্প অমর হইয়া রাহল। তাঁহার দেহত্যাগের তিন বৎসর পরেই 
বাঙ্গলার জাতীয় জীবনে যুগান্তকারী অভাবনীয় পাঁরবর্ত্ন আমরা প্রত্যক্ষ 
কারিলাম। স্বদেশী আন্দোলনের জাগ্রত বাঙ্গলা 'চিনিল, বিবেকানন্দকে। তাঁহার 
প্রাণপ্রদ জীবনপ্রদ বাণ নব্যবাঙ্গলা নূতন করিয়া অনুভব কাঁরল। বিবেকানন্দের 
শচন্তাধারার প্রথম সংঘাতে জাগ্রত ভারত, পরবতর্ঁকালে তিলক ও গান্ধীজাঁর 
নেতৃত্বে বিশাল গণ-আন্দোলনরে মধ্য দয়া জাতীয় এঁক্য ও উন্নাতর সন্ধান 
পাইল। ভারতে মানবমুন্ত-সাধনার আজ যে দুঃসাধ্য উদ্যম ঢাঁলয়াছে. দূরপ্রসারী 
ভবিষ্যদ্দস্টবলে তাহা প্রত্যক্ষ কাঁরয়াই 'ববেকানন্দ বলিয়াছেন, “এবার কেন্ড্র 
ভারতবর্ষ ৪ 

১৫ই ফেব্রুয়ারী সোমবার স্বামিজী মাদ্রাজ হইতে কলিকাতাগামশ জাহাজে 
আরোহণ কারলেন। কলম্বো হইতে মাদ্রাজ পর্যন্ত আিশ্রান্ত বন্তৃতা, কথোপ- 
কথন, দেখা-সাক্ষাৎ ইত্যাদিতে তান ক্লান্ত হইয়া পাঁডয়াছিলেন। লোকমন্য 
[তিলক তাঁহাকে পৃণা যাইবার অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিয়াছলেন; কিন্ত প্রবল 
ইচ্ছা সত্তেও স্বামিজশ পণা যাল্রা স্থগিত রাখলেন। কয়েকদিন বিশ্রামের আশায় 


যুগ-প্রবর্তক বিবেকানন্দ ১৬৩ 


1তনি স্থলপথ বর্জন কারয়া জলপথে কাঁলকাতা যান্রা কাঁরলেন। মনে ভাবতে 
লাগিলেন, এই আঁভনন্দন সভা আর বন্তৃতার পালা শেষ কাঁরয়া কবে হমালয়ের 
কোড়ে বিশ্রাম লাভ কারব। 

স্বামী বিবেকানন্দের ভারতে প্রত্যাবর্তনের সংবাদ প্রচারত হইবার পর 
হইতেই বাঙ্গলাদেশ, বিশেষতঃ কাঁলকাতানগরা সাগ্রহে তাঁহার শুভাগমন প্রত্যাশা 
কারতোছিল। তাঁহার মাদ্রাজ হইতে সমুদ্রপথে কলিকাতা আগমনের সংবাদ 
পাইয়া, নাগারকদের পক্ষ হইতে গাঠত অভ্যর্থনা সাঁমাত যথোঁচিত আয়োজন 
উদ্যোগ করিতে লাগলেন। 

স্বামিজী শিষ্যবর্গসহ জাহাজ হইতে "খাঁদরপুরে অবতরণ কারয়া দোখলেন, 
তাঁহাকে শিয়ালদহ স্টেশনে লইয়া যাইবার জন্য একখান স্পেশ্যাল ট্রেন অপেক্ষা 
কাঁরতেছে। ভোর ৭টা ৩০ 'মানটের সময় দ্রেন ধীরে ধীরে প্ল্যাটফর্মে প্রবেশ 
করিল। ট্রেন বংশীধবনি কাঁরবামান্র, সহম্ত্র সহম্ত্র মালতকণ্ঠে “জয় রামকৃফদেব 
কণ জয়” “জয় বিবেকানন্দ স্বামিজশী কী জয়” রবে স্টেশন মুখাঁরত হইয়া 
উাঠল। স্বামজণ ট্রেন হইতে অবতরণ করিয়া সমবেত জনসঞ্ঘকে যু্তকরে প্রণাম 
করিলেন। নরেন্দনাথ সেন প্রমুখ অভ্যর্থনা সামাতির সভ্যবন্দ বহ-কন্টে জনতা 
ভেদ করিয়া তাঁহার সম্মুখে উপাঁস্থত হইয়া তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা করিয়া 
বিবিধ পুষ্পমাল্যে ভাঁষত কাঁরলেন। সহস্র সহম্র সম্দ্রমপূর্ণ উদগ্রীব দৃষ্টিস্নাত 
হইয়া কীীর্তমান সন্ন্যাসী, িঃ ও মিসেস সৌঁভিয়ার সমাভব্যাহারে চতুরাশব- 
যোজিত শ্কটে আরোহণ  কারিলেন। যুবকগণ গাঁড়র ঘোড়া খুলিয়া দিয়া 
নিজেরাই পর টাঁনয়া লইয়া যাইতে লাগলেন। পত্র-পুষ্প-পল্লব-পতাকা- 

মনোহর তোরণন্বার আঁতক্রম কাঁরয়া শকট পণ কলেজে 

উপনশত ইল তথায় 'িয়ংকাল সমাগত সুধীবৃন্দকে সময়োচিত শিল্টালাপে 
পাঁরতৃপ্ত কাযা স্বামিজী বিদায় গ্রহণ কাঁরলেন। বাগবাজারের পশুপাঁতনাথ 
বসুর আলয়ে সোঁদন "ভিক্ষা গ্রহণ কারবার জন্য তানি গরুভ্রাতাগণসহ ইতো- 
পর্বেই আহৃত হইয়াঁছলেন। মধ্যাহকাল তথায় যাপন কারয়া অপরাহ্রে তান 
সদলবলে কাশীপুরের গোপাললাল শীল মহাশয়ের বাগানবাটীতে গমন করিলেন 
তাঁহার পাশ্চাত্য শিষ্য ও শিষ্যাগগণসহ বাস করিবার জন্য উহা 
অভ্যর্থনা সাঁমাতির কর্তৃপক্ষ প্রদান করিয়াছিলেন। 

প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত দলে দলে নরনারীর ভাঁড়। কেহ তত্ীজিজ্ঞাস,, 
কেহ কৌতহুলী দর্শক! বপরামর ব্যাদাত সত স্বামিজণ বিরত া হইয়া 
সমাদর সহকরে সকলের সাঁহত সদালাপ কাঁরতেন। রান্নে আলমবাজার মঠে 
গিয়া গুরুভাইদের সাঁহত ভাঁবষ্যং কার্য প্রণালী সম্পর্কে আলোচনা কাঁরতেন। 
ভারতের ও বাগ্গলার নানাস্থান হইতে আগ্রহপূর্ণ আমন্ণ আসতে লাগিল; 
কিন্তু স্বামিজণ কিছুকাল কাঁলকাতায় থাকিয়া তাঁহার আদর্শ প্রচার এবং 
প্রচারকার্ষধের অনুকূল সঙ্ঘ গঠনের উদ্যোগ করিতে লাগলেন। 

সপ্তাহকাল পরে, ২৮শে ফেরুয়ারী কাঁলকাতাবাসীর পক্ষ হইতে রাজা সার 
রাধাকান্ত দেবের শোভাবাজারস্থ প্রাসাদের স্যাবস্তৃত প্রাঙ্গণে আঁভনন্দন সভা 
আহৃত হইল। বিশিষ্ট নাগঁবিকগণ, পশ্ডিতগণ, ইয়োরোপাীয় ভদ্লাকগণ, 
বিশেষভাবে কলেজের ছারগণ 'নার্দষ্ট সমায়র পূর্বেই সভায় উপাস্থিত হইদলন। 
প্রায় পণ্ সহস্র ব্যান্ত সভায় সমবেত হইয়াছলেন। স্বা্মজী সভাস্থলে প্রাবশ 
কারবম্মাত সমবেত জনতা সম্দ্রমভরে দাঁড়াইয়া জয়ধ্নি উচ্চারণ ক্রিল। 'বাশিম্ট 
ব্যান্তদের শিষ্টাচার ও কুশল প্রশ্নাদির পর সভাপতি রাজা 'বিনয়কৃ্ণ দেব 


১৬৪ 1ববেকানন্দ চাঁরত 


রোপ্যাধারে আঁভনন্দনপন্র স্বামিজীর হস্তে অর্পণ কাঁরলেন এবং আঁভনন্দনপন্ত 
পাঠ করিলেন। আঁভনন্দনপন্রে পাশ্চাত্যদেশে বেদান্ত ও 'হন্দু-সভ্যতা-সংস্কাত 
প্রচারকারী সন্ন্যাসীকে ভারত তথা বাঙ্গলার মুখোজ্জবলকার সন্তানরূপে 
ভূয়সী প্রশংসা করা হইয়াছিল। স্বীয় জন্মভূমিতে সহম্ত্র সহম্র স্বদেশবাসী, 
বিশেষতঃ ষুবকগণ কর্তৃক অকৃত্রিমভাবে অভ্যার্থত হইয়া আবেগের সাঁহত তানি 
যে অপূর্ব বন্তৃতা কারয়াছিলেন, সমগ্র জনতা মন্্রমুগ্ধবৎ তাহ। শ্রবণ কাঁরয়াছল । 
এ যেন এক নূতন মানুষ নূতন সুরে কথা কাঁহতেছে। ভারতের শামবত আত্মা 
যেন মযৃ্তিগ্রহণ করিয়া নবীন ভারতকে নূতন আশায় সঞ্জশীবত কারিবার জন্য 
অমৃতবাণী, অভয়বাণী উচ্চারণ কারতেছেন। ভারতবর্ষের পরম প্রয়োজনকে 
উপলাব্ধ কারবার উগ্র তপস্যার মর্মকথা তাঁহার কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত হইল :_ 

“মানুষ আপনার ম্যান্তর চেষ্টায় জগৎপ্রপণ্টের সম্বন্ধ একেবারে ত্যাগ কাঁরতে 
চায়। মানুষ 'নজ আত্মীয়-স্বজন, স্তরী-পূত্র-বন্ধু-বান্ধবের মায়া কাটাইয়া সংসার 
হইতে দূরে, আঁতিদূরে পলাইয়া যায়। চেষ্টা করে দেহগত সকল সম্বন্ধ, পুরাতন 
সকল সংস্কার ত্যাগ কাঁরতে, এমনাঁক, মান্ষ নিজে যে সাধা্রহস্ত' পাঁরামত 
দেহধারী মানব, ইহা ভুলিতেও প্রাণপণে চেষ্টা করে; কিন্তু তাহার অন্তরের 
অন্তরে সে সর্বদাই একাঁট মৃদু অস্ফুট ধৰনি শুনতে পায়, তাহার কর্ণে সর্বদা 
একাঁট সর বাঁজিতে থাকে, কে যেন 'দিবারার্র তাহার কানে কানে বাঁলতে থাকে, 


গাঁতবেগ সণ্টার করিয়া সমন্টিমান্ত, এই দুই আপাত [বিপরীত আদর্শ-সংঘাত 
তাহার সাধক ও পাঁরব্রাজক জশবনে আমরা বারম্বার দৌখয়াছি। মৃন্তর এই 
সুমহান প্রয়াসের সর্বশেষ চেষ্টায় সমাধকামী সাধক কন্যাকুমারীতে ভারতবর্ষের 
সর্বশেষ খশলাসনে বাঁসয়া তনৃত্যাগের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু সূর্য- 
চন্দ্র-তারাহাীন মহাশূন্যে, দেশকালপাত্র আঁতক্রম কাঁরয়া তাঁহার মন উধের্ উঠিতে 
পারল না, নামর্পহান ব্হ্ম-সমাধির পাঁরবর্তে তাঁহার ধ্যানে জননী জন্মভূঁমর 
রূপ ফুটয়া উঠিল। তাঁহার ধ্যানভঙ্গ হইয়াছিল। তান অশ্রুপ্লাবত নেত্রে 
বালয়াছিলেন, “জনাঁন, আম মৃক্তি চাই না; তোমার সেবাই আমার জীবনের 
একমান্ন অবাঁশম্ট কর্ম।” 

এই সাধনালব্ধ স্বদেশপ্রেম-ষজ্জের উদ্বোধনকজ্পে মহাভাগ খাত্বক উদাত্ত- 
কণ্ঠে বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া তাঁহার প্রিয় যজমান ভারতীয় যুবকবৃন্দকে 


বাতাস পূর্ণ হইয়া রাঁহয়াছে, সে কম্পনে স্বদেশপ্রেমক-সাধকের হদয়-বীঁণার 
তল্তীতে 'নিত্যকাল বাজতে থাঁকবে, “আম তোমাদের নিকট এই গরীব, অজ্ঞ, 
অত্যাচার-পশীড়তদের জন্য এই সহানুভূতি, এই প্রাণপণ চেষ্টা দায়স্বরূপ অর্পণ 
করিতেছি। যাও, এই মৃহূর্তে সেই পার্থসারাথর মন্দিরে, যানি গোকুলে দীন- 
দারদ্র গোপগণের সখা ছিলেন, যিনি তাঁহার বুদ্ধ অবতারে রাজপুরুষগণের 
আমল্লণ অগ্রাহ্য কাঁরয়া এক 'বেশ্যার 'নমল্লণ গ্রহণ কাঁরয়া তাহাকে উদ্ধার 
কাঁরয়াছিলেন; যাও, তাঁহার 'নিকট গিয়া সাম্টাঙ্গে পাঁড়য়া যাও এবং তাঁহার 
নিকট এক মহাবালি প্রদান কর; বঁল- জীবনবাঁল, তাহাদের জন্য, যাহাদের জন্য 
তান যুগে ষূগে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, যাহাদের "তান সর্বাপেক্ষা ভালবাসেন, 
সেই দা, দাঁরদ্র, পাঁতত, উৎপণীড়তদের জন্য। তোমরা সারাজীবন এই ত্রিশ- 
কোটি ভারতবাসীর উদ্ধারের রত গ্রহণ কর- যাহারা দিন দিন ডুবিতেছে।” 


যুগ-প্রবর্তক বিবেকানন্দ ৯৬৫ 


স্বীয় জল্মভূমিতে দাঁড়াইয়া বিবেকানন্দ 'কম্পনাপ্রয় ভাবুক' বাঁলয়া উপহাসিত 
বাঙ্গালী যুবকগণের 'নকট মাতৃভূমির জন্য মহাবাল প্রার্থনা করিলেন। বার 
হও শ্রদ্ধাসম্পন্ন হও, চরিন্রের তেজ ও বীর্যকে জাগ্রত কারয়া মহোৎসাহে কার্ষে 
প্রবৃত্ত হও; এমন কথা বাঙ্গালী যুবকগণের কর্ণে প্রথম প্রবেশ কারল। “এই 
কালকাতা নগরণীর রাজপথে এক নগণ্য বালকরূপে আ'মও খেলা কারয়া 
বেড়াইতাম, ইচ্ছা হয় এই ধূলির উপর বাঁসয়া তোমাঁদগকে মনের কথা খাীলয়া 
বাঁল;” এমাঁন অকপট আবেগের সাহত স্বামজ যুবকাদগকে আহ্বান করিয়া 
বাঁললেন, “আমার এই কার্যভার, হে বাঙ্গাল যুবকগণ, তোমরা গ্রহণ কর। এই 
কার্ধের উন্নীত ও [বস্তার আমার কল্পনাকে বহুদূর পশ্চাতে ফেলিয়া অগ্রসর 
হউক। আম সূচনামান্র কারয়াছ, তোমরা সম্পূর্ণ কর। বর্তমান যৃগের দায়ত্ব 
ও কর্তব্য বুঝিয়া লও । আর কখনো কোন দেশের যূবকদের স্কন্ধে এত গুরুভার 
পড়ে নাই, আমম প্রায় অতাঁত দশবংলর ধাঁরয়া সমুদয় ভারতবর্ষ ভ্রমণ কাঁরয়াছি, 
তাহাতে আমার দূঢ় সংস্কার হইয়াছে যে, বাঙলার যুবকগণের ভিতর দিয়াই 
সেই শাস্ত প্রকাশ পাইবে, যাহা ভারতকে 'তাহার উপযুক্ত আধ্যাণত্মক আঁধকারে 
প্রাতষ্ঠিত করিবে ।” 

কেবল এই সকল কথা বাঁলয়াই স্বাঁমিজী ক্ষান্ত হইলেন না। সম্মুখে একটা 
জীবন্ত সগুণ আদর্শ না থাকিলে চারত্র গাঁঠত হয় না। “কোন মহান আদর্শ 
পুরুষে বিশেষ অনুরাগী হইয়া তাঁহার পতাকার 'নম্নে দণ্ডায়মান না হইয়া 
কোন জাঁতই উঠিতে পারে না। * * * রামকৃষ্ণ পরমহংসে আমরা এইর্‌প এক 
ধর্মবীর, এইর্প এক আদর্শ পাইয়াছি। যাঁদ এই জাত উঠিতে চায়, তবে 
দৃঢ়কন্ঠে ঘোষণা কাঁরতোছ, এই নামে সকলকে মাতিতে হইবে । এই কারণে 
আমাদের জাতীয় কল্যাণের জন্য, আমাদের ধর্মের উন্নতির জন্য, কর্তব্যবৃদ্ধি- 
প্রণোদত হইয়া এই মহান আধ্যাত্ষক আদর্শ তোমাদের সম্মুখে স্থাপন 
করিতেছি। এই রামকৃচ পরমহংস আমাদের জাতির কল্যাণ ও দেশের উন্নাতর 
জন্য, সমগ্র মানবজাতির হিতের জন্য তোমাদের হৃদয় খুলিয়া দিন, যে মহা- 
যুগান্তর অবশ্যম্ভাবী, তাহার সহায়তার জন্য তোমাদগকে অকপট ও দঢব্রত 
করুন|” 
পরমহংসের কথা ইতোপূর্বে কোন প্রকাশ্য সভায় তিনি এমন সমস্পম্ট ভাষায় 
প্রচার করেন নাই। নিউইয়র্কে শিষ্যদের অনুরোধে 'তান শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন 
ও আদর্শ সম্পর্কে 'মদীয় আচার্যদেব' শীর্ধক একাঁট বস্ততা কাঁরয়াছিলেন এবং 
মাদ্রাজের বন্তুতাগ্লিতে স্থানে স্থানে শ্রীরামকৃষ্ণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন মান্। 
কিন্তু ভারতের পনরুগানের জন্য শ্রীরামকৃষকেই আদর্শরূপে গ্রহণ কাঁরতে 
হইবে, এমন দৃঢ়ভাবে ইতোপূর্বে কোন ঘোষণা করেন নাই। এই প্রথম 'তনি 
বাঙ্গলাদেশকে লক্ষ্য করিয়া স্পম্ট ভাষায় বাঁললেন. “তোমার আমার ভাল লাগ্‌ক 
আর .নাই লাগুক. তাহার জন্য প্রভুর কার্য আটকাইয়া থাকে না। তিনি সামন্য 
ধূলি হইতেও তাঁহার কার্ষের জন্য শত সহম্্র কম সূজন কাঁরতে পারেন। 
মিন উরাচাতা পাহারা রা রানা? রান 
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স্বামজশর কাঁলকাতা আগমনের কয়েকাঁদন পরেই শ্রীশ্রীরামকফদেবের 
জল্মাতাঁথ উপলক্ষে মহোৎসবের শুভাদন সমাগত “হইল । তখন দক্ষিণশ্বর 
কালশবাড়ীতেই উত্ত উৎসব অনুষ্ঠিত হইত। নিদিষ্ট দিবস প্রভাতে স্বামজশ 

১২ 


১৬৬ গিবেকানন্দ চরিত 


পাশ্চাত্য শিষ্য ও শিষ্যাগণসহ দক্ষিণে*বরে আগমন করিলেন। বিপুল জনসঙ্ঘ 
তাঁহাকে দোখবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিল। সাধারণের সাগ্রহ অনুরোধে তান 
কয়েকবার বন্তৃতা প্রদান কাঁরতে চেস্টা কারলেন, কিন্তু উৎসবের আনন্দকোলাহলের 
মধ্যে বন্তুতা করা সম্ভব হইয়া উাঁঠল না। স্বামজী বালকের ন্যায় হাস্যোজ্জ্বল 
বদনে ইতস্ততঃ ডগ 
লাগলেন। অতঃপর উৎসবান্তে প্রসন্নীচত্তে. আলমবাজার মঠে 'ফাঁরয়া আসিলেন। 

স্বীয় জল্মভূঁমিতে 'ফাঁরয়া আসিয়া স্বামজী যে কেবল আঁবামশ্র অভ্যর্থনা 
ও সম্বর্ধনাই লাভ করিয়াছিলেন, তাহা নহে। পাশ্চাত্যদেশে যে সকল ভারতীয় 
ভদ্রমহোদয় খুষ্টান পাদ্রীদের সাহত যোগ দিয়া স্বামিজীর বিরুদ্ধে নানা অলীক 
কুৎসা প্রচার করিয়াছলেন, তাহারা, ্বদেশেও নীরব রাহলেন না। নবাঁবধানন 
ব্রাহ্ম বি. মজুমদার স্বামিজীর আচরণ ও চরিন্ন লইয়া জঘন্য কুৎসাপূর্ণ 
কয়েকখানি পুস্তিকা লাখয়া স্বীয় শোচনীয় মানাসক দৈন্যের পাঁরিচয় 
দিয়াছলেন। খৃষ্টান পাদ্রী ও ব্রাহ্ম কোলাহলের সহিত 'বঞ্গবাসন" পান্রকার 
ব্রাহ্মণ পাণ্ডিতেরাও বাত্গলা-গাঁলামাশ্রত দেবভামায় বিবেকানন্দের নিন্দা প্রচার 
করিতে লাগিলেন। “যে ব্যান্ত কপর্দকশূন্য অবস্থায় বিদেশে শুন্য ডিগ্রীরও 
২০ "ডিগ্রী নীচের শীতে অনাবৃত স্থানে রাত্রি যাপন কারতে ভীত হন নাই, 
তাঁহাকে তাঁহার স্বদেশে ভয় দেখান আত সুকঠিন।” এই জঘন্য প্রচারকার্য 
দেখিয়া উৎকাঁণ্ঠত সহকমর্ণাদগকে স্বামীজী কেবল বলিলেন--“ভাল বল্‌ক আর 
মন্দ বলুক, তবু উহারা আমার সম্বন্ধে কিছু বলুক ।” 

শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোসবের কছাাদন পর, স্বামিজশ স্টার রঙ্গমণ্টে একটি 
বতুতা দেন। বন্তুতার বিষয় ছিল 'সর্বাবয়ব বেদান্ত'। এই বন্তৃতায় তিনি 
'বঙ্গবাসৃ'র আশ্রত ভণ্ড ও বর্ণাশ্রমী ব্রাহ্মণ-পাশ্ডতদের কুযুক্তি ও কুতর্ক 
খণ্ডন করিলেন। স্বামিজণ প্রথমে দেখাইলেন, বেদান্ত এক এক সময়ে ভিন্ন ভিন্ন 
আচার্যগণ 'বিভন্নভাবে ব্যাখ্যা করায় বহু িবরোধী দার্শীনক মতবাদের সৃম্টি 
হইয়াছে এবং ক্রমে অধ্যাত্সসাধনার সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া বেদান্ত দার্শানক 
পাঁণ্ডিতগণের উর্বর মাস্তিচ্কের ব্যয়াম-ক্ষেত্রূপে পাঁরগাঁণত হইয়াছে । কতকগালি 
পুরাণ, কয়েকখান আধানক স্মাতিগ্রন্থ ও বিশেষভাবে লোকাচার ও দেশাচারই 
ধর্ম বিয়া যাহারা ধায়া লইয়াছেন, তাঁহাদের ভ্রান্তাবশ্বাস দূর কারবার জন্য 
স্বামিজী দেখাইলেন, বেদান্ত দুবোধ্য দর্শনশাস্ত নহে, উহাই সনাতনধর্মের 
ভাত্ত। বেদান্তের আলোকবার্তকা তুলিয়া স্বামজন বর্তমান সামাঁজক আচার 
ও ধর্মাচরণের শোচনীয় দুর্গত দেখাইলেন। বাঙ্গলাদেশে তথাকাঁথত সনাতনীরা 
বর্ণাশ্রমধর্মের মাহমা কীর্তন ও খাদ্যের বিচার লইয়া তুমূল কলহ কাঁরতেছেন, 
পিন্তু ধর্মকে কেবলমান্ন রান্নাঘরে ঢ্‌কাইয়া রাখিলেই বর্ণাশ্রমাচার রক্ষা পাইবে, 
ইহা পাগলের কজ্পনা। যে দেশে চাতৃর্ণ্য নাই, প্রাচীন বর্ণাশ্রম বহাঁদন লুপ্ত 
হইয়া যেখানে কালরুমে অদ্ভূত জাতিভেদ প্রথা প্রবার্তত হইয়াছে, বিশেষতঃ 
বাঙ্গলাদেশে সনাতনীরা ব্রহ্মণ ও শূদ্র ব্যতীত অনা দুই আঁস্তিত্ব পর্যন্ত স্বীকার 
করেন না. সেখানে যাঁদ কেহ সত্যই বর্ণাশ্রম প্রাতঘ্ঠা কাঁরতে চাহে, তাহা হইলে 
একই জাঁতর 'বাভন্ন শাখাসমূহকে পূনরায় একত্র কাঁরয়া বর্ণের অবান্তর 
দিভাগগীল উঠাইয়া দিতে হইবে৷ যাঁদ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বাঙ্গলাদেশে থাকে. তবে 
তাহাদগকে যজ্ঞোপবীত প্রদান ও বেদ পাঠের আধকার প্রদান করা উঁচিত। 
প্রসঙ্গত ধর্মসংস্কারের জনা স্বামিজী বাঙ্গলাদেশের কুলগুর্‌ প্রথা, মর্খে শাস্ত- 
জ্ঞানহ্শীন ব্রাহ্মণ ও বৈষবগণের ধর্মব্যবসায় অবোদক ও অশাস্তীয় বলিয়া ব্যাখ্যা 


যুগ-প্রবর্তক বিবেকানন্দ ১৬৭ 


করিলেন এবং তাল্লক সাধনার মধ্যে যে জঘন্য ইন্দ্রিয়পরতল্লতা প্রশ্রয় পাইতেছে, 
তাহারও তার সমালোচনা কারলেন। স্বামিজীর এই বন্তৃতায় [তানি তাঁহার মতবাদ 
ও কার্প্রণালী আত স্পম্ট ভাষায় ঘোষণা করিয়া সবসাধারণকে বূঝাইয়া 
দিলেন, কুসংস্কার ও গোঁড়ামর সাঁহত 'তাঁন আপোষ কাঁরবেন না। অদ্বৈত 
বেদান্তের অস্নে বর্তমান প্রচালত বৈষম্যকে বনাশ করাই তাহার ব্রত। 
ইহার পর স্বামজী আর কাঁলকাতায় বন্তৃতা প্রদান করেন নাই। কলম্বো 
হইতে কলিকাতা পর্যন্ত একঘেয়ে আভনন্দন-পন্র ও বন্তৃতায় তান বিরন্ত হইয়া 
উাঁঠয়াছলেন। বন্তৃতায় একটা সামায়ক উত্তেজনা সৃষ্ট করে বটে, কিন্তু তাহা 
স্থায়শ হয় না। এই ব্যাপার লক্ষ্য কাঁরয়া স্বামি ব্যান্তীবশেষকে উপদেশ প্রদান 
করা, চরিন্রগঠন কাঁরতে সহায়তা করা ইত্যাঁদতেই আধকতর আগ্রহ প্রকাশ কারতে 
লাগিলেন। এই সময় সকলেই যে স্বামিজীর নিকট ধর্মোপদেশ গ্রহণ কাঁরতে 
আগমন কাঁরতেন তাহা নহে, কেহ* বা তাঁহাকে কেবলমাত্র দোঁখতে, কেহ বা 
কৌতূহলের বশবতণ” হইয়া তাঁহাকে পরাক্ষা কারতে আঁসতেন। 
বেদান্ত ও অদ্বৈতবাদ প্রচারক বাঙ্গালী সন্ন্যাপীর খ্যাতি শুনিয়া একাঁদন 
পপ পুঠুপবীপ ৬০০৭০ উন ২ নল ২৬ 
কারতে আগমন করিলেন । “আগন্তুক 'পাণ্ডিতগণের সকলেই সংস্কৃতভাষায় অনর্গল 
কথা-বার্তা বালতে পারিতেন। তাহারা আঁসয়াই মণ্ডল পাঁরবোৌম্টত স্বামিজীকে 
সম্ভাষণ কাঁরয়া সংস্কৃতভাষায় কথা-বার্তা আরম্ভ কারলেন, স্বাঁমজণও সংস্কৃতেই 
উত্তর দিতে লাগলেন । * * * পণ্ডিতেরা প্রায় একসঙ্গে চীৎকার করিয়া সংস্কৃতে 
স্বামিজ কে দাশশীনক কটপ্রশনসমূহ কারতোছলেন এবং স্বাঁমজী প্রশান্ত গম্ভীর- 
ভাবে ধারে ধীরে তাহাদিগকে এ বিষয়ক নিজ মমাংসাদ্যোতক [সদ্ধান্তগীল 
বালিতেছিলেন। ইহাও বেশ মনে আছে যে, স্বামজীর সংস্কতভাষা পাঁণ্ডতগণের 
ভাষা অপেক্ষা শ্রুতিমধুর ও সৃললিত হইতোঁছল। পশ্ডিতগণ পরে এ কথা 
বায়াছলেন। স্বামজণ বাদে 1সদ্ধান্তপক্ষ অবলম্বন কারয়াছিলেন এবং পাণ্ডিত- 
গণ পূর্পক্ষবাদী হইয়াছিলেন। শিষ্যের মনে পড়ে স্বামিজী একস্থলে “স্বস্তি 
স্থলে 'আস্তি' প্রয়োগ করায় পশ্ডিতগণ হাসিয়া উঠেন, তাহাতে স্বাঁমিজী তৎক্ষণাৎ 
বলেন, পাণ্ডতানাং দাসোহহংক্ষান্তব্যমেতৎ স্খলনং আমি পণ্ডিতগণের দাস, 
আমার এই ব্যাকরণ স্খলন ক্ষমা করুন।” পাঁণ্ডতেরাও স্বামিজীর ঈদৃশ দৈন্য 
পিন জু ৩০৫ দি ৯৪ 
মীমাংসা পর্যাপ্ত বলিয়া পণ্ডিতগণ স্বীকার কারলেন এবং প্ররীতসম্ভাষণ কাঁরয়া 
গমনোদ্যত হইলেন । দুই চারজন আগন্তুক ভদ্রলোক এঁ সময় তাঁহাদের পশ্চাৎগমন 
কাঁরয়া 'জজ্ঞাসা করিলেন, 'মহাশয়গণ, স্বাঁমজীকে কিরৃপ বোধ হইল 2 তদুক্তরে 
বয়োজ্যেষ্ঠ পাণ্ডিত বাঁলয়াছিলেন, 'ব্যাকরণে গভীর ব্যুৎপাঁন্ত না থাকলেও স্বামিজন 
শাস্তের গঢ়ার্থদ্রম্টা, মীমাংসা কারতে আঁদ্বতীয় এবং স্বীয় প্রাতভাবলে বাদ- 
খণ্ডনে অদ্ভূত পাণ্ডিত্য দেখাইয়াছেন'।” স্বোমি-শিষ্য সংবাদ) 
আলমবাজার মঠের রামকৃষ্ণ-শিষ্য সন্যাসীবৃন্দ তাঁহাঁদণগর "প্রিয়তম “নেতা 
নরেন্দ্রনাথকে সসম্মানে গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু ততপ্রচারত সন্ন্যাস ও কর্ম- 
যোগের নবরূপান্তারত আদর্শ কেহ কেহ সহসা স্বীকার কারতে পারলেন না। 


১৬৮ বিবেকানন্দ চরিত 


অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা অনেকেই স্বামিজীর উপদেশের মর্ম বুঝিতে 
না পাঁরয়া চরাভ্যস্ত রীতিনীত পাঁরত্যাগ কাঁরতে ইতস্ততঃ কারতে লাগলেন। 
স্বাঁমজ হাটবার পান্ত্র নহেন, তান দৃঢ়তার সাঁহত তাঁহাঁদগকে স্বমতে আ'ঁনবার 
জন্য চেম্টা করিতে লাগিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী ও উপদেশগ্দাল স্বামজীর 
প্রীতিভার আলোকে নবাঁনাকার ধারণ করিল.। তিনি তাঁহাঁদগকে বুঝাইয়া দলেন 
যে, তাঁহারা যাঁদ এই ষুগধর্ম প্রচারকার্ষে বদ্ধপাঁরকর না হন, তাহা হইলে ঠাকুরের 
আগমনের উদ্দেশ্য বিফল হইয়া যাইবে । মান্দির ও প্রাতমার গণ্ডাঁ হইতে ভগ্গবানকে 
বাহিরে আঁনয়া “যন্ত্র জীব, তত্র শিব” মন্ত্ে ণবরাটের' পূজায় অগ্রসর হইতে 
হইবে । প্রাচীনকালের সন্ন্যাঁসগণের ন্যায় গারগুহায় বা কুঁটিরাভান্তরে বাঁসয়া 
কেবলমাত্র আত্মসাক্ষাৎকারের চেষ্টায় ব্যাপৃত থাঁকলে চাঁলবে না। 3৯ কর্ম 
ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া মানবকে উচ্চকাে প্রেরণা দিতে হইবে, কোট কোট ভ। 
জিত রা কিতা ভাহার পতাকা 
জীবনোদ্দেশ্য বুঝাইয়া "দয়া বাঁললেন যে, ভারতের কল্যাণকামনায় এমন এক 
আভনব সম্ম্যাস্নী-সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা কাঁরতে হইবে, যাহারা মানবসেবারতে স্ব স্ব 
মুন্তর কামনা তো পাঁরত্যাগ কাঁরবেই, আঁধকন্তু প্রয়োজন হইলে সানন্দে নরকে 
প্যন্তি গমন কাঁরতে প্রস্তুত হইবে। 'বহুজন সুখায়, বহজন হিতায়" শ্রীরামকৃষ্ণ 
অবতনর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার শিষ্য হইয়া যাঁদ আমরা পরার্থে আক্মোৎসর্গ 
কারতে না পারি, তত্প্রচারত মহান যুগাদর্শকে উপলব্ধি কারতে অসমর্থ হই, 
তাহা হইলে সাধারণ ব্যান্ত ও আমাদের মধ্যে প্রভেদ কিঃ 

ক্রমে ক্রমে সন্্যাঁসবৃন্দ তাঁহার যুক্তির সারবন্তা হৃদয়ত্গম করিতে লাগিলেন। 
ইহার প্রথম ফলস্বরূপ পুণ্যস্মৃতি স্বামী রামকৃষ্ঞানন্দ, যান দ্বাদশবর্ধ কাল এক- 
দিনও শ্রীত্রীঠাকুরের পূজা, আরতি ও অর্চনা পাঁরত্যাগ কারয়া অন্যব্র গমন করেন 
নাই, স্বামজীর অনুরোধে বেদান্ত প্রচারকর্ষে দাক্ষিণাত্যে গমন কাঁরলেন। স্বামনী 
অভেদানন্দ ও সারদানন্দজশর পাশ্চাত্যদেশে প্রচার-কার্যভার গ্রহণের কথা আমরা 
ইতোপূবেহ যথাস্থানে উল্লেখ করিয়াছি । স্বামিজীর উৎসাহে অনূপ্রাণত হইয়া 
কার্মশ্রেষ্ঠ স্বামী অখন্ডানন্দজীও মার্শদাবাদে দুভরক্ষপশীড়ত নরনারশীর সেবা- 
কার্ষে প্রস্থান কারলেন। গুরভ্রাতাগ্ণণকে কর্মে প্রবৃত্ত দেখিয়া স্বাঁমজণী আশাতীত 
আনন্দ লাভ কারিলেন। 

বহ্বর্ষব্যাপী কঠোর পারশ্রমে স্বামিজীর বজ্রদঢ় দেহ অসস্থ হইয়া 
পাঁড়য়াছিল। শারশীরক অসস্থতার প্রাত দূক-পাত না কায়া স্বামজণী মঠের 
হ্ষচারণ ও নবদশীক্ষত 'শষ্যবন্দকে গণতা, উপপানষদ- ইত্যাঁদ ভাষ্য সহকারে স্বয়ং 
পড়াইতে লাঁগিলেন। চিকিংসকগণ তাঁহাকে িছাবাদনের জন্য সর্ধপ্রকার মানাঁসক 
শ্রম হইতে বিরত হইবার উপদেশ দিতে লাগিলেন। স্বামিজশ তাঁহাদের পরামশে: 
দাজঁলিং যাত্রা স্থির করিলেন। তাঁহার সাহত মিঃ ও মিসেস সেভিয়ার, স্বামী 
ব্হ্মানন্দ, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, মিঃ গুডউইন. ডাক্তার টার্ণবল এবং তাঁহার মাদ্রাজী 
শিষাণয়- আলাসিঙ্গা পেরুমল, জি. জি. নরাঁসংহাচার্য ও সিগ্গরাভেল মুধলিয়র-_ 
দাঁর্জীলং যাত্রা কারলেন। বর্ধমানের মহারাজা স্বীয় “রোজ-ব্যাগুক” নামক ভবনর 
একাংশ তাঁহাদের বাসের জন্য প্রদান কাঁরলেন। পরে দাঁজীলংয়ের মিঃ এম. এন. 
বানাজর্ঁ স্বামিজ ও তাঁহার সাঁঙ্গগণকে তাঁহার আতথ্য গ্রহণ কবাইলেন। প্রায় 
দূইমাস দার্জীলিংয়ে থাকিয়াও তাঁহার স্বাস্থ্যের বশেষ উন্নতি হইল না। এঁদকে 
অলসভাবে দিন যাপন করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঁঠল। তান পুনরায় 


যূগ-প্রবর্তক বিবেকানন্দ ১৬৯ 


কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। 

স্বামজী যখন বিদেশে তখন কয়েকজন যুবক আলমবাজার মঠে যোগদান 
করিয়া ব্রহ্মচারীর জীবন যাপন কারতোছলেন। তাহারা স্বাঁমজশর নিকট সন্ন্যাস- 
দীক্ষা গ্রহণ কারবার জন্য উন্মুখ হইয়া উাঠলেন। স্বাঁমজী তাঁহাঁদগের উৎসাহ 
দেখিয়া আনান্দিত হইলেন, কিন্তু একজনের সম্বন্ধে তাঁহার গুরুভ্রাতাগণ প্রবল 
আপাত্ত উত্থাপন কারলেন। উত্ত ব্যান্তুর পূর্বজীবন ভাল 'ছিল না, অতএব তাহাকে 
সন্ন্যাস প্রদান কারিয়া মঠভুন্ত করতে অনেকেই আপাত্ত কাঁরলেন।' স্বামিজণ তাঁহার 
গুরুভ্রাতাঁদগকে বলিলেন, “আমরা যাঁদ পাপাীকে আশ্রয় প্রদান কারিতে সংকুচিত 
হই, তাহা হইলে ইহারা আর কোথায় আশ্রয় পাইবে ? এ যখন উচ্চতর পাঁবন্ন জীবন 
যাপন করিবার সঙ্ক্প লইয়া সংসার ত্যাগ কাঁরয়াছে, তখন ইহাকে সাহায্য করা 
আমাঁদগের কর্তব্য। তোমরা যাঁদ উচ্ছৃঙ্খল ও অসংচারন্র ব্যান্তগণের চাঁরন্র সংশোধন 
করিতে অপারগ হও, তাহা হইলে শরিক পাঁরধান কাঁরয়া আচার্যত্ব গ্রহণ কাঁরয়াছ 
কেন?” পাঁতিতপাবন স্বামজীর ইচ্ছাই পূর্ণ হইল, তাঁহার গুর;ভ্রাতাগ্ণ আর 
আপাঁন্ত কাঁরলেন না। 

স্বামিজী বোদক ক্রিয়াকাণ্ডে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী ছিলেন; শাস্্মতে এ সকল 
ক্রিয়াকাণ্ড ঠিক ঠিক সম্পন্ন না হইলে মহাবিরন্ত হইতেন। আজকাল যেমন গেরুয়া 
পারয়া বাহর হইলেই অনেকে সন্ন্যাস-দীক্ষা সম্পন্ন হইল বাঁলয়া মনে করেন, 
স্বামিজী সেরূপ মনে কাঁরতেন না। গৃরুপরম্পরাগত আবহমানকাল প্রচলিত 
বন্মাবদ্যা সাধনোপযোগী সন্ন্যাস গ্রহণের প্রাগনুষ্ঠেযর় সংস্কারগুঁল ব্র্গচারগণের 
দ্বারা ঠিক ঠিক সাধন করাইয়া লইতেন। 

কৃতশ্রাদ্ধ, সন্ন্যাসব্রত গ্রহণেচ্ছ শিষ্গণ যখন আসিয়া স্বামজীর পাদপদ্ম 
বন্দনা কারলেন, তখন স্বামজণ তাঁহাঁদগকে আশশর্বাদ কাঁরিয়া কাঁহলেন, “তোমরা 
মানবজীবনের শ্রেষ্টব্রত গ্রহণে উৎসাহত হইয়াছ; ধন্য তোমাদের বংশ, ধন্য 
তোমাদের গর্ভধারণ । কুলং পাঁবরং জননী কৃতার্থা।” 

অতঃপর সন্ন্যাসাশ্রমের মাহাত্ম্য বর্ণন করিতে কাঁরতে স্বামিজীর বদনমণ্ডল 
উরি রিতা উিলালার এর ক । ভিন দির রাজের “বহুজন 'হিতায়, 
হুর রসাল নস হণ ক বাছা ১3০0 উল? 

ভুলে যায়-_বৃথৈব তস্য জীবনং। পরের জন্য প্রাণ দিতে, জীবের গগনভেদণ ক্রন্দন 
নিতে বধবার অশ্রু মুছাতে, পূত্রবিয়োগাবধুরার প্রাণে শান্তি দান 
করতে, অজ্ঞ ইতর সাধারণকে জীবন-সংগ্রামের উপযোগী করতে, শাস্তোপদেশ 
বিস্তারের দ্বারা সকলের এঁহিক ও পারমার্থক মঙ্গল করতে এবং জ্ঞানালোক 
দয়ে সকলের মধ্যে প্রসুগ্ত ব্রহ্ধাসংহকে জাগীরত করতে জগতে সম্ব্যাসীর জন্ম 
হয়েছে ।” পরে নিজ ভ্রাতৃগণকে লক্ষ্য কাঁরয়া বাঁলতে লাগলেন, “আত্মানো মোক্ষার্থং 
জগাদ্ধতায় চ_ আমাদের জল্ম। কি কচ্চিস্‌ সব বসে? ওঠ্‌-জাগ নিজে! জে 
জেগে অপর সকলকে জাগ্রত কর্‌-নরজন্ম সার্থক করে 'দয়ে চলে যা-“ডীত্রষ্ঠত 
জাগ্রত প্রাপ্য বরান 'িবোধত'।৮% 

স্বামজশ আলমবাজার মঠে ও বাগবাজার বলরাম বসূর ভবনে থাকিয়া 
উৎসাহের সাঁহত যুশধর্ম প্রচার কারতে লাগিলেন। এই কার্ষের জন্য শ্রীরামকৃফ- 
ভন্তবন্দকে সঙ্ঘবদ্ধ কারবার সন্কল্প তাঁহার মনে বহাাঁদন ছিল । ১৮১৯৭ সালের ১লা 
মে স্বামিজীর আহ্বানে শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহশ ও সন্ধ্যাঁসভন্তবৃন্দ অপরাহে বাগবাজার 


* জবাম-শিষ্য সংবাদ। 


১৭০ বিবেকানন্দ চরিত 


বলরাম ভবনে সমাগত হইলেন। স্বামিজী সমবেত ভন্তগণকে লক্ষ্য কারয়া বাঁলতে 
লাগিলেন, “নানাদেশ ঘরে আমার ধারণা হয়েছে, সঙ্ঘ ব্যতত কোন বড় কাজ 
হতে পারে না। তবে আমাদের মত দেশে প্রথম হতে সাধারণতন্দ্রে সঞ্ব তৈয়ার 
করা বা সাধারণের সম্মতি ভোট) নিয়ে কাজ করাটা তত স্মাবধাজনক বলে মনে 
হয় না। এদেশে শিক্ষা-বিস্তারে যখন ইতর-সাধারণ লোক সমাধক সহ্‌দয় হবে, 
যখন মত-ফতের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর বাইরে চিন্তা প্রসারিত করতে শিখবে, তখন 
সাধারণতনল্মমতে সঙ্ঘের কার্য চলতে পারবে। সেইজন্য এই সঙ্ঘের একজন 
01069601 বা প্রধান পাঁরচালক থাকা চাই। সকলকে তাঁর আদেশ মেনে চলতে 
হবে। তারপর কালে সকলের মত নিয়ে কার্য করা হবে। 

«আমরা যাঁহার নামে সন্ধ্যাসী হয়োছ, আপনারা যাঁহাকে জীবনের আদর্শ 
কোরে সংসারাশ্রমে কার্ক্ষেত্রে রয়েছেন, যাঁহার দেহাবসানের বিশ বংসরের মধ্যে 
্রা্য ও পাশ্চাত্য জগতে তাঁহার পণ্য নাম ও অদ্ভুত জীবনের আশ্চর্য প্রসার 
হয়েছে, এই সঙ্ঘ তাঁহারই নামে প্রাতিষ্ঠিত হবে। আমরা প্রভুর দাস, আপনারা এ 
কার্যে সহায় হোন।” 

শারশচন্্র ঘোষ প্রমুখ উপস্থিত গহিগণ এ প্রস্তাব অনুমোদন কাঁরলে 
রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ভাবণ কাধপপ্রণালী আলোচিত হইতে লাগিল। সঙ্ঘের নাম রাখা 
হইল, রামকৃষ্ণ প্রচার বা রামকৃষ্ণ মিশন। উহার উদ্দেশ্য প্রভাতি আমরা উহার মাদ্রত 
বিজ্ঞাপন হইতে উদ্ধৃত কাঁরলাম :_ 


উন্দেশ্য- মানবের 'হিতার্থে শ্রীন্ত্রীরামকৃষ্ণ যে সকল তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন ও কার্ষে 
তাঁহার জীবনে প্রাতপাঁদত হইয়াছে, তাহার প্রচার এবং মনুষ্যের দৈহিক, মানাসক ও 
পারমার্থক উন্নাতকজ্পে যাহাতে সেই সকল তত প্রয্য্ত হইতে পারে তাঁদ্বষয়ে সাহায্য 
করা এই প্রীচারেত্র ছেমশনের) উদ্দেশ্য। 

বত-_জগতের যাবতীয় ধর্মমতকে এক অখণ্ড সনাতন ধর্মের রূপান্তর মান্র জ্ঞানে 
সকল ধর্মাবলম্বীদিগের মধ্যে আত্মীয়তা স্থাপনের জন্য ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ যে কার্ধের অবতারণা 
করিয়াছিলেন, তাহার পরিচালনই এই প্রচারের, ব্রত। 

কার্যপ্রণালন- মানৃষের সাংসাঁরক ও আধ্যাত্বক উন্নতির জন্য বিদ্যাদানের উপয্দক্ত 
লোক শিক্ষিতকরণ, শিল্প ও শ্রমোপজনীবকার উৎসাহ বর্ধন এবং বেদান্ত ও অন্যান্য 
ধর্মভাব, রামকৃষ্ণ-জীবনে যের্প ব্যাখ্যাত হইয়াছিল তাহা জনসমাজে প্রবর্তন। 

ভারতবাঁয় কার্য_-ভারতবর্ষের নগরে নগরে আচার্ধব্লত গ্রহণাভিলাষী গৃহস্থ বা 
সন্ন্যাসাদগের শিক্ষার আশ্রম স্থাপন এবং যাহাতে তাঁহারা দেশ-দেশান্তরে গিয়া 
জনগণকে শিক্ষিত কাঁরতে পারেন, তাহার উপায় অবলম্বন। 

[বদেশীয় কার্ধাবভাগ-_ভারতবাহভূতি প্রদেশসমূহে 'ব্রতধারী' প্রেরণ এবং তত্তৎ- 
প্রদেশে স্থাপিত আশ্রম সকলের ঘাঁনষ্ঠতা ও সহাননভত বর্ধন এবং নৃতন নৃতন 
আশ্রম সংস্থাপন। 


*স্বামিজী উত্ত সামাতির সাধারণ সভাপাঁতি হইলেন । স্বামণ ব্রহ্মানন্দ কাঁলকাতা 
কেন্দ্রের সভাপাঁত ও স্বামী যোগানন্দ তাঁহার সহকারী হইলেন। নরেন্দ্রনাথ মিত্র 
(এট) ইহার সম্পাদক, ডান্তার শশিভূুষণ ঘোষ ও শরচ্ন্দ্র সরকার সহকারী 
সম্পাদক এবং শরচ্চন্দ্র চক্রবতাঁ শাস্রপাঠকর্পে নির্বাচিত হইলেন; সঙ্গে সঙ্গে 
এই 'নিয়মাটও 'বাধবদ্ধ হইল যে, প্রীত রাববার ৪টার পর বলরাম বাবুর বাড়তে 
সমাতর অধিবেশন হইবে। পূর্বোন্ত সভার পরে তিন বংসর পযন্তি * রামকৃষ্ণ 


যুগ্-প্রবর্তক বিবেকানন্দ ১৭১ 


মিশন” সামাতর আঁধবেশন প্রাতি রাববার বলরাম বসু মহাশয়ের বাঁড়তে 
হইয়াছিল। বলা বাহুল্য যে, স্বামিজী যতাঁদন না পুনরায় বিলাত গমন কাঁরয়া- 
1ছলেন, ততাঁদন সুবিধামত সাঁমাতর আঁধবেশনে উপাস্থত থাকিয়া কখনও 
উপদেশ দান এবং কখনও বা কিন্নরকণ্ঠে গান কাঁরয়া শ্রোতৃবৃন্দকে মোহিত 
কারিতেন।» (স্বামি-শিষ্য-সংবাদ) 
বৈদেশিকভাবে কার্য কাঁরতেছেন বাঁলয়া সন্দেহ করিতে লাগলেন। একাঁদন 
সন্ধ্যাবেলা বলরাম বাবুর বাটাঁতে স্বামিজী গুরুদ্রাতাগণের সাহত রহস্যালাপ 
করিতেছেন, এমন সময় তাঁহার একজন সন্ব্যাসী গুরুভ্রাতা সহসা প্রশ্ন করিলেন যে, 
[তান কেন শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রচার কারতেছেন না এবং শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষার সাঁহত 
তৎগ্রচারত আদর্শগুলির সামঞ্জস্য কোথায় 2 কারণ, একান্ত ভান্তর সাহত অনন্য- 
চিত্ত হইয়া সাধন-ভজন সহায়ে কেরলমান্র ঈশবরোপলাব্ধির চেষ্টা করাই ঠাকুরের 
আদর্শ ছিল। অপরদিকে স্বামজী সকলকেই কর্ম রোগী ও দারিদ্রের সেবা, 
[শক্ষাবিস্তার, ধর্মপ্রচার ইত্যাদ কারতে উপদেশ দিতেছেন। এ সকল কর্ম মনকে 
স্বতঃই বাহ্মখ কাঁরয়া তোলে এবং সাধনের বিঘাকর। স্বামজী যে জনীহতকল্পে 
মঠ, মিশন, বেদান্ত সামাতি, সেবাশ্রম ইত্যাঁদ প্রতিষ্ঠা কারবার সঙ্কল্প কারতেছেন, 
স্বদেশপ্রেমের মধ্য দিয়া মানব-সেবাব্রত প্রচার কারতেছেন, এগ্ল পাশ্চাত্য আদর্শ 
বাঁলয়া মনে হয়, কারণ শ্রীশ্রীঠাকুরের সর্বত্যাগই মূলমল্ন ছিল। 

বাহরে লোকের নিকট বিশ্বাবখ্যাত বিবেকানন্দ যাহাই হউন না কেন, গুরব- 
ভ্রাতা ও অন্তরঙ্গ ভন্তমণ্ডলশর নিকট চিরাঁদনই সেই হাস্যরাঁসক, ব্যঙ্গমুখর 
নরেন্দ্রনাথই ছিলেন। কৌতুকাপ্রয় স্বামিজন উত্ত গুর্ভ্রাতাকে লইয়া প্রথমতঃ ব্যঙ্গ 
জুড়য়া দিলেন। 'তাঁন বিদ্রুপ কাঁরয়া বলিতে লাগলেন, “তুম ক বলতে চাও 
যে, লেখাপড়া, সাধারণে ধমর্িচার, আর্ত, রোগী, অনাথ এদের সেবা করা-_দ:খ 
দূর করবার চেষ্টা করলেই অমনি মায়ায় বদ্ধ হয়ে যেতে হবে? ঈশ্বর অন্বেষণ 
কর, জগতের উপকার করতে যাওয়া অনাধকারচর্চা করা মান্র” এ রকম কথা ঠাকুর 
ব্যান্তবশেষকে বলেছেন বলেই যাঁদ এ সমস্ত কাজ মন্দ বলে মনে কর, তাহ'লে 
তুমি ঠাকুরের উদ্দেশ্য একাবন্দুও বোঝ নাই।” বাঁলতে বাঁলতে তাঁহার ব্যঙ্গের 
ভাব অন্তাহ্হত হইল। বেদান্তকেশরী দ্তগর্জনে বলিয়া উঠিলেন, “তুমি কি 
মনে কর যে, শ্রীরামকৃষ্ককে আমার চেয়েও ভাল বুঝেছো 2 তুমি কি মনে কর জ্ঞান 
শজ্ক পাশ্ডিত্যমান্র, যা হৃদয়ের কোমল বাত্তগুলির উচ্ছেদ সাধন করে এক উষর 
পল্থাবলম্বনে অজ্ন করতে হয়? তৃমি যে ভান্তকে লক্ষ্য করছো, তা আহাম্মকের 
ভাবূকতা মান, যা" মানুষকে কাপ্রূষ ও কর্মীবমুখ করে 'তোলে। শ্রীরামকৃষকে 
প্রচার করার কথা বলছো? তুমি আমি তাঁর অনন্তভাবের কতট:কর হয়ন্তা 
করতে পেরেছি যে. জগৎকে বলতে যাব? সরে দাঁড়াও! কে তোমার শ্রীরামকৃষ্ণকে 
চায়, কে তোমার 'ভান্ত' 'ান্ত' নিয়ে মাথা ঘামায়? শাস্ল কি বলছে না বলছে 
কে শোনে? যাঁদ আম আমার তমোহৃদে মজ্জমান স্বদেশবাসীকে কর্মযোগের 
দিতে পার, তাহলে আমি আনন্দের সঙ্গে লাখ নরকে যাব। আম তোমার 
রামকৃষ্ণ বা অপর কারও চেলা নই: যা'রা নিজেদের ভক্তি মন্তির কামনা ত্যাগ 
করে দরিদ্র-নারায়ণ সেবায় জীবন উৎসর্গ করবে, আমি তাদের চেলা_ভতা-_ 
র্লীতদাস।” স্বামিজশর আবেগ-রান্তম মুখমণ্ডলে সুরগরণয় করণার ছাঁব ফাটিয়া 
উঠিল, পরাধীনতার পেষণে অপহৃত মনুষ্যত্ব ভারতবাসীর অসাম দুঃখের 


১৭২ ববেকানন্দ চারত 


দুঃসহ স্মৃতি তাঁহার হৃন্র্ম মাথত করিয়া উদ্বেলিত হইয়া টাঠল; সেই 
বিশাল বীরবক্ষ যেন 'বিদশর্ণ হইবে, এই আশঙ্কায় উভয় হস্তে বক্ষ চাঁপয়া [তান 
দ্রুতপদে স্বীয় বিশ্রামকক্ষে প্রবেশ কারিয়া দ্বার রুদ্ধ কাঁরয়া 1দলেন। দুই 
একজন ধাঁরপদে অগ্রসর হইয়া সন্তপণে গ্বাক্ষপাশ্রবে দাঁড়াইয়া দোখলেন, 
আচ।যদেব ভূম্যাসনে ভাবসমাধস্থ ! ভয়ে-ও বিস্ময়ে গুরুদ্রাতাগণ পরস্পরের 
মুখাবলাকন কাঁরতে লাগিলেন। প্রায় এক ঘণ্টা পর যখন তিনি পুনরায় 
গুরুভ্রাতাদগের মধ্যে আসলেন, তখন ঝাঁটকাবসানে মাঁথত সমৃদ্রের মত তাঁহার 
গম্ভীরমার্ত দেখিয়া কাহারও বাক্স্ফার্ত হইল না। কছক্ষণ পর তান 
মৌনভঙ্গ কাঁরয় করিয়া কাহলেন, “যার হৃদয় ভান্তিতে পূর্ণ হয়েছে, 'তার স্নায়্গল 
এত কোমল হয়ে পড়ে যে সামান্য ফুলের ঘা পর্যন্ত সহ্য 'করতে পারে না; 
তোমরা জান, আম আজকাল প্রেমভন্তি সম্বন্ধীয় কোন পুস্তক পড়তে পার 
না! শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে বেশীক্ষণ কথা কইতে গেলেই ভাবে আভভূত হয়ে যাই। 
উর তা 
কর্মের কঠিন শৃঙ্খলে নিজেকে বে'ধে রেখোছি, কারণ এখনও জগতে আমার যে 
বার্তা বহন করবার আছে, তা' শেষ হয়নি। তাই যাঁদ দেখি, ভান্তর উদ্দাম 
প্রবাহ আমাকে ভাসিয়ে নিতে চায়, তখনই কঠোর জ্ঞানের রদ্রদন্ড তুলে আঘাত 
করে এ সব ভাব সংযত রাঁখ। হায়, মান্ত নাই! এখনও আমাকে অনেক কর্ম 
করতে হবে । আম শ্রীরামকুষের ক্রীতদাস, তানি যে তাঁর কর্মভার আমার স্কন্ধে 
নিক্ষেপ করে গেছেন; যে পযন্ত না তা সমাপ্ত করতে পার, সে পযন্ত তিনি 
তো বিশ্রাম করতে দেবেন না!? 

এই বিষয় লইয়া আলোচনা-প্রসঙ্গে পূজনীয় স্বামী সারদানন্দজী একাদন 
আমাঁদগকে যাহা বাঁলয়াছিলেন, যতদূর স্মরণ হয় তাহা লিপিবদ্ধ কারলাম__ 
«একাঁদন দশক্ষিণে*্বরে আমরা সকলে বাঁসয়া আছি, শ্রীষুন্ত নরেন্দ্রনাথও সৌঁদন 
উপাস্থত দিলেন। দয়া, পরোপকার ইত্যাদি সম্বন্ধে কথ। হইতে হইতে শ্রীশ্রীঠাকুর 
ভাবমুখে বলিতে লাগিলেন, 'জীবে দয়া, নামে রুচি, বৈষ্ণব সেবন। দয়াঃ কে 
কাকে দয়া করবে? দয়া নয়, দয়া নয়, সেবা সেবা! কিছুক্ষণ পরে নরেন্দ্রনাথ 
বাহরে আসিয়া আমাকে বাঁললেন, 'আজ ঠাকুর যা" বল্লেন, কিছ; বুঝল? 
আম বুঝিতে পার নাই শুনিয়া তান বাঁললেন, “বুদ্ধি থাকলে তো বুঝাঁব 2 
ওঃ আজ কি নৃতন 11870 (আলোক) পেলুম! যাঁদ বেচে থাঁক, তা'হলে 
দেখতে পাঁব'।” তংকালে ঠাকুরের এই প্রকার ক্র রে উপদেশগালর মো 
যে কি গভীর তত্ব নিহত আছে, তাহা অনেকেই ভাঁবয়া দেখেন নাই। এতাঁদন 
পরে স্বাঁমজীর নিকট নিকট এ সমস্ত বাক্যের প্রকৃত তাংপ্ শ্রবণ কাঁরয়া তাঁহার 
গুরুভ্রাতাগণ 'বাস্মিত হইলেন। তাঁহারা বুঝলেন যে, অনন্তভাবময় 
সর্বতোভাবে বুঝিয়া উঠা অতাঁব দহুঃসাধ্য। কমে স্বামিজীর কার্য-প্রণলী 
নিঃসংশয়ে বঝলেন যে, স্বামিজী ঠাকুরের ভাবই প্রচার কাঁরতেছেন? রহস্যচ্ছলে 
স্বামিজী তদীয় গুরুভ্রাতাকে যাঁদও প্রশ্ন কারয়াছিলেন, “তুম ক মনে কর যে, 
শ্রীরামকৃকে আমার চেয়েও ভাল বুঝেছ 2৮ তথাপি আমিই শ্্রীরামকৃষ্ণকে 
সর্বাপেক্ষা অধিক বুঝিয়াছ, এরুপ অহঙ্কার তাঁহার হৃদয়ে স্বপ্নেও উদয় হয় 
নাই; বরং প্রত্যেক কার্ষে তান স্বীয় গুরুভ্রাতাগণের উপদেশ ও পরামর্শ গ্রহণ 
কাঁরতেন! ভন্তকৃলচূড়'মণি সাধু নাগমহাশয়ের সাঁহত প্রথম সাক্ষাতেই স্বামিজী 
প্রশ্ন করিয়াছিলেন, “দেখুন, এই সব মঠ, সেবাশ্রম ইত্যাঁদ করাছ, এ কি ঠিক 


যূগ-প্রবর্তক 'ববেকানন্দ ১৭৩ 


ঠাকুরের উপদেশ মত কাজ হচ্ছে?» এই সমস্ত জনাহতকর অনুষ্ঠান যে 
শ্রীশ্রাঠাকুরের উপদেশ মতই হইতেছে, নাগমহাশয় ইহা উৎসাহের সাঁহত সমর্থন 
করায় স্বাঁমজী অতীব আনান্দত ও আশ্বস্ত হইয়াছলেন। যাহা হউক, অতঃপর 
আর কোন গুরভ্রাতা তাঁর প্রবার্তত কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে রুদ্ধ অ।ভমত 
প্রকাশ করেন নাই। শারীরক অসস্থতা সত্বেও স্বামজী 1তলমান্র 
করিতে পাইতেন না। তান বাগবাজারে বলরাম বাবূর বাটীতে অবস্থান 
কাঁরতেছেন জানিতে পারিয়া প্রত্যহ দলে দলে 'শাক্ষত যুবক তাঁহাকে দশ ন 
কারতে লাগলেন। বাঙ্গালী ফুবকগণের দৌহক দুর্বলতা, জাতীয় শিক্ষা ও 
আদর্শে আস্থাহীনতা বিশেষভাবে লক্ষ্য কাঁরয়া তান গভধর ক্ষোভের সাঁহত 
এগ্দালর তাঁর সমালোচনা কাঁরতেন এবং তাঁহাঁদগকে বীর্যবান ও সবল হইবার 
উপদেশ দিতেন। 

এই সময় স্বামজীর অন্যতম-শষ্য শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় তাঁহার নকট 
খগ্বেদ অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। ধগ্বেদের অধ/পনা চাঁলতেছে; আচার্যদেব 
সায়ন ভাষ্যসহ বেদ ব্যাখ্যা কাঁরতেছিলেন, এমন সময় তথায় নাট্য-সম্রাট গারশ- 
বাবু আসিয়া উপাঁস্থত হইলেন। পরস্পর আভবাদনান্তর গাঁরশবাবু আসন 
পাঁরগ্রহ করলে পর স্বামিজী কৌতুকোঙ্জবল হাস্যে তাঁহার প্রাতি দ'ম্টিপাত 
কারয়া বাঁললেন, “জজ. সি. তুমি বোধ হয় এসব জানিস পড়ার কোন দরকার 
বোধ কর না, চিরকাল কৃষ্ণ বিষ গনয়েই কাটিয়ে দিলে!” 

[বিশ্বাসের জবলন্তমর্ত "গাঁরশবাব্‌ িবনীতভাবে উত্তর করিলেন, “বেদ 
পড়ে আমার আর কি হবে ভাই? বেদ বুঝবার মত আমার বাঁদ্ধও নেই, 
অবসরও নেই। ও সমস্ত [জানসকে দূর থেকে প্রণাম করে আঁম ভগবান 
রামকৃষ্ণের কৃপায় ভবসমদ্র উত্তীর্ণ হয়ে চলে যাব। তান তোমাকে শদয়ে লোক- 
শিক্ষা দেবেন, ধর্মপ্রচার করাবেন, তাই ও সমস্ত জিনিস পাঁড়য়েছেন।” "তান 
প্রকাণ্ড খগ্বেদ গ্রল্থখানিক পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়া বলতে লাগলেন, “জয় 
বেদরুপন শ্রীরামকৃষ্ণের জয়।” 

স্বামিজী যখনই সাধনার কোন বিশেষ পন্থা সম্বন্ধে বালতে আরম্ভ 
কাঁরতেন, তাহা র্ুক্গজ্ঞান অথবা ভান্ত, কর্মযোগ অথবা জাতীয় আদর্শ যাহাই 
হউক না কেন, তাঁহার ওজস্বী বাচনভঞ্গী ও প্রাণস্পশর্শ বর্ণনায় মনে হইত, 
যেন উহাই মানব-জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ। কোতুকচ্ছলে স্বাঁমজণীর কাঁথত 
বাক্য শ্রবণ কারয়া উপাঁস্থত ভন্ত ও শিষ্গণের মনে ভন্ত-বিশ্বাস সম্বন্ধে 
শবপরীত ধারণা হওয়া 'বাঁচন্র নহে মনে কাঁরয়া, 'গাঁরশবাব্‌ তাঁহাকে প্রশ্ন 
কাঁরলেন, “আচ্ছা নরেন! বেদ-বেদান্ত তো অনেক পড়েছো! ক্ষধিতের অন্নের 
জন্য হাহাকার, দরিদ্রের দুঃখ, লাম্পট্যাদ বীভৎস পাপ, আরও কতরকম অন্যায়, 
আঁবচার ও দুঃখ, যাহা আমরা সচরাচর দেখতে পাই, তার কোন প্রাতাবধান 
তোমার বেদ-বেদান্ত লেখে কি? অমুক সংসারের গৃহিণন, 'যান প্রতাহ পণ্টাশজন 
লোককে অন্ন বিতরণ করতেন, আজ তিনাঁদন হয় 'তাঁন অন্নাভাবে পৃত্রকন্যাসহ 
অনাহারে আছেন। অমৃক অমৃক সংসারের মাহলাগণ বদমাইসের হস্তে লাগ্ছিতা 
হয়েছেন, কেউ কেউ উৎপধীড়তা হয়ে অবশেষে প্রাণত্যাগ করেছেন। অমুক বাঁড়র 
বালাবধবা কলঙ্কের হাত থেকে পাঁরন্রাণ পাবার জন্য ভ্রুণহত্যা করতে গিয়ে 
আত্মহত্যা করে বসেছে! নরেন, বেদ-বেদান্তের মধ্যে এর কি কোন প্রাতকার 
পেয়েছোঃ” এইরুপে শারিশবাব্‌ মর্মস্পশাঁ ভাম্্রায় সংসারের যারতীয় দুঃখ, 
অন্যায়, অত্যাচার 'কাঁহনণী বর্ণনা কারতে লাঁগলেন। সে হৃদয়ভেদী করুণ- 
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কাহিনীসমূহ শ্রবণ করিয়া আচার্যদেবের আয়ত নেত্রদ্বযয় অশ্রাসন্ত হুইল। 
ভাবাবেগ দমন কাঁরতে না পাঁরয়া 'তাঁন বিচলিত হৃদয়ে তৎক্ষণাৎ সে স্থান 
পরিত্যাগ করিয়া কক্ষান্তরে প্রস্থান কারলেন। 

স্বামিজী প্রস্থান কারলে 'গারশবাবু শিষ্যগণকে লক্ষ্য করিয়া বাললেন, 
“দেখলে, তোমাদের গুরুর হৃদয় কি মহান অনুকম্পাপূর্ণ! আমি তাঁকে 
পণ্ডিত “বা প্রাতভাশালী বলে 'সম্মান কার না, ষা' মানুষের' দুঃখ-কম্টের কথা 
শুনলে করুণায় বিগাঁলত হয়ে পড়ে, সে অসীম 'উদার হৃদয়ের জন্যই শ্রদ্ধা কাঁর। 
দেখলে তো, এই সব কথা শুনে, কছ;ুকাল পূর্বে বেদ-বেদান্তের যে-সব ব্যাখ্যা 
হচ্ছিল-সে পাণ্ডিত্য, বিচার বিশ্লেষণ কোথায় অন্তাহ্হত হল। তোমাদের 
স্বামিজী একাধারে মহাজ্ঞানী ও মহাভন্ত, বুঝেছ 2৮ কিয়ৎংকাল পরে স্বাঁমিজী 
ারয়া আসলেন। স্বামী সদানন্দকে কক্ষে প্রবেশ কারতে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ 
স্বামিজী তাঁহাকে রুগ্ন, আতুর, আর্তের সেবাকল্পে একাঁট সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠা 
কারবার উপদেশ 'দিলেন। সদানন্দজী প্রাণপণে চেষ্টা কারবেন বলিয়া গুরু 
আজ্ঞা শিরোধার কারলেন। স্বামিজী গারশবাবূকে 'লক্ষ্য করিয়া বাঁললেন, 
“দেখ জি. সি. জগতের দুঃখ কস্ট দূর করবার জন্য, এমনাক একজনের বেদনা 
লাঘব করবার জন্য আমি সহম্রবার জন্মগ্রহণ করতে প্রস্তুত আছি! জের ম্বান্ত 
চাই না! আম প্রত্যেককে মস্ত হবার জন্য সাহায্য করতে চাই।” 

এই সময় একাঁদন স্বাঁমজী, মাতাজী তপাস্বনী কর্তৃক আহত হইয়া শিষ্য 
শরতবাবূকে সঙ্গে লইয়া মহাকাল পাঠশালা ভিউ গমন করেন। 
বিদ্যালয়ের 'শক্ষাদান-প্রণালশ দেখিয়া স্বামজী সন্তুষ্ট হইলেন। পাঁরদর্শনান্তে 
ফারবার সময় তান কথোপকথন-প্রসঙ্গে বাঁললেন যে, ৪ 
স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার একাঁট নারীমঠও স্থাপন করিবার ইচ্ছা আছে। 
তথায় বরহ্মচারণী ও সন্ব্যাঁসনগণ সুশাক্ষতা হইয়া নারীজাতর উন্নাত ও 
শক্ষাকল্পে চেম্টা করিবেন। বিজাতীয় আদশে সংস্কারের চেষ্টা না কাঁরয়া 
হিন্দুনারীগণকে জাতীয়ভাবে শিক্ষা প্রদান করা আশু কর্তব্য । তাঁহারা সুশিক্ষিতা 
হইলে নিজেদের ভালমন্দ নিজেরাই ঠিক কারয়া লইবেন। সেজন্য পুরুষদের 
মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই । কারক্ষেত্রে নারীর স্বাভাবক দক্ষতা স্বাধীনভাবে 
জাতাঁয় উন্নিতিসাধনে নিযুক্ত হইলে কল্যাণ হইবে। 

মঠ, সেবাশ্রম প্রভৃতি প্রাতষ্ঠাকল্পে স্বামিজী চেষ্টা কারতে লাগলেন বটে, 
বু তাহার হক অবস্থা দেখিয়া িষা ও গুরজাতাগণ শক্ত হইলেন? 
ইতোমধ্যে ইংলণ্ড হইতে মিস্‌ মূলার আসিয়া উপাঁস্থত হইলেন। চিকিৎসক- 
গণের পরামর্শে স্বামজী আনচ্ছাসত্তেও বায়ুপারবর্তনের জন্য আলমোড়া যাইতে 
স্বীকৃত হইলেন। অবশেষে ৬ই মে কাঁতপয় শিষ্য ও গররুভ্রাতা সহকারে 
কলিকাতা পরিত্যাগ কাঁরয়া আলমোড়া আভমখে প্রস্থান কাঁরলেন। 

স্বামিজীকে উপয্ক্ত অভ্যর্থনা কারবার জন্য আলমোড়ার হিন্দূসমাজ পূর্ব 
হইতেই প্রস্তত হইয়াছিলেন। স্বামিজীর আগমনবার্তা পাইবামান্র তাঁহারা 


হইতে পূজ্প ও তণ্ডুল বর্ষণ কারতে লাগলেন। সহত্র সহস্র উৎস্‌ক দর্শকের 
আনন্দ বর্ধন করিয়া স্বামিজী সভামণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। মণ্ডপে প্রায় 
পণ্চসহত্ত্র ব্যান্ত সমাগত হইয়াছিল । পান্ডত জাওলাদত্ত যোশ মহাশয় আঁভনন্দন- 
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পত্র পাঠ কারলেন। লালা বদরী সাহার পক্ষ হইতে পাণ্ডিত হবেরাম পান্ডে 
অপর একখান আভনন্দন-পন্র প্রদান কারলে পর স্বামিজী একাঁট সংক্ষিপ্ত 
বন্তৃতা প্রদান কাঁরলেন। সার্বভৌমক ধর্ম ক্ষাদানকল্পে 'হমালয়ে একাঁট 
মঠ স্থাপন করিবার সঙ্কজ্প তাঁহার বহঁদন হইতে ছিল, এই সভায় তান উহা 
প্রকাশ্যভাবে ব্যস্ত কারলেন। 

স্থানীয় বিখ্যাত ব্যবসায়ী লালা বদরী সাহার আতথ্য গ্রহণ কারয়া স্বামজণী 
আলমোড়া হইতে বিশ মাইল দূরবতাঁ এক বাগানবাঁড়তে বাস কাঁরতে লাগলেন। 
হিমালয়ের গম্ভীর বৈরাগ্যোদ্দপক মনোহর শ্রী তাঁহার কর্মশ্রান্ত মানসে বহাদন 
পর অপূর্ব শান্তি আনয়ন কারল। এখানেও স্বামিজণ বিশ্রামের অবকাশ খুব 
কমই পাইলেন, কারণ 'দবাভাগের আঁধকাংশ সময়ই তাঁহাকে সমাগত ব্যন্তগণের 
সহিত ধর্মালোচনায় নিষুস্ত থাকতে হইত। তথাপি দুই সপ্তাহের মধ্যেই তাঁহার 
স্বাস্থ্য অনেক উন্নত হইল। প্রভাত ও রজনীর আঁধকাংশ সময়েই তান ধ্যানানন্দে 
মগ্ন হইয়া থাঁকতেন। 

সর্বপ্রকার কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ কাঁরয়া হিমালয়ের জনাবরল অরণ্যানীর 
মধ্যে আত্মগোপন কাঁরলেও স্বামিজী বাঁহজ্গৎ সম্বন্ধে একেবারে উদাসীনতা 
অবলম্বন কারতে পারিলেন না। তাঁহার ভারতব্যাপাী প্রতিষ্ঠা, প্রতিপান্ত, যশ, 
আদর, সম্মান দর্শনে কতিপয় মিশনরী আমোঁরকায় তাঁহার 'বরদ্ধে নানাপ্রকার 
কুৎসা রটনা কাঁরতে আরম্ভ কাঁরলেন। তাঁহার ভারতগমনের অব্যবাহত পরেই 
শিকাগো" ধর্মসভার সভাপাঁতি ডান্তার ব্যারোজ সাহেব এতদ্দেশে আস্য়াছিলেন; 
তাঁনও স্বদেশে ফারিয়া "গিয়া স্বামজীর 'নন্দা কাঁরতে লাগলেন। ফলে সমগ্র 
আমেরিকায় বিবেকানন্দের বিরুদ্ধে একটা আন্দোলনের চেষ্টা চাঁলতে লাগল । 
কয়েকখানি সংবাদপত্রে তাঁহার "বিষয়ে প্রাতকূল আলোচনা হইতে লাগল। 
তানি নাক ভারতের নগরে নগরে আমেরিকান রমণগণের আচার-ব্যবহারের 
নিন্দা করিয়াছেন। বিবেকানন্দের কার্যে ও বন্তুতায় ভারতবাসিগণ তাহার উপর 
ণবরন্ত হইয়া উঠিয়াছেন। ভারতে তাঁহার অভ্যর্থনার যে সমস্ত ববরণ সংবাদপত্রে 
প্রকাশিত হইয়াছে, ১১০১৪ এবং মিথ্যা ।. বিবেকানন্দ আত 'নম্নশ্রেণীর 
হিন্দ, সমাজে তাঁহার কোন প্রাতিজ্ঠা নাই ইত্যাঁদ ইতাাঁদ। স্বদেশে ও বিদেশে 
স্বাসিজশর ভক্ত কা নেবে সমস্ত কারণে বিচলিত হইয়া 
উঠঠিলেন। প্রতাহ স্বামিজীর 'নকট রাশ রাশ খবরের কাগজ ও পত্র আসিতে 
লাঁগল। তাঁহার বিরুদ্ধে এই ভয়ানক ষড়যন্ত্র দেখিয়া তান িছমাল 1বাঁস্মত 
হইলেন না; ভঁত বা উৎকণ্ঠিত হওয়া তো দরের কথা! নূতন তত্ব, নূতন 
নীতি, নৃতন ভাব প্রচারকারী কোন মহাপুরুষই একাল পর্যন্ত বাধা-বিপাত্ত, 
নিন্দা-অপবাদের হস্ত হইতে নিচ্কাতি পান নাই। তথাপি তাঁহারা মানবজাতির 
কল্যাণকজ্পে কার্য কারিতে বিরত হন নাই। 'ববেকানন্দও পূর্বগ আচার্যগণের 
পল্থানুসরণ কাঁরয়া অনৃকম্পামাশ্রত উপেক্ষার সাঁহত এ সমস্ত নিন্দায় 
আবিচলিত থাকিয়া দৃঢ়ভাবে স্বীয় কর্তব্য পালন করিয়া গিয়াছেন। 

এদিকে মন দাবাদের দ্কষপণীড়ত ব্যান্তগণের দুঃখ 'নবারণকজ্পে স্বামী 

অক্লান্ত চেম্টার সংবাদ পাইয়া স্বামজশ সমাঁধক আনন্দ সহকারে 

রা সারা 
প্রবণ করিলেন। স্বামজখ আলমোড়া হইতে উৎসাহ প্রদানপূর্বক" পর্ন দাখিতে 
লাগিলেন। এমনাঁক, স্বয়ং উত্ত স্থানে যাইবার জন্সু অধীর হইয়া উঠিলেন; কিন্তু 
ধচাঁকৎসকগণ এবং তাঁহার শিষ্যব্ন্দ অমত করায় তাঁহার যাওয়া হইল না। 


১৭৬ 1ববেকানন্দ চরিত 


কলিকাতা “রামকৃ মিশনের” কার্যও উত্তমরূপে চাঁলতেছিল। স্বামী 
রামকৃষ্ণ নন্দজীও মাদ্রাজে প্রচারকার্ষে যথেষ্ট সাফল্যলাভ কাঁরতোছলেন। স্বামী 
অভেদানন্দ ও সারদানন্দজীর ইংলণ্ড ও আমোরকায় বেদান্ত প্রচারকার্য উত্তম- 
রূপে চলিতেছিল। এই সমস্ত সংবাদ পাইয়া স্বামজীর আনন্দের পাঁরসীমা 
রাহল না। 'তান পুনরায় নবীন উৎসাহে কার্য আরম্ভ কারিনার জন্য উন্মুখ 
হইয়া উঠলেন। 'তাঁন সত্বরই আলমোড়া পাঁরত্যাগ কারতেছেন, এ সংবাদ অবগত 
হইয়া তাঁহার বন্ধু ও ভক্তমণ্ডলী তাঁহাকে বন্তৃতা কারবার জন্য অনুরোধ কাঁরতে 
লাগলেন; স্বামিজী স্বীকৃত হইয়া স্থানীয় জিলা স্কুলে সলালত 'হন্দীতে 
বেদান্ত সম্বন্ধে একটি বন্তৃতা প্রদান কাঁরলেন। স্বাঁমজীর খ্যাঁতর 'বষয় অবগত 
হইয়া স্থানীয় ইংরেজ আঁধবাসবৃন্দও তাঁহার বন্তৃতা শ্রবণ কারবার জন্য উৎসুক 
হইয়া উঠিলেন। তদন.সারে "ইংলিশ ক্লাবে" গৃর্খা সৈন্যদলের কর্ণেল প্থাল 
(০০1. 71165) সাহেবের সভাপতিত্বে এক সভা আহৃত হইল; স্থানীয় ইংরেজ 
ভদ্রলোক ও মাঁহলাবন্দ এবং কয়েকজন গণ্যমান্য দেশীয় ব্যান্ত সভায় উপাস্থত 
ছিলেন। স্বামজী আত্মতত্ সম্বন্ধে একটি নাতিব্‌হৎ বন্তৃতা প্রদান কারলেন। 
স্‌ মূলার এই বন্তুতা সম্বন্ধে লাখিয়াছেন :_ 

“* * ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া স্বামিজী আত্মার সাহত পরমাত্মার সম্বন্ধ এবং 
উভয়ের স্বরৃূপতঃ একত্ব বিবৃত করিতে লাগিলেন। মূহূর্তের জন্য বোধ হইল, বস্তা, 
তাঁহার বন্তুতা ও শ্রোতৃবৃন্দ যেন এক হইয়া 'িয়াছে। যেন 'আ'ম' 'তুমি' উহা” কিছুই 
নাই। যে সকল 'বাভন্ন ব্যান্ত তথায় সমাগত হইয়াছিলেন, তাঁহারা যেন ক্ষণকালের 
জন্য সেই আচার্যদেবের দেহ হইতে মহাশান্ততে নঃসরণশশীল আধ্যাত্মক জ্যোতিতে 
মাশয়া আত্মহারা হইয়া মন্ত্রমূগ্ধবং রাঁহলেন। যাঁহারা বহুবার স্বাঁমজীর বন্তৃতা 
শুনিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকেরই জাবনে এইপ্রকার অনুভূতি হইয়াছে। ক্ষণকালের 
জন্য তান যেন আর অবাহত, দোষগুণ সমালোচক শ্রোতৃবৃন্দের সমক্ষে বন্তৃতাকারখ 

ন্দ থাকেন না। সে সময়ের জন্য যেন সব 'বাভন্নতা ও ব্যান্তত্ব অন্তাহত হয়, 
নামরূপ ডীঁড়য়া যায়, কেবল এক কৈবল্য মান্র বিরাজত থাকে, যাহাতে বস্তা শ্রোতা 
ও বাক্য এক হইয়া যায়!” 


আড়াই মাস কাল আলমোড়ায় যাপন কাঁরয়া স্বামিজণী পাঞ্জাব ও কাশ্মীরের 
বাভন্ন স্থান হইতে আহত হইয়া সমতলক্ষেত্রে অবতরণ কাঁরলেন। ৯ই আগন্ট 
বোরলীতে আঁসবামাত্র তাঁহার জবর হইল । শারীরিক দুর্বলতা সত্তেও তান 
পরদিন প্রভাতে আর সমাজের অনাথালয় পাঁরদর্শন কাঁরিলেন। স্থানীয় ছান্র- 
বৃন্দকে বেদান্তের আদর্শসমূহ কার্যে পাঁরণত কারবার জন্য উৎসাহ 'দিয়া 
একটি ছান্র-সা্মীত প্রাতষ্ঠা করাইলেন। ১২ই আগম্ট মধ্যাহ-ভোজের পর পুনরায় 
ভয়ানক জবর হইল। তথাঁপ সন্ধ্যার পূর্বে সমাগত ভদ্রমহোদয়গণকে ধর্মোপদেশ 
প্রদান কাঁরলেন। রান্রে বোরলশ ত্যাগ কাঁরয়া আম্বালা আভমূখে প্রস্থান 
কারলেন। আম্বালায় তান এক সপ্তাহকাল ছিলেন। এখানে আঁসয়া শরীর 
অপেক্ষাকৃত সুস্থবোধ হইল । প্রত্যহ মুসলমান, ব্রাহ্ম, আর্ধসমাজী 'হন্দু এই 
সকল 'বাভন্ন মতাবলম্বীর সাহত 'বাবধ বিষয়ে আলোচনা চলিতে লাগিল। মিঃ 
সৌভিয়ার স্বামজীর সহিত মিলিত হইলেন। আম্বালা হইতে স্বামিজী অমৃতসরে 
িছাদন থাঁকয়া রাওলধপাণ্ডি, মার ও বারমূলা হইয়া ৮ই সেপ্টেম্বর নৌকা- 
যোগে শ্রীনগর যাত্রা কাঁরলেন। শ্লীনগরের চিফ-জান্টস খাঁষবর মুখোপাধ্যায় 
স্বামিজণকে স্বালয়ে রাখিয়া তাঁহার পাঁরচর্যা কারতে লাগলেন । 


যুগ-প্রবর্তক বিবেকানন্দ ১৭৭ 


কাশ্মীরের অতুলনীয় প্রাকীতিক সোন্দর্য ও জলবায়ুর গুণে স্বামিজী 
অপেক্ষাকৃত সুস্থ ও প্রফলল্লচিত্ত হইলেন। স্থানীয় পাণ্ডতগণ' বাঙ্গালস ও 
কাশ্মীরী ভদ্রলোকগণ প্রতহই তাঁহার নিকট উপাঁস্থত হইয়া নানাবধ সৎচর্চা 
কাঁরতেন। ১৪ই সেপ্টেম্বর বেলা দুইটার সময় তিনি রাজভবনে গমন করিলেন। 
রাজা রামাসংহ স্বাঁমজজীকে যথোঁচত সমাদর কারলেন। তাঁহাকে চেয়ারে 
বসাইয়া স্বয়ং কম চাঁরগণসহ নিম্নে আসন গ্রহণ করিলেন। প্রায় দুই ঘণ্টাকাল 
ধর্ম ও ভারতায় লোকসাধারণের উন্নাত সম্বন্ধে লৌকক শিক্ষা বিস্তারের উপর 
জোর দয়া স্বামিজী নানাবধ আলোচনা কারলেন। স্বামজীর উদার ভাব ও 
মহৎ হৃদয়ের পাঁরচয় পাইয়া মহারাজা মুগ্ধ হইলেন। ১৭ই সেপ্টেম্বর রাজা 
অমরাসংহের উজীর সাহেব আসিয়া স্বামিজীর সাঁহত দেখা কাঁরলেন। নৌ- 
ভ্রমণে স্বামিজীর স্বাস্থ্যোন্সতি হইবে ভাবিয়া স্থানীয় ভন্তবৃন্দ তাঁহার জন্য 
হাউস বোটের সন্ধানে ছিলেন। র সাহেব তাহা শুনিয়া বোটের বন্দোবস্ত 
কাঁরয়া 'দিলেন। তাঁহার সেক্রেটারী অপরাহে বোট লইয়া আসলেন। স্বামজণ 
নৌ-্রমণ উপলক্ষ্য করিয়া কাশ্মীরের ইীতহাস-প্রাসদ্ধ স্থানসমূহ ও প্রাচীনকালের 
ধবংসাবশেষগুলি পরিদর্শন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ১২ই অক্টোবর তিনি 
পুনরায় মার পাহাড়ে উপনীত হইলেন। ১৪ই তারিখে স্থানীয় বাঙ্গালী ও 
পাঞ্জাবী ভদ্রলোকগণ স্বামজকে একখান আভনন্দন-পন্র প্রদান কারলেন। 
[নি তদত্তরে একটি সুন্দর বন্তুতা দিয়া সাধারণের আনন্দবর্ধন কাঁরলেন। 
১৬ই অক্টোবর তান রাওলাপাণ্ডতে উপনীত হইলেন। স্থানীয় ভদ্রমহোদয়- 
গণ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া উকণীল হংসরাজ মহাশয়ের আলয়ে লইয়া গেলেন। 
অপরাহে আর্ধসমাজী স্বামী প্রকাশানন্দের সাহত তাঁহার আলাপ হইল। ইহার 
সাঁহত আলাপ কাঁরয়া স্বামজশ অতশব প্রণীতিলাভ কাঁরলেন। এই আলোচনাকালে 
জজ নারায়ণ দাস, ব্যারিষ্টার ভন্তরাম প্রভৃতি অনেক গণ্যমান্য ভদ্রলোক তথায় 
উপাস্থত ছিলেন। ১৭ই তিনি সর্বসাধারণের অনুরোধে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে দুই 
ঘণ্টাকাল সুলালিত ইংরাজীতে একটি সুদীর্ঘ বন্তৃতা প্রদান করিলেন। ১৯শে 
স্থানীয় কালীবাঁড়তে আর একটি ক্ষুদ্র সভায় তিনি, কিসে স্বদেশের প্রকৃত 
কল্যাণ হয়, তৎসম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিলেন। 

২০শে অক্টোবর তানি কাশ্মীরের মহারাজ বাহাদ্দর ও সম্দ্রান্ত ব্যান্তবর্গ 
কর্তৃক আহ্‌ৃত হইয়া জম্ম অভমুখে প্রস্থান কারলেন। 

জম্মূতে আসবামান্র রাজকর্মচাঁরগণ তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহার 
বাসের জন্য নার্ট ভবনে লইয়া গেলেন। পরাঁদবস ভোজনান্তে স্বামিজী 
রাজপ্রাসাদে নীত হইলেন। মহারাজ, রাজজ্রাতৃদ্বয় ও কর্মচাঁরব্ন্দসহ তাঁহাকে 
সাদর অভ্যর্থনা করিয়া স্বতল্ম আসনে উপবেশন করাইলেন। মহারাজ প্রথমে 
সন্ব্যাসধর্ম সম্বন্ধে প্রশ্ন কাঁরলেন। স্বামিজী তাহার যথোচত উত্তর প্রদান 
কারলেন। প্রসঙ্গক্রমে স্বামজী কতকগ্ীল অর্থহীন বাঁহরাচারের অসারতা 
প্রাতপাদন করিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে, এ সমস্ত কুসংস্কারগযীলতে আবদ্ধ 
থাকাই ভারতের জাতীয় অবনাতির মুখ্য কারণ। আশ্চর্যের বিষয় এই, যাহা 
স্থার্থ পাপ, যাহ: সকল অনর্থের মূল, যথা ব্যাঁভচার, পরস্বাপহরণ পরদারগমন 
ইত্যাঁদ, তাহাতে আজকাল সমাজচ্যুত হইতে হয় না, কেবল খাওয়া-দাওয়ার 
বেলাই খ*টিনাট লইয়া সমাজের যত আপাঁত্। প্রসঙ্গত সম্দ্রযান্রার, কথা উঠলে 
স্বামজ বাঁললেন, বদেশগমন না কাঁরলে প্রকুত শিক্ষা হয় না। সর্বশেষে 
আমোরকা ও ইংলগ্ডে বেদান্ত প্রচারকার্ষের 'আশন প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে 
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আলোচনা হইল । স্বামিজাঁ ভারতে যেভাবে কার্য করিবার সঙ্কল্প কারয়াছ্েন, তাহাও 
প্রকাশ কারলেন। সবদীর্ঘ চারিঘণ্টাকাল মহারাজ মনোযোগের সাহত স্বামিজীর 

জ্ঞানগর্ভ ও য্বান্তপূর্ণ মতামতসমূহ শাঁনয়া সন্তোষ লাভ করিলেন। পরাঁদন 
স্বামজী একা বন্তৃতা প্রদান কাঁরলেন। বন্তৃতা শুনিয়া মহারাজ এত সন্তুষ্ট 
হইলেন যে, তান স্বামিজীকে কিয়দ্দিবস তথায় থাকিয়া বন্তৃতা প্রদান কাঁরতে 
অনুরোধ কারলেন। আরও কয়েকাঁট বন্তৃত প্রদান করিয়া অবশেষে ২৯শে 
অক্টোবর 'তাঁন মহারাজের 'ানকট বিদায় গ্রহণ কারয়া 1শয়ালকোটে উপাস্থত 
হইলেন। তথায় তিনি দুইটি বন্তৃতা করেন। এই সময় আঁধকাংশ বন্তুতাই 
হন্দীভাষায় প্রদত্ত হইয়াছিল বাঁলয়া উহা সংগৃহীত হইতে পারে নাই। িয়াল- 
কোটে স্ত্রী-শিক্ষার কোন সুবন্দোবস্ত নাই দেখিয়া স্বামজী একাঁট বালিকা 
বদ্যালয় স্থাপন কারবার সঙ্কল্প প্রকাশ কারলেন। তদনুসারে স্বামিজীর ভন্ত, 
স্থানীয় প্রাঁসদ্ধ উকীল লালা মূলচাঁদ, একটি সাঁমাত স্থাপন কাঁয়া স্বয়ং উহার 
সেক্রেটারী হইলেন। 

&ই নভেম্বর শিয়ালকোট হইতে সাঁঙ্গগণসহ- স্বামজী লাহোরে উপাঁস্থত 
হইলেন। স্থানীয় সনাতন সভার সভ্যবৃন্দ তাঁহাকে স্টেশনে অভ্যর্থনা কাঁরয়া 
'রাজা ধ্যানীসংহের হাবেল"' নামক সুবৃহৎ প্রাসাদে লইয়া গেলেন। কিছুক্ষণ 
স্বামজশী সমাগত দর্শকমণ্ডলীীকে ধর্মোপদেশ প্রদান কাঁরলেন। অতঃপর 
পট্রীবউন' পান্রকার সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের আঁতথ্য গ্রহণ কাঁরিয়া 
তাঁহার আলয়ে গমন কাঁরলেন। প্রত্যহ দলে দলে লোক তাঁহার সহত সাক্ষাৎ 
কাঁরতে আগমন কারতে লাগল । স্বামিজী লাহোরে যথাক্রমে পহন্দুধর্মের 
সাধারণ িত্তিসমূহ", 'ভান্ত' ও “বেদান্ত' সম্বন্ধে তিনাঁট বন্তৃতা প্রদান কারলেন। 

পাঞ্জাবে, বশেষতঃ লাহোরে আঁসয়া বিবেকানন্দ উত্তর ভারতে আচার্ 
দয়ানন্দ সরস্বতী (১৮২৪-১৮৮৩) প্রাতন্ঠিত 'আর্ধসমাজের' সাঁহত ঘনিষ্ঠভাবে 
পাঁরচত হইলেন। বাঙ্গলার সংস্কারফূগ ও ব্রাহ্সমাজের সমসাময়িক অথচ 
আদর্শে ও কর্মপদ্ধতিতে সম্পূর্ণ পৃথক, আঁধকতর শান্তশালশী ও বিস্তত আর্য 
সমাজ ও তাহার মহান্‌ প্রাতষ্ঠাতা সম্পর্কে ছু বলা আবশ্যক । স্বামী দয়ানন্দ 
কৈবল প্রচলিত 'হন্দুধর্মের 'বর্দ্ধে নহে, কেশবচন্দের ব্রাহ্ম আন্দোলনের বিরুদ্ধে, 
পাশ্চাত্যের ধর্ম ও সামাজিক আচার-ব্যবহারের অনূকরণের বিরদ্ধে দণ্ডায়মান 
হইয়াছিলেন। তাঁহার অস্ত ছিল বেদ। এই সূপাণ্ডত, বাগ্মী সন্ন্যাসী 
শিবেকাননন্দের মতই অশান্ত হৃদয় লইয়া স্বদেশের ধর্ম ও সমাজ সংস্কারে 
্রবৃস্ত হইয়াছিলেন। যে গুজরাত অর্ধ শতাব্দী পরে মহাত্মা গান্ধীকে পাইয়া 
ধন্য হইয়াছে, সেই গুজরাতের মরাঁভ রাজ্যে, এক ধনী সামবেদীয় ব্রাহ্মণবংশে 
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কাঁরতেন। 'শিশুপুত্রকে তান ৮ বংসর বয়সে উপনয়ন দিয়া কঠোর বরহ্গচর্য 
অবলম্বন করাইয়া শাস্াদ পাঠ করাইতে লাগিলেন। কিন্ত বিনা বিচারে বিনা 
প্রশ্নে প্রচলিত পদ্ধাত ও সিদ্ধান্ত মানিয়া লইয়া গতানগাতক জশবনযাপনর 
জন্য দয়ানন্দ জন্মগ্রহণ করেন নাই। পিতার সত্ব চেষ্টা সর্তেও এক অভাবনীয় 
ঘটনায় বালকের "চত্তে প্রচালত ধর্মীবশবাসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দিল । 

সেদিন শিবরাত্ি। উপবাসশ চতৃর্দশ বংসর বয়স্ক বালক পিতা ও আত্মীয়- 
বর্গের সাহত অপরাহে শিবমন্দিরে পূজার জন্য উপাস্থিত হইলেন। প্রহরে প্রহরে 
প্‌জা, দ্বযাম নিশয় একে একে ক্লান্ত উপবাসরিষ্ট ভন্তগণ ঘমাইয়া পাঁডালন, 
কেবল নিস্তব্ধ মন্দিরে শিবধ্যানে বিভোর বাল্ক জাঁগিয়া। এমন সময় মান্দিরের 
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ফাটল হইতে একাঁট মুষিক বাঁহর হইয়া নিবোদত তন্ডুলকণা আহার কারয়া 
মহাদেবের লিঙ্গমৃর্তর উপর দিয়া চাঁলয়া গেল। বালক স্তম্ভিত। এক 
মুহূর্তে মূর্তিপ্জার উপর তান বিশ্বাস হারাইলেন। ক্ষুব্ধ হয়ে ধ্যানাসন 
হইতে উা্খত বালক কৃষ্ণাচতুর্দশশর অন্ধকারাচ্ছন্ন পথে একক গৃহে 'ফাঁরয়া 
জীবনে তিনি আর কখনো কোন পূজা উৎসবে যোগ দেন নাই। 

ধর্ম-বিদ্রোহ' পুত্রের সাহত ধর্শীনষ্ঠ পিতার আর মিলন হইল না। শপিতা 
বলপূর্বক তাঁহাকে 'ববাহ 1দতে উদ্যত হইয়াছেন দেখিয়া ১৯ বৎসর বয়স্ক বালক 
মুলশঙ্কর (দয়ানন্দ) পলায়ন করিলেন; 'কন্তু দেশীয় রাজোর পুলিশ তাঁহাকে 
য়া কারাগারে লইয়া গেল। যাহা হউক, তিনি পুনরায় পলায়ন করিলেন 
(১৮৪৫)। পিতাপুন্নে ইহজীবনে আর সাক্ষাৎ হয় নাই। 

তারপর সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে লালিতপালিত তরুণ যুবক গোঁরক ধারণ কারয়া 
পরিব্রাজক বেশে পণ্দশ বৎসর ভারতবর্ষের পথে পথে ভ্রমণ করিতে লাগলেন। 
[ভক্ষান্নে জীবন ধারণ, তরূতলে বাস। এ যেন পারব্রাজক বিবেকানন্দের প 
সংস্করণ। কত সাধু সন্গ্যাসী জ্ঞানী পাঁণ্ডত যোগীর সাঁহত তাঁহার সাক্ষাৎ 
হইল। বেদ বেদান্ত দর্শন কত ধর্মগ্রন্থ তিনি আলোচনা করিলেন। দুঃখ বিপদ 
লাঞ্চনা অপমান, এমনাক নির্যাতন সহ্য কাঁরয়া আপনাতে-আপাঁন অটল সন্ন্যাস 
একক 'সংহের মত ভ্রমণ কাঁরতেন। বিবেকানন্দ যেমন ভ্রমণকালে সরবশ্রেণর 
লোকের সাঁহত 'মাশিতেন, দয়ানন্দের স্বভাব ছিল তাহার বিপরীত । তান 
জনসঙ্ঘ হইতে দূরে থাঁকতেন। সংস্কৃত ভিন্ন অন্য ভাষায় কথা কাঁহতেন না। 
সত্যানুসান্ধিংসু 'ববেকানন্দ যাঁদ তরুণ বয়সে, পরম দয়াল রামকৃষকে গরুরূপে 
না পাইতেন, তাহা হইলে আমরা হয়তো তাঁহাকে দয়ানন্দের মতই বিদ্রোহী 
দেখিতাম। বিশাল ভারতবর্ষে ভাল কিছুই তাঁহার দান্টতে পাঁড়ল না; তান 
যেখানেই যান, কেবল দেখেন অজ্ঞতা, কুসংস্কার, শিথিল ধর্মীবশ্বাস ও গভীর 
অধঃপতনের মূলভূত নির্বোধ লোকাচার এবং লক্ষ্যহন অর্থহীন অসংখ্য দেব- 
দেবীর পূজা । মহাশৃূন্যের অনন্ত বিস্তারে যেমন কঠিন প্রদীপ্ত উল্কাপিন্ড- 
দবয়ের সংঘাত হয়, তেমনি একদিন ৫১৮৬০) ভারতের প্রণ্চীঁন, িগতবৈভবা 
মথুরায় গ্রুশিষ্য সাক্ষাং। বালক বয়সে অন্ধ, এগারো বংসর বয়স হইতে 
স্বজন-বান্ধব-সাঁঙ্গহীন কঠোর তপস্বী, বজ্রঁকঠোর, নির্মম সন্ন্যাসী স্বামী 
বিরজানন্দ সরস্বতাঁ। দয়ানন্দ দেখলেন, এই বৃদ্ধ তাপস, স্বজ' তর কুসংস্কার 
দুর্বলতা সমস্ত অন্তর 'দিয়া ঘৃণা করেন; প্রচাঁলত অর্থহীন বাহ্য আডম্বরপূর্ণ 
প্‌জা-উপাসনার বিরুদ্ধে তাঁহার চিত্ত দয়ানন্দ অপেক্ষাও গতন্ত। সমতলক্ষেরে 
তৃণগ:জ্মহণন উষর বাল:কাস্তৃপের মত নশরস, সর্বারস্ত অথচ সমৃল্রতাঁশর এই 
নিঃসঙ্গ একক 'বিদ্রোহর চরণতলে বিদ্রোহ যুবক অক্জ্সমর্পণ কাঁরলেন। 
মূলশঙ্কর মারল, আঁবর্ভত হইল দয়ানন্দ সরস্বতী । অশান্ত উদ্ধত গুরুর 
সমস্ত কঠের ব্যবহার অকাতরে সহ্য কাঁরয়া আড়াই বংসর কাল 'তাঁন 
কাঁরলেন। শিক্ষা শেষে গুরু কাঁহলেন, সংকল্প গ্রহণ কর বৎস, তাঁম দেশব্যাপঈ 
কুসংস্কার, বেদবিরোধী অনার্যচার যাহা পুরাণসমূহে প্রবেশ কবিযাছে, তাহা 
উৎসাদন করিবে, প্রাকবৌদ্ধ যুগের বিশুদ্ধ আর্য ধর্ম প্রচার করিবে, বোদক 
সত্য হইবে তাহার 'ভাত্ত! শিষ্য কাহলেন, গুরুদেব, বলত অঙ্গশকার কাঁবলাম। 
সংস্কৃত ভাষায় স:পশ্ডিত এবং বেদজ্ঞ দয়ানন্দের প্রচারকার্ে সমগ্র উত্তর 
ভারত চণ্চল হইয়া উঠিল। 'আমার প্রচাঁরত বেদ-প্রাতিপাদ্য ধর্মই একমান্ন সত্য, 
অন্য সমস্ত ধর্ম ও মতবাদ ভ্রান্ত কুসংস্কার মান্রু" এই মতবাদের 'ভীন্তর উপর 
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দাঁড়াইয়া দয়ানন্দ প্রচারকার্ষে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্ষুরধার বাঁদ্ধ একদেশদর্শী 
ত'করকি দয়ানদ্দের সাঁহত বাদে প্রবৃত্ত হইলে তাঁহার সাঁহত তর্কে আঁটয়া উঠা 
কিন চালিত ধমণবপযাস পজোপন্াতর বিরুদ্ধে তাহার তাঁর ও ভিত মন্তবোর 
ফলে প্রাচীন সনাতন সমাজ অসাহফ; হইয়া উঠিল ৷ কিন্তু তাঁহার মতবাদ যতই 
সঙ্কীর্ণ ও গোঁড়াঁমপূর্ণ হউক না কেন, 'পাঁচ বংসরের মধ্যেই তান আশ্চর্য 
সাফল্য লাভ করিলেন। পাঞ্জাব ও যুন্তপ্রদেশের বহু শাক্ষত ও সম্ভ্রান্ত যুবক 
তাঁহার অনুরাগী হইয়া পাঁড়লেন। পক্ষান্তরে, এই পাঁচ বৎসরে চার পাঁচবার 
তাঁহার প্রাণনাশের চেষ্টা হইয়াছল। একাদন প্রকাশ্য সভায় একজন ধর্মান্ধ ব্যাস্ত 
শিবনাম উচ্চারণ করিয়া একটি জীবন্ত বিষধর সর্প তাঁহার মুখের উপর 
ছধাঁড়য়া মারে, কিন্তু তিনি ক্ষিপ্রতর সাহত উহা ধাঁরয়া ফেলেন এবং পদতলে 
বমার্দত করেন। দয়ানন্দ যেখানেই যাইতেন সেখানেই ঝড় উাঁঠতে লাগল। 
রক্ষণশীল র্রাহ্মণেরা বিহল হইয়া কাশীর পাঁণ্ডিতসমাজের দ্ব রস্থ হইলেন। 
বিখ্যাত পণশ্ডিতগণ তাঁহাকে বাদে আহ্বান করিলেন। নিভাঁক দয়ানন্দ তৎক্ষণাৎ 
স্বীকৃত হইয়া কাশন যান্রা কারলেন। ১৮৬৯ সালের নভেম্বর মাসে এক বিখ্যাত 
তকর্যৃদ্ধ হইল। একদিকে ভারতের নানা প্রান্তের তিনশত 'বখ্যাত পাঁণ্ডিত, 
অন্যাদকে একক সন্ন্যাসী । দয়ানন্দ বাললেন, বর্তমান প্রচালত বেদাল্ত বেদ- 
বরোধা। তানি আর্য খাঁষগণের বেদ-ধর্মই প্রচার কারতেছেন। ন্তু ধীরভাবে 
বিচার করা ব্রাহ্মণ পাঁণ্ডিতগণের স্বভাব নহে । তাঁহারা সহজেই অসাঁহণ হইয়া 
তর্কের 'বষয় তুলিয়া কটান্ত কাঁরতে থাকেন। এক্ষেত্রেও ত হাই হইল। পাণ্ডতেরা 
তক ছাঁড়য়া সমস্বরে কটান্তি করিতে লাঁগলেন। কিন্তু এই বিখ্যাত তর্কযুদ্ধে 
স্বামী দয়নন্দের নাম সমস্ত ভারতে প্রচারিত হইল। 

কাঁলকাত র ব্রাহ্মগণ, বিশেষভাবে কেশবচন্দ্র, তাঁহার খ্যাতি শ্ানয়া আনন্দিত 
হইলেন। 'মাৃর্তপূজা ও জাতিভেদ-বিরোধী সম্ক্যাসীকে তাঁহারা কাঁলকাতায় 
আহ্বান কাঁরলেন। দয়ানন্দ ১৮৭২-এর ১৫ই ডিসেম্বর হইতে ১৮৭৩-এর ১৫ই 
এপ্রল পর্্ত কলিকাতা সহরে ছিলেন। এইকালে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার সহিত 
সাক্ষাৎ কাঁরয়াছলেন। ব্রাহ্মগণ ও কেশবচন্দ্র তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা করিলেন। 
তাঁহারা ভা'বলেন, দয়ানন্দকে রক্ষণশীল 'হন্দুদের বিরুদ্ধে অস্ত্রস্বর্প ব্যবহার 
কাঁরবেন; কিন্তু পশ্চাত্য-গন্ধী ব্রা্মসমাজের ধর্মমতের সাঁহত দয়ানন্দের মত 
ব্যান্তর আপোষ করা কঠিন। যে ব্রাহ্মদমাজ ১৮৪৮ সালে অপৌরষেয় বেদবাণনর 
একমত হইবেন? তান যে কেবল বেদের অভ্রান্ততা ও পুনজর্মবাদে বিশ্বাসী 
ত'হা নহেন, 'তাঁন 'নজে যে প্রকার ব্যখ্যা করেন. তাহা ছাড়া আর কোন: প্রকার 
বাখ্যাই তাঁভার গ্রহণীয় নাহ। ব্রাহ্গরা প্রমাদ গাঁণয়। দয়ানন্দের আশা ছাঁড়য়া 
প্রচার কাঁরতে হইবে । ব্রা্মনেতাগণ অপেক্ষাও শান্তমান গঠনমলক প্রাতিভা 
তাঁহার ছিল বাঁলয়া অল্পাষ সেই নূতন সম্প্রদায় তান গাঁভয়া তৃুলিলেন। কেশব 
যখন নবাঁবধান প্রচ'্র কাঁরয়া ব্রাহ্মমমাজকে পুনরায় আত্মকলহেব পথে লইয়। 
যাইলোছিলেন, ঠিক সেই ১৮৭৫ সলে বোম্বাইতে দয়ানন্দ আর্যসমাজ প্রাতিষ্ঠা 
কল্পন। আত আমশদর্যব বিষয়, ভারতবর্ষের যে সকল অঞ্চলে আযগণ প্রথম 


িণীত হইল এবং 'তাঁন ও তাঁহার শিষাগণ মহোৎসাহে পাঞ্জাব, আগ্রা, অযোধ্যা, 


হুগগ-প্রবর্ত বিবেকানন্দ ১৮৯ 


গুজরাত ও রাজপতনায় প্রচার কারতে লাগলেন। "কিন্তু বাঙ্গলা ও মাদ্রাজে 
আর্য সমাজ তেমন প্রভাব বিস্তার কাঁরতে পারে নাই। সে যাহা হউক, প্রচারকার্ষের 
দীপ্ত মধ্যাহেই তাহার জীবনদীপ নয়া বায়। কোন মহারাজার রাক্ষতা 
নারীকে চীরন্রহশীনতার জন্য তান তীব্র ভঙ্খসনা করেন; সেই পাপীয়সী তাঁহাকে 
বধপ্রয়োগে হত্যা করে। ১৮৮৩-এর অক্টোবর মাসে আজমীটে তাঁহার দেহান্তর 
হয়। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুতে প্রচারকার্ধের কোন ক্ষাত হয় নাই। ১৮৯১ সালে যে 
সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা ছিল ৪০,০০০, ১৯২১-এ তাহার সংখ্যা প্রায় দশ লক্ষ। 
অথচ ব্রা্মসমাজ শত বর্ষেও ৩।৪ সহম্বের আঁধক ব্রাহ্ম কারতে পারে নাই। 
শিক্ষা প্রচারে ও সমাজ সংস্কারে আর্ধসমাজ সমগ্র উত্তর ভারতে যে যুগান্তর 
আনিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, লালা লাজপৎ রায় প্রমুখ 
শীন্তমান নেতারা আর্ধসমাজী ছিলেন। লোকহিতন্রতী আর্ধসমাজ 'শিক্ষাপ্রচারে, 
বিশেষতঃ স্ত্রীশক্ষা ও নারীজাভির উন্নাতি বিধানে, বিধবাশ্রম ও অনাথালয় 
প্রাতিষ্ঠায়, ভাঁমিকম্প, দুভিক্ষ ও মারাীভয়ে সেবাকা্ষে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা 
১৯১০-১০-০০ এ ২০ 
সমাজের বহু লোকাঁহতকর প্রাতিজ্ঠান গাঁড়য়া উঠিয়াছে 
লাহোরে িবেকানন্দ সহজেই আর্ধসমাজী রর দৃষ্টি আকর্ষণ 
কাঁরলেন। বেদান্ত, অদ্বৈতবাদ এবং মুর্তিপৃজা-ীবরোধী আর্ধসমাজীদের সাঁহত 
সম্পূর্ণ ভিন্নমতাবলম্বী বিবেকানন্দের প্রায়ই তর্ক হইত। আর্ধসমাজী নেতাদের 
চার ত্যাগ ও লোকাঁহতব্রতের প্রাত শ্রদ্ধা প্রকাশ কারতে স্বামজী কুশ্ঠিত 
হইতেন না, কিন্তু স্পম্টভাবে তাঁহাদের সাম্প্রদায়িক গোঁড়াঁমর প্রাতবাদ কাঁরতেন। 
দয়ানন্দ আযাংলো-বোদিক কলেজের অধ্যক্ষ লালা হংসরাজ প্রমূখ আ্ষ- 
সমাজীরা একদিন কথাপ্রসঙ্গে-“বেদের কেবল একপ্রকার অর্থই হইতে পারে” 


প্রয়োগ করিয়া আঁধকারী বিশেষে সম্পূর্ণ বিপরীত বিভিন্ন বাখ্যাবলম্বনে 


, “লালাজী, আপনারা যে বষয় লইয়া এত আগ্রহ প্রকাশ 
কাঁরতেছেন, তাহাকে আমরা ঢ82665?) বা গোঁড়াম আখ্যা দয়া থাঁক। 
সম্প্রদায়ের সত্বর 'বিস্তৃতি-সাধনে যে ইহা [বিশেষ সহায়তা করে, তাহাও আমি 
জানি। আর শাস্রের গোঁড়াম অপেক্ষা মানুষের (ব্যান্তুবশেষকে অবতার বাঁলয়া 
তাঁহার আশ্রয় লইলেই মনুক্তি, এইরূপ প্রচার) গোঁড়াম দ্বারা আরও অদ্ভুতরূপে 
ও আতিশশঘ্র সম্প্রদায়ের বিস্তৃতি হয়, ইহাও আমার 'বিলক্ষণ জানা আছে। আর 
অ'মার হস্তে সে শান্তও আছে। আমার গুরু রামকৃষ্ণ পরমহংসকে ঈমবরাবতার- 
রূপে প্রচার কারতে আমার অন্যান্য গুরুভাইগণ সকলেই বদ্ধপারকর, একমান্ন 
আমিই ধর্প প্রচারের িরোধশ। কারণ আমার দূ বিশ্বাস, মানষকে তাহার 
ণিজ বিশ্বাস ও ধারণানূযায়শ উন্নীত কারতে দিলে যাঁদও আঁত ধীরে ধশরে 
এই উন্নীত হয়, কন্তু উহা পাকা হইয়া থাকে ।”* 

আর একাঁদন স্বাঁমজন শ্রাদ্ধ' সম্বন্ধে আর্ধসমাজীদের সহিত বাদে প্রবৃত্ত 
হইয়াছলেন। আর্সমাজীরা পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ বিশ্বাস করেন না, উহার 
উপযোগিতাও স্বীকার করেন না। হিন্দু-সমাজের পক্ষ হইতে অনুরূদ্ধ হইয়াই 


* ভারতে বিবেকানন্দ, ৪৮১ পুঃ 
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কপ ০৬০৪ ২৯৫০৪, 
স্বামিজীর য্যান্ত-তকের সম্মুখে নিস্তব্ধ হইতে বা । স্বামিজী 
কথাপ্রসঙ্গে আর্ধসমাজী প্রচারকগণের উৎকট গোঁড়ামি ও পরমত- কের 
তীর সমালোচনা করিলেও তাঁহারা কখনো অসন্তুন্ট হন নাই। স্বমত সমর্থন 
অথবা অযৌন্তক মত খণ্ডনকালে এই যোদ্ধ্‌-সন্ন্যাসী যাঁদও দৃপ্ত তেজের সাঁহত 
প্রাতপক্ষের য্যান্ত নির্মমভবে খণ্ডন কারিতেন, তথাপি তাঁহার প্রত্যেক কথায় 
অসাম্প্রদায়ক উদার ভাবটুকু সর্বদাই ফরুটিয়া উঠিত। স্বামিজীর এই 
অসাম্প্রদায়িক উদার ভাব দৌখযা সানপন্থা ও আর্ধসমাজশী উভয় দলই 
সমভাবে তাঁহার প্রাতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। আর্ধসমাজী প্রচারকগণের 
পাচা জের তকে রিআজাভিনাদি মির উভয় দলে 
মনোমালিন্য ও অসন্তোষের দা হইয়াছিল হুর । স্বামী অনেকের চিত্ত 
হইতে গ্লানর বেদনা দূর কাঁরতে সমর্থ হইয়াছলেন। আর্ধসমাজী, হিন্দু 'ও 
শিখাঁদিগের মধ্যে প্রশীতিস্থাপনের জন্য স্বামজশ সকল সমাজের যুবকাঁদগকে 
লইয়া লাহোরে একটি সাঁমাত প্রাতজ্ঠা করেন এবং জাঁত-ধর্মীনার্বশেষে সকলকেই 
ওষধ, শহশ্রুষা, খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষাদান ইত্যাঁদ দ্বারা সেবা কারবার জন্য যুবকগণকে 
উৎসাহ প্রদান করেন। 'সেবাধমের উদার নৌতিক আদর্শ জীবনে পাঁরণত 
কারবার কমরক্ষেত্র নিদেশ কাঁরয়া স্বাঁমজী সকল সম্প্রদায়েরই শ্রদ্ধাভাজন 
হইয়াছলেন। 

আর্ধসমাজের ভূতপূর্ব প্রচারক, স্বাঁমজীর বিশেষ ভন্ত স্বামী অচ্যুতানন্দ 
ভাঁবষ্যং জীবনচাঁরত-লেখকের সাবধার জন্য আচার্ধদেবের পাঞ্জাব ও কাম্মীর 
ভ্রমণের যে সখাক্ষপ্ত ডায়েরী র তল্মধ্যে আমরা স্বামজীর মহান্‌ 
হদয়ের দুইটি সুন্দর দণ্টান্ত পাইয়াছ। একাঁদন স্বামিজী তাঁহার সাঁঙ্গবন্দের 
সম্মুখে কোন ব্যান্তর খুব প্রশংসা করিতেছিলেন, এমন সময়ে একজন সঙ্গী 
বাঁলয়া উঠ$িলেন, “স্বামিজী! তান কিন্তু আপনাকে মানেন না।» স্বামিজী 
৮৮৮৫ “ভাললোক হইতে হইলে যে আমাকে মানিতে হইবে, তাহার 
অঅ. 955 

এই সময়ে গ্রেট ইশ্ডিয়ান সার্কাসের অন্যতম স্বত্বাধিকারী মাতলাল ঘোষ 
কার্ধপ্রয়োজনে নগেনবাবূর বাটীতে একদিন আঁসয়াছিলেন। স্বামিজন তাঁহাকে 
দোঁখবামার চিনতে পারিলেন এবং নিতান্ত আত্মীয়ের ন্যায় সরলভাবে কথা- 
বার্তা কাঁহতে লাগলেন। বাল্যকালে ইহারা এক আখড়ায় ব্যায়াম কাঁরতেন। 
মাতবাবূ তাঁহার বাল্যসগ্গীর অপূর্ব তেজ, প্রতিভা ও শাল্তপ্রদীপ্ত মুখমণ্ডল 
দেখিয়া যেন ঝলসিয়া গেলেন; স্বামিজা যতই তাঁহার সাহত আপনার মত ব্যবহার 
ও তদনুরূপ কথাবার্তা কাঁহবার চেন্টা করতেছেন, তিনিও যেন ততদূর 
সঙ্কৃচিত হইয়া যাইতেছেন। শেষে অনেকটা সাহস সংগ্রহ করিয়া মাঁতবাবু 
স্বামিজীকে দীনভাবে বাঁললেন, “ভাই, তোমায় এখন কি বলে ডাকবো ?৮ স্বামজী 
আতিশয় স্নেহপূর্ণ স্বরে বলিলেন, “হ্যাঁ রে মাতি, ভুই কি পাগল হয়েছিস্‌ নাক ? 
আঁম কি হয়োছ'ঃ আমিও সেই নরেন, তুইও সেই মাত” স্বামিজশী এর্‌পভাবে 
১৮ খু ১৯৮ সি পাপ ০8১৮4 


সাঁহত পাঁরচিত হন। স্বামজশর বন্তৃতা ও চাঁরব্রে অধ্যাপক মহাশয় স্বামিজীর 
প্রীত আকৃম্ট হইয়াঁছলেন। ঘানষ্ঞ পাঁরচয়ের ফলে অনুরাগ বৃদ্ধি পাইল। 
একাঁদন অধ্যাপক স্বামজীকে 'শষ্যবৃন্দসহ- স্বালয়ে ভিক্ষা গ্রহণ কারবার জন্য 


যুগ-প্রবর্তক বিবেকানন্দ ১৮৩ 


আমন্ত্রণ কারলেন। উদ্দেশ্য, স্বাঁমজীর সাঁহত তাঁহার কার্ধপ্রণালণী সম্বন্ধে 
আলোচনা করা। যোগ্য আঁধকারী দেখিয়া স্বামিজী বেদান্ত প্রচার' কার্ষে 
তাঁহাকে প্রেরণা প্রদান কারলেন। স্বামজী 'ববেক-বৈরাগ্যবান কৃতাবদ্য বন্ধুকে 
স্বদেশে ও বিদেশে 'বেদান্ত প্রচারের" সুমহতৎ কল্যাণ এমনভাবে বুঝাইয়া দিলেন 
যে, অধ্যাপকের জীবনে এক আমূল পাঁরবর্তন আসল। ?তান বেদান্ত প্রচারে 
জীবন উৎসর্গ কারবার জন্য বদ্ধপারকর হইলেন। বিদায়ের প্রাক্সালে তীর্থ রাম, 
স্বাঁমজণকে তাঁহার 'প্রয় বহুমূল্য সোনার ঘাঁড়টি উপহার দিয়াছলেন। স্বামজণ 
'তাহা পরমানন্দে গ্রহণ করিলেন এবং পরক্ষণেই আদর কারয়া অধ্যাপকের 
পকেটে ঘাঁড়টি ফোঁলয়া দিয়া বাঁললেন, “বন্ধ, এ ঘাঁড়াটি আম এই পকেটে 
রাখিয়াই ব্যবহার কারব।” রহস্যময় হাস্যে তীর্থরামের প্রাত অর্থপূর্ণ দৃষ্টি 
নিক্ষেপ করিলেন। সে মৌন ইঙ্গত 'তাঁন সমগ্র হৃদয় গদয়া গ্রহণ কাঁরলেন এবং 
অজ্পকাল পরে কর্ম ত্যাগ করিয়া ইনি স্বামিজীর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া 
প্রচারকার্যে আত্মোৎসর্গ করেন। এই প্রচারক সন্ব্যাসী সর্বসাধারণে স্বামী 
রামতীর্থ নামে সুপাঁরচিত। প্রাতিভাশাল স্বামী রামতীর্থ আমেরিকা, মিশর 
দেশ ও স্বদেশে বেদান্ত প্রচারকার্ষে যথেষ্ট সাফল্য লাভ ; কিন্তু 
দেশের দুর্ভাগ্যবশতঃ আঁতি স্বল্পকাল মধ্যেই কর্মক্ষেত্র হইতে অপসারিত 
পা ৩৪৯১৮ সপ পদ ০ ০০ 
প্রচারক সন্ন্যাসী স্বামিজীর জবলল্ত উৎসাহে অনূপ্রাণত হইয়া বেদাল্ত 
কস) ৯ হইলেন। আর্ধসমাজের উপর 'স্বামিজশ স্বামজীী এইকালে এত 
প্রভাব বিস্তার কাঁরয়াছিলেন যে, তান শীঘ্রই নেতার্‌পে উতন্ত সমাজ পাঁরচালন 
রা 
শারশীরক অসুস্থতা নিবন্ধন স্বামিজী কয়েকাঁদন দেরাদূনে আসিয়া বাস 
কারতে বাধ্য হইলেন; কিন্তু তান বিশ্রাম কারবার অবসর পাইলেন না। সমাগত 
ব্যক্তিবর্গের সাহত ধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধীয় সমস্যাসমূহের আলোচনা ব্যতীত 
প্রত্যহ নিয়মতর্পে শিষ্যবৃন্দকে আচার্য রামানূজের ভাষ্যসহ বেদান্তদর্শন ও 
সাংখাদর্শন অধ্যয়ন করাইতে 'লাগলেন। দেরাদুনে তান খেতাঁর হইতে ক্রমাগত 
আহ্হানসূচক পন্র পাইতে লাগলেন। তদন:সারে রাজপুতানায় যাইবার জন্য 
দেরাদুন হইতে সাহারাণপুর হইয়া 'দল্পশতে উপাস্থিত হইলেন। 'দিল্পশতে চার 
পাঁচাদন যাপন কাঁরয়া স্বাঁমিজশ সদলবলে আলোয়ার যাত্রা কারলেন। | 
পাঠকবর্গের স্মরণ থাকতে পারে, কয়েক বৎসর পূর্বে স্বামিজী পাঁরব্রাজক 
বেশে এই নগরে নিতান্ত অপাঁরাচতভাবে প্রবেশ করিয়াঁছলেন। স্বামজাী 
ম্টেশনে অবতরণ করিবামান্র স্থানীয় ভন্তবৃন্দ তাঁহার সমুচিত অভ্যর্থনা 
কাঁরলেন। 'বিশিম্ট ব্যান্তুগণের সহিত স্বামজী কথোপকথনরত, এমন সময় 
দোঁখতে পাইলেন যে, কিয়দ্দূরে তাঁহার একজন দার্র শিষ্য মাঁলন বেশে 
দণ্ডায়মান হইয়া সতৃষ নয়নে তাঁহার 'দকে দষ্টপাত কাঁরতেছেন। স্বামিজশ 
তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে নিকটে আহ্বান করিলেন । শিষ্য আনন্দসহকারে আসিয়া তাঁহার 
পদধূীল গ্রহণ কাঁরলে স্বামজী তাঁহার অন্যান্য শিষ্যগণের কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা 
কারতে লাগলেন; 'এাঁদকে যে তাঁহার জন্য ভদ্রলোকগণ অপেক্ষা করিতে ছিলেন, 
তাঁহাদের আস্তিত্ব 'ষেন ক্ষণকালের জন্য বিস্মৃত হইলেন। তাঁহার পূর্বপাঁরচিত 
বন্ধুবান্ধব এবং ভন্তগণ 'বাস্মত হইলেন যে, জগদ্ব্যাপণ প্রাতষ্ঠা, যশ 'ও সম্মান 
লাভ কাঁরয়াও তাঁন সেই উদার, স্নেহপরায়ণ, বন্ধুবংসল, উদাসীন সম্্যাসই 
আছেন। তাঁহার দারিদ্র শিষ্য ও ভন্তগণের আলয়ে গমনপূরব্ক পূর্বের ন্যায় 


১৮৪ বিবেকানন্দ চরিত 


সরলভাবে ভিক্ষা গ্রহণ করিতে লাগলেন । পাঁরব্রাজক জীবনে স্রামিজী জনৈকা 
দারিদ্র ভক্তিমতশ বিধবা মাহলার আঁতথ্য গ্রহণ কাঁরয়া পরম তৃস্তিলাভ 
কারয়াছিলেন। বহনবর্ষের কথা হইলেও তানি তাহা ভুলিয়া যান নাই। একাঁদন 
তিনি উত্ত মাহলাকে সংবাদ দিলেন যে, অদ্য তান শিষ্যবন্দসহ তাঁহার আলয়ে 
রিনা রা রামের? ভান রর গড এত পাটি রে রে 
প্রস্তৃত কাঁরয়া রাখেন। এ সংবাদ শ্রবণ করিয়া তাঁহার হৃদয় আনন্দে নৃত্য কায়া 
উঠিল। সাধ্যমত অতাথসেবার আয়োজন কাঁরতে লাগলেন । স্বাঁমজী শিষ্য- 
বৃন্দসহ আহারে উপবেশন কারলে 'তাঁন গলদশ্রুলোচনে চাপাটী পাঁরবেশন 
কাঁরতে কারতে আর্রকণ্ঠে বাললেন, “আমি গরাঁব, ইচ্ছা থাকলেও তোমাকে 
দিবার মত শাষ্ট সামগ্রী কোথায় পাইব বাবা?” স্বামিজী আনন্দসহকারে সেই 
চাপাটন ভক্ষণ কাঁরতে কারতে বাঁললেন, “মা, তোমার এই চাপাটীর মত মধুর 
খাদ্যদ্রব্য আমি আর আহার কার নাই!” শিষ্যবন্দকে বাললেন, “দেখিলে, কি 
ভান্তমতী মাঁহলা! এর্‌প সাত্বক আহার আমার ভাগ্যে অনেকাঁদন লাভ হয় নাই।» 
স্বামিজী তাঁহাদের সাংসারক শোচনীয় দুরবস্থার বিষয় সম্যক অবগত 'ছিলেন। 
সেইজন্য মাহলাটির অজ্ঞাতসারে বাটীস্থ জনৈক পুরুষের হস্তে একশত টাকার 
একখান নোট প্রদান কারিলেন। তাঁহারা উহা লইতে যথেম্ট আপাতত প্রকাশ 
কারলেন বটে, কিন্তু স্বামজী তাহা শুনিলেন না। 
জারা হতে নিজ রসে উিলসিবিত তথা হইতে খেতাঁরর 
রাজা বাহাদুরের বন্দোবস্তানূযায়ী খেতাঁর যাত্রা করিলেন। জয়পুর হইতে 
খেতাঁর ১০ মাইল ব্যবধান। কেহ অশ্বপৃষ্ঠে, কেহ উদ্ট্রপচ্ঠে, কেহ ব। রথারোহণে 
অগ্রসর হইলেন। রাজা বাহাদুর খেতাঁর হইতে ১২ মাইল অগ্রসর হইয়া 
সবামিজীকে রাজোচিত সমারোহ-সহকারে অভ্র্থনা কারলেন। নগরে স্বামিজ”ীর 
আগমন* উপলক্ষে নানাপ্রকার আমোদ-প্রমোদ অনুষ্ঠিত হইতে লাগল । রান্রতে 
আব্নরড় হইল। দার নারণদণকে ভারভোজনে পরিতৃপ্ত করা হইল । 
অভ্যর্থনাসভায় স্বামিজী উপবেশন করিলে রাজকর্মচারিবৃন্দ ও সবার 
এবং উপস্থিত সম্ভ্রান্ত নগরবাঁসগণ একে একে স্বামজীর পদধূলি গ্রহণ 
এবং রাজদরবারের প্রথানুষায়ী তাঁহাকে প্রত্যেকে দুই টাকা করিয়া 
নজর দিলেন। রাজা বাহাদুর স্বয়ং তিন সহস্র মূদ্রা প্রণামী দিলেন। এই 'ব্যাপার 
হাপুগপৃলি কুন সপ প্র জ্পৃ্ি আপ ৯৬ 
বাহাদুর স্বামীর উপদেশাননষায়ী 'শিক্ষা-বিদ্তারকল্পে চেষ্টা কাঁরতেছেন 
জানিতে পাঁরয়া গতাঁন আনন্দ প্রকাশ কারলেন। শিক্ষা সম্বন্ধে স্বামজশ 
আলোচনা প্রসঙ্গে বাঁললেন, পীশশুগণকে শিক্ষা দিতে হইলে তাহাদের প্রাত 
অগ্নাধ 'িশবাসসম্পন্ন হইতে হইবে; াব*্বাস করিতে হইবে, প্রত্যেক শিশুই 
ঈশবরায় শান্তর আধার। ?শশদগকে শিক্ষা দিবার সময় আমাদিগকে আর একাঁট 
বিষয় স্মরণ রাখতে হইবে । তাহারাও যাহাতে নিজেরা চিন্তা কারতে শিখে, 
তাঁদ্ষয়ে উৎসাহ 'দতে হইবে। এই মোঁলিক চিন্তার অভাবই ভারতের বর্তমান 
হশনাবস্থার কারণ। যাঁদ এইভাবে ছেলেদের শিক্ষা দেওয়া হয়, তবে তাহারা 
মানুষ হইবে এবং জীবন-সংগ্রামে নিজেদের সমস্যা পূরণে সমর্থ হইবে 1” 
'২০শে ডিসেম্বর স্বামজণী শিষ্যবন্দের সঙ্গে যে বাংলোয় ছিলেন, তথায় 
একাঁট সভা হইল । স্থানীয় সমস্ত শিক্ষিত ব্যাস্ত এবং কতিপয় ইউরোপণয় 
ভদ্রলোক ও মহিলা তথায় উপাঁস্থত হইয়াছিলেন। রাজা বাহাদুর সভাপাঁত 
হইয়াছলেন। তান স্বামিজণকে সভামধ্যে পাঁরাচিত কাঁরয়া দিবার পর স্বামিজী 


যুগ-প্রবর্তক বিবেকানন্দ ১৮ 


প্রায় দেড় ঘণ্টা কাল ব্যাপী একাঁট জ্ঞানগর্ভ বন্তৃতা প্রদান কারলেন। বর্তমান 
ভারতে ধর্মজগতের অবস্থা বর্ণন করিতে গিয়া তান গভনর দুঃখ ও ক্ষোভের 
সাহত বাঁললেন, “আমরা হিন্দুও নাহ, বৈদান্তিকও নাহ--আমরা ছ:তমাগর্ণর 
দল! রান্নাঘর 'হইল আমাদের" মান্দর, ভাতের হাঁড়ি উপাস্য দেবতা, আর 
৩ ৯০০ পল 
উপানিষদের উদার মতসমূহ প্রচার দ্বারাই উহা সাধিত হইবে।” 
কয়েকাদন আনন্দের সাঁহত রাজ-শিষ্যের আলয়ে যাপন করিয়া স্বাঁমজী 
বিদায় গ্রহণ কারলেন। তান র্লমাগত বন্তুতা ও প্রচারকার্ষে পাঁরশ্রান্ত হইয়া 
পাঁড়য়াছিলেন, তথাপ্পি সাগ্রহ আহ্বান উপেক্ষা করিতে না পারিয়া কোনপ্রকারে 
[িষেণগড়, আজমীঢ়, যোধপুর, ইন্দোর হইয়া খান্ডোয়ায় উপনীত হইলেন। 
খান্ডোয়ায় আসিয়া স্বামিজীর' শর্টীর অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পাঁড়ল। বরোদা, 
গুজরাত ও বোম্বাই প্রোসডেন্সী" হইতে সাগ্রহ আহবান-সূচক পর ও' তার 
আসিতে লাগল । একান্ত ইচ্ছাসত্তেও স্বামজী আপাততঃ ভ্রমণ স্থাঁগত রাখিয়া 
কাঁলকাতায় ফিরিয়া আঁসলেন। 
পাঞ্জাব, কাশ্মীর ও রাজপূতানায় প্রদত্ত স্বাঁমজীর প্রাঁসদ্ধ বন্তৃতাগূল 
পাঠ করিলে তাঁহার উদারভাব, ধর্মের সার্বভৌমিক আদর্শ ও শিক্ষাদান-প্রণালীর 
মোৌঁলকত্বে চমৎকৃত হইতে হয়। একদিকে তানি যেমন আধ্বীনক সংস্কার- 
সম্প্রদায়সমূহের বৈদেশিক ভাববহুল কার্ধপ্রণালীর তীব্র সমালোচনা কাঁরয়াছেন, 
অপরাঁদকে " উন্নাতর পাঁরপল্থী সঙ্কীর্ণচেতা প্রাচীন কুসংস্কারগাাঁলকে অন্ধ- 
ভাবে আকিড়াইয়া ধাঁরয়া রাখবার হাস্যোদ্দীপক চেষ্টাকেও বাতুলতা বাঁলয়া 
উপহাস কাঁরতে সক্কুচিত হন নাই। তানি বুবিয়াছিলেন, বেদান্তের মহান 
সত্যসমূহকে উপেক্ষা কারয়াই ভারতের বর্তমান দুরবস্থা । একই বেদান্তদর্শন 
অবলম্বনে 'বাঁভক্ন প্রকার বিরোধী বাদসমূহের উদ্ভব হওয়ায় কালকুমে উহা 
দাশশীনক পাণ্ডিতগরণের উর্বর মাস্তজ্কের প্রশস্ত ব্যায়াম-ক্ষেত্ররূপে পারণত 
হইতে চলিয়াছে। পুরাণসমূহ, কয়েকখানি আধ্বানক স্মৃতিশাম্ত্, বিশেষভাবে 
দেশাচার, লোকাচারই' গ্রতে বেদান্তের স্থান আঁধকার করিয়া বাঁসিয়াছে ; 
এমনকি বেদান্ত বাঁললেই সাধারণ লোকে এখন বুঝে, দর্বোধা দর্শনশাস্ত, 
যাহার 'সাঁহত প্রচলিত ধর্মকর্মের কোন জম্বন্ধ নাই। এই ভ্রান্ত [বশবাস 
অপনোদনের জন্য যূগ-প্রবর্তক আচার্যদেব অদ্বৈতানুভূতির অদ্রভেদী 'শিখর- 
দেশে দণ্ডায়মান হইয়া সকল জাতির, সকল মতের, সকল সম্প্রদায়ের দুর্বল 
দারিদ্র দুঃখণী পদদলিতগণকে বন্রনির্ঘোষে আহবান করিয়া নিজের পায়ের উপর 
দাঁড়াইয়া মনন্তলাভের চেষ্টা কাঁরতে বালিয়াছেন। যাঁদ ভারত এখনও তাঁহার 
উপদেশের মর্ম না বৃঝিয়া থাকে, তৎপ্রচারিত আদর্শগৃঁলকে কার্যে পাঁরণত 
কারবার চেস্টা না করে, তাহা হইলে ভারতের ভাঁবষ্যং ইতিহাস অন্ধকারময়। 
১৮৯৮ সালের জানুয়ারী মাসের মধ্যভাগে স্বাঁমজ তাঁহার গৌরবময় 
উত্তরভারত ভ্রমণ পঁরিসমাপ্ত করিয়া কাঁলকাতায় 'ফারয়া আসিলেন। বহ্ঁদন 
হইতৈ ভাগিরথণতশরে একটি স্থায়ী মঠ নির্মাণ কারবার সং্কল্প তাঁহার ছিল। 
পাশ্চাতযদেশ হইতে ভারতে প্রত্যাগমন কাঁরয়াই [তান উত্ত সঞ্কল্পেব কথা তাঁহার 
গ্র্ভ্রাতাদের নিকট ব্যন্ত করেন। তদনুসারে তাঁহারা উপয্বস্ত স্থানের 


সনদ খানুবাছর স্বামিজীর ভ্ত দস: হেনারয়েটা"মূলারের প্রচুর অর্থে উতত 
ভুঁম রাত হইল। উ্ত প্থার্নাট পূর্বে নৌকার আভ্ডারূপে ব্যবহৃত হইত। উহা 


১৮৬ 1ববেকানন্দ চরিত 


সমতল করিয়া মঠ 'নর্মাণ কাঁরতে প্রায় এক বৎসর সময় লাঁগয়াছিল। মঠের 
জাম সমতল করিতে এবং প্রাচীন একতলা বাঁড়াঁটর সংস্কার কাঁরয়া 'দ্বিতলে 
পরিবার্তত করতে যে অর্থব্যয় হইয়াছিল, তাহা স্বামিজীর লশ্ডনস্থ শিষ্যবৃন্দ 
প্রদান করিয়াছিলেন। স্বামিজীর অন্যতমা' আমোরকান 'শিষ্যা মিসেস গাল বুল 
বর্তমান ঠাকুরঘরাট নির্মাণের সমস্ত ব্যয়ভার বহন কাঁরলেন এবং মঠের খরচপন্ন 
চাঁলবার জন্য বেলংড় মঠের পাঁরচালকগণের হস্তে লক্ষাঁধক ম্দ্দ্রা প্রদান কাঁরলেন। 
এইরুপে বিদেশী শিষ্য ও শষ্যাদের অর্থানুকৃল্যে স্বামিজীর জীবনের একাঁট 
মহৎ সঞ্কক্প পূর্ণ হইল। ওাঁদকে িমালয়ে মঠ স্থাপনের জন্য সৌভিয়ার-দম্পাঁত 
উপয্য্ত স্থানের অনুসন্ধানে রত ছিলেন। বেলুড় মঠ নির্মাণ কার্য আরম্ভ 
হইবার সঙ্গে সঙ্গে আলমবাজার হইতে মঠ বেলুড় গ্রামের নীলাম্বর 
মুখোপাধ্যায়ের বাগানবাটঈতে উঠিয়া আসিল । উত্ত বাগানবাটণ সন্্যাসীদিগের 
জন্য অস্থায়ণ ভাবে ভাড়া লওয়া হইয়াছিল। স্বামজশ শিষ্য ও গুরদ্রাতাগণের 
সাহত তথায় আ'সয়া বাস কাঁরতে লাগলেন। 
ইতিমধ্যে স্বামী সারদানন্দজী আমেরিকায় বেদান্ত প্রচারকার্যে যথেম্ট 
সাফল্যলাভ করিয়া কার্ধপ্রয়োজনে মঠে ফিরিয়া আসলেন । স্বামী শিবানন্দজীও 
প্রায় বংসরাধক কাল হইতে 'সংহলে প্রচারকার্যে ছিলেন, 'তানও মঠে ফিরিয়া 
আসলেন। স্বামী ন্রিগুণাতটত দিনাজপুরে দ্বাভক্ষের সংবাদ পাইয়া সেবা 
ও সাহায্যদানকজ্পে তথায় গমন কাঁরয়াছিলেন। উহা সূচারুরূপে সম্পন্ন কারিয়া 
তানি মঠে প্রত্যাবর্তন কারলেন। স্বাঁমজীর অনুপাঁস্থত-কালে স্বামী রন্মানন্দজী 
ধ্রামকৃ্ক মিশনের” কার্য উত্তমরূপে নির্বাহ কাঁরতোছিলেন এবং স্বামী 
তুঁরয়ানন্দজশ মঠে অবস্থান কাঁরিয়া নবীন সন্ষ্যাসণ ও ব্রহ্মচারবৃন্দকে শিক্ষাদান 
কার্ধে ব্টাপৃত ছিলেন। গুরদ্রাতৃগণের সেবাধর্মে অনুরাগ দর্শনে স্বামজী 
অতাঁব আনন্দিত হইলেন।  ইস্হাদিগকে উৎসাহ দিবার জন্য শিবরান্রির' দিন 
অপরাহ্রে একট ক্ষুদ্র সভা আহ্‌ত হইল । স্বাঁমজী সভাপাঁত হইলেন। তাঁহার 
আদেশে প্রথমতঃ অন্যান্য গুরদ্্রাত্গণ বন্তৃতা কারলেন। অতঃপর স্বামজণ প্রায় 
অর্ধঘণ্টাকাল ওজস্বিনী ভাষায়, মঠের সন্ন্যাসী ও রন্গচারিবন্দকে “উপাঁস্থত 
বত ভরা রা চিনি ডিজি 


করিলেন। 
ইহার কয়েকাঁদন পরেই শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মাতাঁথ সমাগত হইল। মহোৎসবের 
বন্দোবস্তের ভার স্বামিজী স্বয়ং গ্রহণ করিলেন। উত্ত দিবস প্রভাতে স্বাঁমিজন 
ঘোষণা কারলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহার ব্রাহ্গণেতর শিষ্যবৃন্দকে 'উপবাঁত 
প্রদান কাঁরবেন। "শষ্য শরচ্ন্দ্র চক্বতরশর উপর উপনয়ন ও গায়ন্রীমন্তর প্রদান 
কারবার ভার আর্পত হইল । স্বাঁমজী বাঁললেন, "শ্রীরামকৃফ-ভন্তগণ প্রত্যেকেই 
্রাহ্মণ। বেদ, বাঁলতেছেন, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই ত্রেবার্ণকেরই' উপনয়ন 
সংস্কারে অধিকার আছে। সংস্কার অভাবে ইহারা বর্তমানে ব্রাত্যত্ব প্রাপ্ত 
হইয়াছে । অদ্য শ্রীশ্রীরামকৃষের জল্মাতাঁথ, এই পুণ্যাদবসে ইহারা স্ব স্ব 
অধিকারানুষায়ণ ক্ষিয়ত্ব ও বৈশ্যত্ব গ্রহণ করু্‌ক। কালে ইহাঁদগকে ব্রাহ্মণ করিয়া 
তুলতে হইবে ।” স্বামিজীর আদেশে প্রায় পণ্ঠাশজন ভত্ত গঞ্গাস্নান করিয়া 
প্রাতকাতির সম্মূখে উপবীত ও গায়ন্রীমন্ত্র গ্রহণ কাঁরলেন। স্বাঁমজীঁ 
গৃহণত-উপবশত ভন্তগণকে সম্বোধন কাঁরয়া প্রয়োজনীয় উপদেশাদ' প্রদান 
কারলেন এবং প্রত্যহ গায়ত্রীমন্্ জপ কারবার আদেশ 'দলেন। 
সামাঁজক চিরাচরিত প্রথার বিরুদ্ধে স্বামিজীর এই অসমসাহপিক কার্য 


যুগ-প্রবর্তক বিবেকানন্দ ১৮৭ 


সোৌঁদন গোঁড়া হিন্দুসমাজের নিকট যে বিরূপ তীব্র সমালোচনার বিষয় হইয়াছিল, 
তাহা সহজেই অনমেয়। যাঁদও সামাজিক কতকগাঁল প্রথা ও আচার-ব্যবহার 
িন্দূশাস্্ ও ভারতীয় 'বাঁশষ্ট সভ্যতার [িরোধন বাঁলয়া তাঁহার অন্ত 
হইয়াঁছল, তথাপি কোন নবীন সংস্কার দ্বারা অকস্মাৎ সমাজকে আঘাত করা 
তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না, কিন্তু এই উপনয়ন-সংস্কার সেরুপ নহে । ইহার আসল 
উদ্দেশ্য ছিল, 'বহাদন প্রসূস্ত হিন্দুজাতিকে একটা আত্মসদ্বিং দান করা। 
বহুদিন ধারয়া নানা শাখা, উপশাখায় 'বিভন্ত হিন্দু বাঁলয়া পারচয়প্রদানকারণ 
শ্রেণগ্িকে প্রথমতঃ শাস্ানূশাসনানুযায়ী চারটি মূলবর্ণে ফিরাইয়া আঁনবার 
প্রয়োজন তানি অনুভব কাঁরতেন এবং এই চেষ্টা '্বারাই জাতিভেদ প্রথার 
আব্জনাগুলি দূরে পাঁরহার করা সম্ভবপর হইবে, একথা বিশ্বাস কাঁরতেন। 
সমাজে শূদ্ু বালিয়া কাঁথত যে সমস্ত ব্যান্ত এই সময় উপবত গ্রহণ কারয়াছলেন, 
তাঁহাঁদগকে সমাজে অনেক বেগ "সহ্য কারিতে হইয়াছিল সন্দেহ নাই; কল্তু 
বেলুড় মঠের এই ক্ষুদ্র অথচ নিভরঁক অনুষ্ঠানটি পবরতরঁকালে বাঙ্গালী 
সমাজে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, কারণ স্বামিজী জশীবত থাকতেই 
বাঙ্গলার কয়েকটি প্রবল শ্রেণী ক্ষত্িয়ত্ব ও বৈশ্যত্বের দাবী লইয়া আন্দোলন 
উপাঁস্থত করেন। বর্তমানে আমরা দোঁখিতে পাইতোছি, প্রাচীনদলের তীব্র আপাত্ত 
৪৮১ ০০০০ ০০ 
আমাদিগকে স্বীকার কারতে হইতেছে যে, কোন কোন জাতির ক্ষত্রিয় বা 
বৈশ্যোচিত সংস্কারলাভের মধ্যে অতীতের আবর্জনা পাঁরহারের চেস্টা অপেক্ষা 
কৃত্রিম আভিজাত্য লাভ কারবার চেষ্টাই আঁধক প্রকাঁটত হইতেছে । তথাপি এই 
সকল চেষ্টার দোষ ও ভ্রুটগ্ঁল উপেক্ষা কঁরয়া ইহার মূল ভাবাঁটর সাঁহতত 
চন্তাশখল স্বজাঁতি-হিতৈষী ব্যান্তমাত্েরই সহানুভাতি থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয় 
নিজেকে জানিবার, নিজেকে বুঝিবার, সমাজ-জীবনে যথাযোগ্য স্থান ও দায়িত্ব 
গ্রহণ কারবার এই' চেষ্টা যে আত্মচেতনা জাগ্রত কাঁরবে, তাহা পাঁরণামে সুফলই 
প্রসব করবে। কালপুর্ষের ইঙ্গিত, বাগ্গলার শ্রেষ্ঠ শ্রেণীগুীল পাঁতত- 
পর্যায়ভুক্ত থাকবেন না। স্ববর্ণোঁচিত শিক্ষা-দাঁক্ষা আয়ত্ত করিবার উৎসাহোচ্ছল 
উদ্যম তাঁহাদের মধ্যে জাগিয়া উঠিয়াছে, ইহা যুগধর্মের প্রেরণা, বাধাপ্রদান করিতে 
যাওয়া মূঢ়তা মান্র। অর্থহুণন প্রথার জপর্ণকল্থা দিয়া নবজাগরণকে আবৃত রাখা 
অসম্ভব, অসাধ্য। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা এস্থলে উল্লেখ করিবার প্রয়োজন 
বোধ কাঁরতোছি। জাতির শান্তবৃদ্ধির জন্য স্বামজী প্রথমতঃ একই জাতির 
'বাভন্ন শাখার মধ্যে বৈবাহক আদান-প্রদানের প্রাত আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ 
কারয়াছেন। একাঁদকে কন্যাদায়, অন্যাদকে বিবাহযোগ্যা কন্যার অভাব, এই দুই 
বপরীত অবস্থার প্রবল পেষণে পিন্ট হইয়াও আজ পর্যন্ত কেহ এ 'বিষয়ে তেমন 
আন্দোলন উপস্থিত করেন নাই। তথাপি আমাদের আশা আছে, উদীয়মান, 
উন্নাতকামী নব্য যুবকগণ এ.বিষয়ে আর আঁধকাঁদন উদাসীন থাকবেন না। 

' ১৮৯৮ সালের জানুয়ারী হইতে অক্টোবর পর্যন্ত কয়েকমাস কাল স্বামিজশ 
শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ প্রাতষ্ঠা ও সঙ্ঘের গঠনমূলক কারযপ্রণালীর শৃঙ্খলাবিধান এবং 
শিষ্য ও শিষ্যাদের শিক্ষাদান কাফেই প্রধানতঃ আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। 
জানুয়ারী মাসের মধ্যভাগে উত্তর ও পশ্চিম ভারত ভ্রমণ সমাপ্ত করিয়া 'তাঁন 
খান্ডোয়া হইতে কলিকাতায় ফারিয়া আঁসলেন। এদিকে কয়েকাঁদন পরেই, 
মিস মূলারের সাঁহত 'মস মার্গরেট নোবল পক্টচাত্য সমাজের সকল বন্ধন 
কাটাইয়া কাঁলকাতায় আঁ্সলেন। ফেরুয়ারী মাসে মিসেস ওল বুল ও মস 


১৮৮ বিবেকানন্দ চারত 


ম্যাকলিয়ড আমোরকা হইতে শ্রীগুরুর জন্মভূমি পাঁরদর্শন এবং ভারতীয় শিক্ষা- 
সংস্কৃতির সাঁহত প্রত্যক্ষ পারচয় লাভ ও নবীন সঙ্ঘের কার্ষে সহায়তা কারবার 
জন্য এতদ্দেশে আগমন কারলেন। সহৃদয়া মিস্‌ মূলার, মিসেস বুল প্রভাতর 
০ গঙ্গার পশ্চিম তীরে বেল-ড় গ্রামে মঠবাটপ নির্মাণের জন্য একখণ্ড 
ভূমি, একখানি পুরাতন বাঁড়সহ ক্য় করা হইল। তাহার পাশ্বেই নীলাম্বর 
মুখোপাধ্যায়ের বাগানবাটী ভাড়া করা হইল । আলমবাজার মঠ হইতে সন্াসণী 
ও ব্রক্ষচারীরা এই নূতন বাটীতে উঠিয়া আসলেন। পাশ্চাত্য শিষ্যরা নবক্লীত 
পুরাতন বাটাঁতে, কেহ বা কুটীরে বাস কাঁরতে লাগিলেন। স্বামিজী অবসরমত 
ইপ্হাদের কুটীরে আসিয়া ভারতীয় আচার-ব্যবহার, ইতিহাস, দর্শন প্রভাতি 
আলোচনা কারতেন। স্‌ মার্গারেট নোবল পর্ণ হইতে ' প্রস্তুত হইযাই 
আঁসয়াছিলেন। স্বামিজীর আদেশে সুপাণ্ডিত স্বামী স্বরুপানন্দ তাঁহার 
শক্ষার ভার গ্রহণ কারলেন। ধকন্তু মিস নোবল সঙ্ঘের সহিত সম্পূর্ণরূপে 
যুক্ত হইবার জন্য গুরুর অনূমাত চাঁহলেন। শিষ্যার আভপ্রায় ও এঁকান্তিকতা 
দেখিয়া স্বামিজী তাঁহাকে ব্রহ্গচর্য ব্রতে দীক্ষিত কাঁরলেন। মিস নোবল যখন 
৫ আসবার জন্য স্বামজীর অনৃমাতি প্রার্থনা কারয়াছিলেন, তখন 
স্বামজী উত্তর 'দয়াছলেন, “দারদ্য, অধঃপতন, আবর্জনা, [ছন্রমলন-বসন 
পাঁরাহত নরনারী যাঁদ দোখতে সাধ থাকে, তবে চালয়া আইস, অন্যাকছ: 


প্রত্যাশা কারয়া আসিও না। আমরা তোমাদের হৃদয়হীন সমালোচনা সহ্য 
দি সি ১ ০১৬ 
লইয়া পাশ্চাত্যদেশীয় ব্যক্তিদের হৃদয়হীন ব্যঙ্গ শবদ্রুপে বিবেকানন্দের হূদয় 


আহত সংহের ন্যায় গজ'ন কারয়া উাঠত। একজন ইংরেজ মহলা একাঁদন 
একজন ন্সদ্ভূত বেশভূষাধারী কুৎসত ব্রাহ্ণকে দেখিয়া হাসিয়াছিলেন। 
িববেকানন্দ তৎক্ষণাৎ তা হইয়া বালয়াঁছলেন, “স্তব্ধ হও, ইহাদের জন্য 
তোমরা কি করিয়াছ 2” স্বদেশ ও স্বদেশবাসীর প্রাত বিবেকানন্দের সগভবর 
প্রেম, মিস্‌ নোবল উত্তমরূপেই জানিতেন। তিনি আরও জানতেন, বিবেকানন্দকে 
অনুসরণ কারতে হইলে সর্বতোভাবে আত্মসমর্পণ কারিতে হইবে। স্বাঁয় ব্রতের 
দাঁয়খ পারপূর্ণরূপে অনুভব কাঁরয়াই মিস্‌ নোবল ব্রহ্ষচারণী হইলেন। দিস 
নোবলের মৃত্যু হইল; বিবেকানন্দের মানস-কন্যা ভাগনী নিবোঁদতা নামে 


নবদঈক্ষিতা শিষ্যাকে আশীর্বাদ করিয়া মহান গুরু কাহলেন, “যাও বসে, 
তুমি তাঁহার অনুসরণ কর, ধ্যান বৃদ্ধত্ব লাভ কারবার পূর্বে পাঁচ শত বার 
লোক-কল্যাণরূতে 'াবজেকে উৎসর্গ কারয়াছিলেন।” 

মঠনির্মাণসংক্রান্ত কার্য ও শিক্ষাদানে উৎসাহের সাঁহত আত্মীনয়োগ কারলেও 
শারীরক অসুস্থতা প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়ইল। 'চিকংসকগণ তাঁহাকে 
বায়প'রবর্তন ও সম্পূর্ণ বিশ্রাম লাভের জন্য পণড়াপশীড় কাঁরতে লাগিলেন। 
অগত্যা কার্যভার গুরুভাই ও "শিষ্যদের দয়া স্বামজশ ৩০শে মার্চ দার্জীলং 
চাঁলয়া গেলেন। দাঁজলংয়ে তাহার স্বাস্থ্য ধীরে ধীরে উন্নত হইতোছিল বটে, 
গকন্তু সহসা সংবাদ আসল কাঁলকাতায় প্লেগ ভীষণমার্ত ধারণ কারয়াছে। 
শত শত লোক প্রত্যহ মত্যুকবাঁলত হইতেছে, এমন সংবাদ শুনিয়া মহাপ্রাণ 
ববেকানন্দ কি স্থির থাঁকতে পারেন? ওরা মে কাঁলকাতায় 'ফারয়া আঁসয়া 
সেইদনই প্লেগরোগে সতক্তা ও আবশ্যক প্রাতষেধক ব্যবস্থা অবলম্বনের 
জন্য জনসাধারণকে উপদেশ দিয়া বাত্গলা ও 'হন্দী ভষায় দুইখান প্রচারপন্ 


যুগ-প্রবতকি বিবেকানন্দ ১৮৯ 


রচনা করিয়া ছাপাইতে দিলেন এবং ভগিনী নিবোঁদতা ও অন্যান্য সম্গ্যাসী ও 
ব্রহ্মচারীদের লইয়া সেবাকার্য আরম্ভ করিয়া দিলেন। কলিকাতায় সেদিন যে 
ভীত ও আতঙ্কের সণ্টার হইয়াছিল, তাহা অদ্যকার 'দনে কজ্পনা করাও 
দুঃসাধ্য। ভনীতাবিহবল নরনারী প্রাণভয়ে পলায়মান। লেগ রোগ এবং সরকারী 
প্লে রেগুলেশান দুই-ই কঠোর । সেই 'বশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে দাঙ্গাহাঙ্গামা 
নিবারণের এবং রেগুলেশান মানতে জনসাধারণকে বাধ্য কারবার জন্য 
সরকারী ফৌজ মোতায়েন হইয়া অসহায় ও নিরুপায় নরনারীকে আঁধকতর 
বিহবল কারয়া তুলল। এই আপৎকালে অভয় ও সেবা লইয়া বিবেকানন্দচালিত 
শ্রীরামকৃষ্ধের সন্তানগণ কার্ষক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। এই কার্ধের জনা যে 
অর্থের প্রয়োজন তাহা কোথা হইতে আসিবে চিন্তা করিয়া জনৈক গুর;ভ্রাতা 
প্রন করিলেন, “স্বামিজী! টাকা কোথায় পাওয়া যাইবে ?” স্বামজশ তৎক্ষণাৎ 
উত্তর দিলেন, “কেন? যাঁদ প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে মঠের জন্য নবক্রত ভূমি 
বিকুয় কারব। সহস্র সহস্র ব্যান্ত আমাদের চোখের সম্মুখে অসহ্য যল্লণা ভোগ 
করিবে, আর আমরা মঠে বাস করিব? আমরা সন্ন্যাসী, না হয় পর্বের ন্যায় 
আবার তরুতলে বাস করিব, ভিক্ষান্নে উদর পূরণ কাঁরব!, 

সুখের বিষয়, মঠবাটী আর বিক্রয় কারতে হইল না। চাঁরাঁদক হইতে অর্থ- 
সাহায্য আসতে লাগিল। কলিকাতায় একাঁট প্রশস্ত ভূমিখণ্ড ভাড়া লইয়া 
তদুপরি কুট্রসমূহ নির্মিত হইল। জাতি-বর্ণ-নার্বশেষে অসহায় প্লেগ- 
রোগগ্রদ্ত নরনারীকে তথায় রাখিয়া উৎসাহ কার্মবৃন্দ সেবাকার্ধে রত হইলেন। 
স্বাঁমজী স্বয়ং উপাস্থিত থাকিয়া তত্তাবধান কাঁরতে লাগলেন। যে পল্লীতে 
ইহারা কার্য আরম্ভ কাঁরয়াছলেন, উত্ত পল্লীর আবর্জনা দূর করা এবং 
প্রাতিষেধক ওঁষধাঁদি দ্বারা স্থান শুদ্ধ করার জন্য প্রত্যহ কার্মবৃন্দকে প্রেরণ 
কারতে লাগিলেন। দরিদ্রুনারায়ণগ্গণের সেবায় তাঁহার অসাম উৎসাহ ও আত্মত্যাগ 
দেখিয়া অনেক বিরুদ্ধবাদী, নিন্দুক এবং যাহারা কুৎসা শানয়া তাঁহার 
সম্বন্ধে বিকৃত মত পোষণ করিতেন, বুঝিতে পারলেন যে, বিবেকানন্দ কেবল 
মুখেই বেদান্ত প্রচার করেন নাই, কার্ষেও তিনি বৈদান্তিক! “যত্র জীব, তত্র 
শিব” মন্তের খাঁষ বিবেকানন্দ মত্যুকে অগ্রাহ্য কারয়া, স্বদেশবাসীকে শিক্ষা 
ধদতে লাগলেন, কেমন কারয়া “নারায়ণ” জ্ঞানে সেবা কারতে হয়! 

বেদান্তের মহান আদর্শ নিজ কর্মজীবনে পাঁরণত কাঁরয়া তদাদর্শে জীবন- 
গঠন কারবার জন্য আচার্যদেব স্বীয় স্বদেশবাসণকে উচ্চরবে আহ্বান কারিয়া 
গয়াছেন। যে হাড়ি, ডোম, চণ্ডাল, মুচি, মেথর ইত্যাদকে শতাব্দীর পর 
/৯৭-4৯২ ৬ দ ৬১৭০৬৭৭ ৬. 
রি ১৮ কে মোরে 
প্রায়-নিমজ্জমান কোট কোটী অজ্ঞান নরনারীকে জ্ঞানালোক দ্বারা উদ্ধার 
সাধনের ব্রত গ্রহণ কারবার জন্য পুনঃ পুনঃ আকুলভাবে অনুরোধ করিয়াছেন। 
তাহাদের দুঃখ দৈন্য অজ্ঞতা ঘুচাইবার জন্য প্রাণপাত চেষ্টা; রুগ্ন আতুর আর্ত 
অনাথাকে, ওঁষধ পথ্য ও আহার দান, ইহাই অশেষ কল্যাণকর বর্তমান 
যুগোপযোগী মুক্তির প্রশস্ত রাজপথ-_সেবা-ধর্ম। বহৃত্বের মধ্যে একত্ব দর্শনই 
সেবাধ্মের মঙ্গলময় প্রাসাদ গাঁড়য়া তুলিয়াছেন; যাহার অন্্রংীলহ শত শত 
বশখরমালায় ত্যাগের গোঁরক পতাকা স্বমাহমায় উদ্ডীন থাকিয়া বিশ্বের 


১৯১০ বিবেকানন্দ চারত 


বিস্মিতদৃষ্টি আকর্ষণ কাঁরতেছে। অক্লান্ত জনাহতৈষণার মধ্য দয়া স্বধর্ম- 
পরায়ণ জাতির ত্যাগ ও "তাঁতক্ষার মাহমময় দৃশ্য বর্তমান যুগে উজ্জ্বলরূ্পে 
ফুটিয়া ডাঠয়াছে। সেবাধম উপলক্ষ কাঁরয়া জ্ঞান, কর্ম ও ভান্তর ভ্রি-ধারার 
বহুদিন পরে বিবেকানন্দের হৃদয়প্রয়াগে আনন্দ সম্মলন! আজ নবষ্‌গের 
জর মা রাত সাম্প্রদায়ক 'বিদ্বেষবাদ্ধিহীন 
অথচ ভিন্ন ভিন্ন ভাবসহায় সাধকগণ আনন্দে অবগাহনরত। 
স্বামিজী তাঁহার পাশ্চাত্য শিষ্যগণকে লইয়া হিমালয় ভ্রমণে বাহর্গত 
হইবেন ইহা পূর্বেই স্থির হইয়াছিল। প্লেগের প্রকোপ কমিয়া গেলে এবং 
সরকারী রেগুলেশন [াল হইলে স্বািজী সোৌভয়ারের আহহানানুযায়শ 
ভমখে যান্রা কাঁরলেন। সঙ্গে স্বামণ তুরিয়ানন্দ, নিরঞ্জনানন্দ, 
দান, বান ইতযাদ ও তাহার চারি পাশ্চাত্য! নাইনাভালে 
উপস্থিত হইয়া স্বামিজী সদলবলে কয়েকাঁদন বিশ্রাম কারলেন। খেতাঁরর 
মহারাজা পূর্ব হইতেই গুরুদেবের দর্শন-কামনায় তথায় অবস্থান কাঁরতে- 
ছিলেন। স্বামজশর শ্লীচরণ দর্শন ও তাঁহার পাশ্চাত্য শিষ্যাগণের সাহত 
পারাঁচিত হইয়া মহারাজা আনন্দিত হইলেন। এই কালের ভ্রমণকাহিনী ও 
স্বামিজীর অমূল্য কথোপকথনসমূহ সিস্টার নিবেদিতা তাঁহার “দ্বামিজীর 
সহিত হিমালয়ে” নামক পুস্তকে 'সূন্দররূ্পে বর্ণনা করয়াছেন। এইকালে 
স্বামিজী তাঁহার শিষ্গণের নিকট ভারতের পৌরাঁণক ও এীতহাঁসিকঘূগের 
জশবন্তাবিগ্রহস্বরূপ প্রাতভাত হইতেন। ভারতের অতীত ইতিহাসের পণণ্য- 
াহনী স্কল বর্ণনা কাঁরতে কারতে সময় সময় তান ভাবাবেগে বান 
৮. এসটিজিরিনালার ররর 
আসিলেন। কথাপ্রসঙ্গে যোগেশবাবু স্বামিজীঁকে বলিলেন যে, তিনি যাঁদি 
ভারতাঁয় শিক্ষিত যুবকগণকে ইংলশ্ডে সিভিল সার্ভদ পাঁড়বার জন্য চাঁদা 
সংগ্রহ কারিয়া সাহাষ্য করিতে পারেন, তাহা হইলে এ সমস্ত যুবক কৃতকার্ 
হইয়া মাতৃভূমির কল্যাণে অনেকাঁকছু কাঁরতে সমর্থ হইবে। স্বাঁমজী বিষন্ন 


রা ডি 
চেষ্টায় একান্ত উদাসীনতা, উদ্যমহণনতা ইত্যাদি জবলন্ত ভাষায় বর্ণনা কাঁরতে 
লাগলেন। দেশের দুর্দশার বিষয় বাঁলতে বাঁলতে তাঁহার বিশাল লোচনদ্বয় 
অশ্রুপূর্ণ হইল। সৌঁদন যোগেশবাবূর বন্ধু রামপুর জ্টেঁ কলেজের প্রধান 
শিক্ষক বাক রক্ষান্দ সিংহ মহাশয় তথায় উপাস্থিত ছিলেন। 'তান এই অর্প্ব 
দৃশ্য দেখিয়া পরার রা 

“সে দশ্য আমি জীবনে ভূলিব না। তান স্বোমিজশ) সংসারতাগণ সন্ন্যাসী, 
তথাপি ভারতবর্ষ তাঁহার হৃদয়ের সবখান জ্যাঁড়য়া ছিল। তাঁহার সমস্ত ভালবাসা 
1ছল ভারতের প্রাত, ভারতকে 'তীন প্রাণ 'দিা অনুভব কাঁরতেন, ভারতের জন্য অশ্রু 
1িবসর্জন কাঁরতেন এবং ভারতের সেবাতেই তন তনূত্যাগ কাঁরয়াছেন। তাঁহার 
শিরা-উপশিরায় ভারতবর্ষ স্পন্দিত হইত। এককথায়, ভারতবর্ষ তাঁহার জশবনের 
সাহত 'মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছিল।” 


ধূগ-প্রবর্তক বিবেকানন্দ ১৯১ 


আলমোড়ায় আসিয়া স্বামজী তাঁহার গুরুভ্রাতা ও সন্ন্যাসী শিষ্যগ্ণসহ 
মঃ সেভিয়ার সাহেবের বাংলোয় বাস করিতে লাগলেন। তাঁহার পাশ্চাত্য 
শিষ্যগণ নিকটবতঁ আর একট বাঁড়তে অবস্থান কারতে লাগিলেন। স্বামিজ 
তাঁহার গুরুভ্রাতৃগণের সাঁহত প্রাতন্রমণান্তে তাঁহাদের আবাসে উপস্থিত হহইয়া 
কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইতেন। শিষ্য ও 'শিষ্যাগণ ভান্তীবনম্র চিন্তে তন্ময় হইয়া 
স্বামিজীর শ্রীমুখ-নিঃসৃত ভারতীয় আদর্শসমূহের অফুরন্ত ব্যাখ্যা শ্রবণ 
কারতেন। যে সমস্ত সমালোচক ভারতকে জীর্ণ, স্থাবর ও ক্রমাগত অধঃপতনের 
পথে নামিয়া যাইতেছে বাঁলয়া ধারণা করেন, তাঁহাদিগের বিদ্বেষ ও অবজ্ঞা- 
প্রণোদিত সমালোচনাগ্দালকে তীর প্রাতবাদ করিয়া তান তাঁহার শিষ্য ও 
ভন্তগণকে বুঝাইয়া দিতেন যে, ভারত এক গৌরবময় দিকাশের জন্য প্রস্তুত 
হইয়া পথে অগ্রসর হইতেছে । অতএব এই নবষুগের প্রারম্ভে 
বদশসেবায় অগ্সর হইতে হইল কতখানি বাস ও গভীর ভালবাসা ও 
সদাজাগ্রত সহানুভূতি লইয়া কমক্ষেত্রে দাঁড়াইতে হইবে, তাহা 'শিষ্যগণকে 
বুঝাইতে বুঝাইতে তান একাদন যেন একরকম অজ্ঞাতসারেই বাঁলয়া 
ফেলিয়াছিলেন, “আম নিজকে বহু শতাব্দীর পর আঁবর্ভ়ত পুরুষ বাঁলয়া 
অনুভব কারতেছি। আম দোখতোছ যে, ভারত য্যবাবস্থ।” 

স্বামিজী শিক্ষাদান ও আলোচনা-প্রসঙ্গে যে সমস্ত আভমত ব্যস্ত কারতেন, 
তাহার আঁধকাংশ সিস্টার 'নিবোঁদতা সযত্বে সংগ্রহ কাঁরয়া রাঁখয়া 'গিয়াছেন। 

তাকে ভারতীয় ভাবে গাঠিত কাঁরতে গিয়া অনেক সময় স্বামিজী বাধ্য 
হইয়া তাঁহার চিরপোঁষত রীতি, নীতি ও আদর্শগুঁলকে তীব্রভাবে আরুমণ 
কাঁরতেন। দূঢ়হূদয়া নিবোঁদতা' স্বায় স্বাতন্ত্যকে সরাইয়া রাখিয়া সব সময় 
গুরুর সাঁহত একমত হইতে পারতেন না। গুরু ও িষ্যের এই মানাঁসক বরোধ 
1সস্টারের ভারত আগ্মমনের পর হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল। সিস্টার স্বয়ং 
লিখিয়াছেন, “এই সময় আমার সমস্ত যত্রপোষিত ধারণাগুলির উপর যে নিত্য 
আকুমণ ও "তিরস্কার বার্ধত হইতে লাগল, আমি তাহার জন্য আদৌ প্রস্তুত 
ছিলাম না। অনেক সময় অকারণে দুঃখভোগ কাঁরতে হয়। আম লক্ষ্য কারলাম, 
অনুকূলভাবাপন্ন প্রিয় আচার্ের স্বঙ্ন অন্তাহ্ত হইয়া তৎস্থানে এমন এক 
ব্যন্তির চিত্র উদয় হইল, 'যাঁন অন্ততঃ উদাসীন এবং সম্ভবতঃ প্রাতকূলভাবাপন্ন 
হইবেন এবং এই কালে আম যে মানাসক যন্ত্রণা ভোগ কাঁরতোছলাম, তাহা 
ষা্ত দ্বারা বিচার কারবার চেম্টা করাও "বিড়ম্বনা মান্ত্।” 

এই ভাবসংঘাত নিবোদতার জীবনে আত মর্মান্তিক হইয়া উঠিয়াছিল; 
তাঁহার পারিণত ইংরেজ মন, স্বীয় রুচিগত বোৌশষ্ট্য সকর-চেষ্টায় রক্ষা কাঁরয়া 
চলতে গিয়া ভারতবর্ষের ' আদর্শকে ইংরেজের দৃষ্টি দ্বারা বিচার কাঁরত। 
একজন ইংরেজ মাঁহলার পক্ষে পাঁরণত বয়সে ভারতীয় ভাবে ভারতের সাধনা 
ও আদর্শকে গ্রহণ ও হদয়ঙ্গম করা আঁতি কঠিন কাজ, আর এই স:কাঁঠন কাজের 

নয স্বামীর পরল প্রেরণ জাতীয় আভিজাত্য সবাতক্ািমানী 
নিবেদিতা ভর সকার তুলিয়াছিল। 'তান এমন ভাবে নিজেকে 
সম্পূর্ণভাবে ভাঁন্গায়া গাঁড়বার জন্য প্রস্তৃত ছিলেন না, পথও খুঁজিয়া পাইতে- 
ছিলেন না। অবশেষে একাদন রজনশতে সহসা এই সমস্যার মীমাংসা হইয়া 
গেল। আকাশের ক্ষীণ চন্দ্রখণ্ডের প্রতি চাঁহিয়য স্বাঁমজী নিবোঁদতাকে বাঁললেন, 
“মুসলমানেরা নূতন চন্দ্রকে সমাদর কয়া খাকেন। এসো, আমরা নূতন 


১৯২ পববেকানন্দ চাঁরত 


ন্যায় পদতলে উপাঁবষ্টা নিবোঁদতার মস্তক স্পর্শ কারল! 'দব্যস্পর্শে জন্মগত 
সংস্কার মুহূর্তে মিলাইয়া গেল। সিস্টার 'লাঁখয়াছেন, “বহঃপূর্কে শ্রীরামকৃষ্ণ 
তাঁহার শিষ্যগরণকে বাঁলয়াছিলেন, এমন দন আসবে, যখন নরেন্দ্র স্পর্শমানর 
অপরের মধ্যে জ্ানসন্টার কাঁরয়া দিবে । . আলমোড়ায় সেই সম্ধ্যাবেলা' এই 
ভাবব্যদ্বাণী সফল হইয়াছিল।৮ 

অনেকের মনে এরূপ ধারণা হওয়া স্বাভাবক যে, হয়ত 'নবোদতা মৃদু- 
স্বভাবা দুর্বলা রমণী ছিলেন, সেই কারণেই আমিত-তেজস্বী বিবেকানন্দ তাঁহাকে 
মন্তমুগ্ধা করিয়া মনোমতভাবে গাঁড়য়া' লইয়াছিলেন; কিন্তু এরূপ ধারণা যে 
অমূলক, তাহা কাবি রবীন্দ্রনাথ নিবোঁদতার পরলোকগমনের পর 'নিবোঁদতার 
স্মততর্পণ কারতে ?গয়া তাঁহার অতুলনীয় ভাষায় ব্যস্ত কাঁরয়াছেন। আমরা 
তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত কাঁরয়া, দিলাম ।-_ 


“নানাঁদক দিয়া তাঁহার পারিচয়লাভের অবসর ঘাঁটয়াছল। তাঁহার প্রবল শান্ত আম 
অনুভব করিয়াছলাম, কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও বুঝিয়াছিলাম, তাঁহার চাঁলবার পথ্থ 
আমার চাঁলবার পথ নহে । তাঁহার সর্ব তোমুখা প্রাতিভা ছিল, সেই সঙ্গে তাঁহার আর 
একটি জানিস ছিল, সোঁট তাঁহার যোদ্ধৃত্ব। তাঁহার বল ছিল, সেই বল তান অন্যের 
জীবনের উপর একান্তবেগে প্রয়োগ কারতেন__মনকে পরাভূত কাঁরয়া লইবার একটা 
বিপুল উৎসাহ তাঁহার মধ্যে কাজ কারিত। যেখানে তাঁহাকে মানিয়া চলা অসম্ভব, সেখানে 
তাঁহার সঙ্গে 'মাঁলয়া চলা কাঁঠন ছিল। অন্ততঃ আম নিজের গদক দয়া বাঁলতে 
পার, তাঁহার সঙ্গে আমার মিলনের নানা অবকাশ ঘঁটিলেও এক জায়গায় আম 
অন্তরের মধ্যে গভীর বাধা অনুভব কারতাম। সে যে ঠিক মতের অনৈক্যের বাধা, 
ভাহা নহে, সে যেন একটা বলবান আকুমণের বাধা। 

“আজ উই কথা আম অসত্কোচে প্রকাশ করিতোছ; তাহার কারণ এই যে, 
একাঁদকে তিনি আমার চিত্তকে প্রাতহত করা সত্বেও আর একাঁদকে তাঁহার কাছ 
হইতে যেমন উপকার পাইয়াছি, এমন কাহারও কাছ হইতে পাইয়াছ বলিয়া মনে 
হয় না। তাঁহার সাহত পাঁরচয়ের পর হইতে এমন বারম্বার ঘঁয়াছে, যখন তাঁহ।র 
চাঁরত স্মরণ করিয়া ও তাঁহার প্রাত গভীর ভন্তি অনুভব কারয়া আমি প্রচুর ফল 
পাইয়াছি। 

“নিজেকে এমন করিয়া সম্পূর্ণ নিবেদন দিবার আশ্চর্য শান্ত আর কোন মানুষে 
প্রত্যক্ষ কার নাই। সে সম্বন্ধে তাঁহার নিজের মধ্যে কোনপ্রকার বাধাই ছিল না। 
মমতা, তাঁহার স্বদেশ'য় সমাজের উপেক্ষা এবং যাহাদের জন্য তান প্রাণ সমর্পণ 
কাঁরয়াছেন তাহাদের ওঁদাসীন্য, দূর্বলতা ও ত্যাগ স্বীকারের অভাব_কিছুতেই তাঁহাকে 
িরাইয়া দিতে পারে নাই। মানুষের সত্যর্প িতরুপ যে ক, তাহা যে তাঁহাকে 
জানিয়াছে, সে-ই দৌঁখয়াছে; মানুষের আন্তারক সত্তা সর্বপ্রকার স্থূল আবরণকে 
একেবারে মিথ্যা কাঁরয়া দিয়া কিরূপ অপ্রাতহত তেজে প্রকাশ পাইতে পারে তাহা 
দোঁখতে পাওয়া পরম সৌভাগোর কথা। ভাগনী নিবোদতার মধ্যে মানুযের অপরাহত 
মাহাত্ব্কে সম্মূখে প্রত্যক্ষ করিয়া আমরা ধন্য হইয়াঁছি।” 


ছিলেন। প্রায় প্রত্যহ দশ ঘণ্টাকাল গভীর অরণ্যে একাকী ধ্যান-ধারণায় যাপন 
কারতেন। র্ুমাগত দর্শনার্থগণের সাহত আধ্যাত্রক আলোচনায় 'তাঁন যেন 


যুগ-প্রবর্ত বিবেকানন্দ ১৯৩ 


বিরস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন; এমনাক, সময়ে সময়ে অন্তরঙ্গ ভন্তবৃন্দের সাঁহত 
কোন বিষয়ের আলোচনা করাও যেন অসহ্য বোধ হইত। লোকশিক্ষা' ও 
ধর্মপ্রচারের জন্য পাঁরবাজক সন্ন্যাসী একাল পর্যন্ত যেভাবে জশবন যাপন 
করিয়া আসিতোছলেন, তাহা আভনেতার পরিচ্ছদের মত সরাইয়া রাখিয়া তিনি 
উদাসীন যোশীর ন্যায় বিচরণ কাঁরতে লাগলেন। তাঁহার অতীত জশবনের 
তীব্র তপোভাব ও বাঁহজগতের উপর একটা প্রবল বিতৃষম সময় সময় তাঁহার 
হাবভাব ভঙ্গীতে সুস্পম্ট হইয়া উঠিত। লোকালয় পারত্যাগ কাঁরয়া 'তনি 
প্রায়ই গভীর অরণ্যে একাকী যাপন কাঁরতে লাগলেন। এইর্‌পে একবার প্রায় 
এক সপ্তাহ পর ৫ই জুন সন্ধ্যাকালে তান দুইটি নিদারুণ সংবাদ শনিবার 
জন্য আলমোড়ায় 'ফাঁরয়া আঁসলেন। স্বামজীর অনুপাস্থত কালে তাঁহার 
শিষ্যগণ সংবাদ পাইয়াছলেন যে, গাজীপুরের বখ্যাত সাধ পওহারীবাবা 
দেহরক্ষা কাঁরয়াছেন এবং সাঙ্কোতিক লাপিবিদ- মিঃ গুডউইনও ২রা জুন জহর- 
রোগে আক্রান্ত হইয়া উতকামন্দে দেহত্যাগ "কাঁরয়াছেন। পরাঁদন প্রাতঃকালে 
টঈমীাসেস বুলের বাংলোয় স্বামিজীকে উত্ত সংবাদ প্রদান করা হইল। তান 
ধঁরভাবে উহা শ্রবণ করিলেন, কোন প্রকার অভিমত প্রকাশ কারলেন না। পূর্বের 
ন্যায় গম্ভীরভাবে ত্যাগ ও ভান্তির মহিমা কর্তন কারতে লাগলেন; 'কন্তু 
কয়েক ঘণ্টা পরেই তিনি তাঁহার প্রিয়তম শিষ্যের বিয়োগে যে মর্মান্তিক আঘাত 
পাইয়াছেন, তাহা ব্যস্ত কারলেন। প্রাণাধক শিষ্যের বিয়োগে তিনি কাতর হন 
নাই, ভারতমাতা যে একজন উদীয়মান কমকে অকালে হারাইলেন, এই দুঃখই 
ব্যাথত কাঁরয়াছল। 

িছাঁদন হইল মাদ্রাজের প্রবৃদ্ধ ভারত" পান্রকার সম্পাদক ইহলোক হইতে 
অপসারিত হওয়ায়, উত্ত পরখানি আলমোড়া হইতে প্রকাঁশত হইবার বন্দোবস্ত 
হইল জদনসোরে স্বামা স্বরূপানন্দ উহার সম্পাদক এবং মঃ সেভিয়ার 
র ননা্দন্ট হইলেন। এই পন্রিকাখানির প্রতি স্বামিজীর অত্যন্ত 
ননদ বোরকার হননি 
অতীব আনান্দত হইলেন। অতঃপর কেবলমাত্র পাশ্চাত্য শিষ্যগণ সহ মিসেস 
বূলের আতাথিরুপে কাশ্মীর ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। 

রাওলাপণ্ডি হইতে টোঙ্গাযোগে তাঁহারা মারীতে উপনীত হইলেন। তথায় 
তন 'দন বিশ্রাম কাঁরয়া শ্রীনগর আঁভমুখে যাল্লা কারলেন। িলাম উপত্যকার 
মনোরম দশ্যসমূহ দর্শন কারতে কারতে তাঁহারা বারমূলায় উপনীত হইলেন। 
এই স্থানে িতনখানি হাউস্‌বোট: ভাড়া কারয়া নদীবক্ষে জলপথে তাঁহারা শ্রীনগর 
আঁভমুখে অগ্রসর হইলেন। স্বাঁমজণ প্রফল্লচিত্তে তাঁহার পারব্রাজক জাবনের 
ভ্রমণকাহনীসমূহ' সাঁঙ্গগণকে শুনাইতেন এবং সময় সময় কাশ্মীরের অতাঁত 
ইতিহাস, কা কণিচ্কের কাঁহনী, অশোকের বৌদ্ধধর্ম প্রচার, শিব উপাসনা ইত্যাঁদ 
বাভন্ন বিষয়ের আলোচনায় এত আত্মমগ্ন হইয়া যাইতেন যে আহার কারিবার 
কথা পর্যন্ত বিস্মাত হইতেন। ২৫শে জন তাঁহারা শ্রীনগরে উপনীত হইলেন। 
কিন্তু সপ্তাহকাল মধ্যেই তাঁহার ভাবান্তর উপস্থিত হইল। হাসাপ্রফল্ল 
গিববেকানন্দ গম্ভীর হইলেন। প্রায়ই তান শিষ্গণের অন্ভ্রাতসারে স্বাঁয় 
নৌকাসহ অনার প্রস্থান করিতেন। একাকী নির্জনে যাপন কারবার একটা 
ব্যাকুল আগ্তহে বিবেকানন্দ অধীর হইয়া উঠিলেন। 

৪ঠা নিকিতা নোিা স্যামি তার ভাটিরিকার বলনা 
তাঁহাদের '্বাধীনতা 'দবন্ন' উপলক্ষ্যে একটু বিশেষভাবে নিমল্লণ কারবার জন্য 


৯১৯৪ 


বিবেকানন্দ চরিত 


গোপনে আয়োজন করিতে লাগিলেন। পরাঁদন প্রভাতে পন্র-পৃষ্প-পৃল্লবশোভিত 
তরণীশীর্ষে আমেরিকার 


ছাসেরিকান 


জাতীয় পতাকা স্থাপিত হইল। তাঁহার 'বাস্মিত 
শিষ্যাগণ আনন্দের সাহত প্রারর্ভোজনে যোগদান কারলেন। এই 


সিএ সর্বাঙ্গসদন্দর কারবার জন্য স্বামিজী ও নিবোদিতা 


তূট করেন নাই। স্বামজশ আনন্দের সাঁহত “০ 006 


পযন্ত আয়োজনের 
7০828 ০ ]1)” শীর্ষক স্বরচিত একটি ইংরেজী কাঁবতা পাঠ কাঁরয়া 


শিষ্যাগণকে 


শুনাইলেন। পাঠকবর্গের অবগাঁতির 'নামত্ত উহা আম অনুবাদ 


কারয়া 'দিলাম। 


বটি 


«৪ঠা জুলাইর প্রতি" 
হের বিগালত, 'নাঁবড় কৃষ্ণ বারদ-পুঞ্জ গগনে, 


নব আবাহন করগো গ্রহণ আলোকের আধরাজ। 
আজ হে অরুণ করুণায় তব মুগ্ধ জগৎবাসী, 
মত ছড়রে হযসূলা তোমা কান্ত কিরণ রাশ 
ভাব দেখ তু, নিখিল বব তোমার দরশ তরে, 
ভার ঘুগচয়, খাঁজল তোমায়, কত না প্রদেশ 'পরে। 
ছাড় কতজন. গৃহ পাঁরজন, ছিপড়য়া প্রণয়-ডোর, 
লাভতে তোমায় লাঁঙ্ৰ' সাগর, পাঁশল কাননে ঘোর। 
_ প্রীতি পদে দাঁল শতেক বন্ধ পরাণ শতঙুকাহঈন, 


মান্তর দিন! আজকে সবারে স্বাধীনতা কর দান। 


এই কাঁবিতাট 'লাঁখবার ঠিক চার বংসর পর ১৯০২-এর ৪ঠা জুলাই 
স্বামিজী স্ব স্বরূপ সম্বরণ করেন। ইহা কি তাহারই ভবিষ্যদ্বাণী? অথবা 


যুগ-প্রবর্ত বিবেকানন্দ ১৯৫ 


আমোরকার স্বাধীনতার কথা চিন্তা কারতে গিয়া সমগ্র জগতের পরপদদিত 
সদপা পনরুথানের একটা গৌরবময় চিত্র তাঁহার মানসপটে ডাঁদত 

৬ জুলাই মিসেস বুল ও মিস্‌ ম্যাকৃ্লিয়ড্‌ শ্রীনগর হইতে বিশেষ কার্যে 
গুলমার্গ "গমন কারলেন। ১০ই তাঁরখে তাঁহারা অপ্রত্যাঁশতভাবে ফিরিয়া 
আসিয়া শুনলেন যে, স্বাঁমজী কোথায় চাঁলয়া 'গয়াছেন। অবশেষে অনেক 
অন:সন্ধানে তাঁহারা অবগত হইলেন যে, তান সোনামার্গের রাস্তায় অমরনাথ যাত্া 
কাঁরয়াছেন। গ্রীব্মাতশয্যবশতঃ বরফ গাঁলয়া সোনামার্গের রাস্তা বন্ধ হওয়ায় 
5৮7৮৯৭৯০০৯৮ 


শশষ্যগণ সহ িলাম নদীতীরে ভ্রমণ কাঁরতে কাঁরতে হিন্দুধর্ম খষ্টধর্ম ও 
মৃসলমানধর্মের নানাপ্রকার এীতহাসিক তত্ীলোচনা কাঁরতেন; কখনও বা 
তাঁহাঁদগকে ত্যাগ ও বৈরাগ্যের মাহমায় অন:প্রাণিত করিয়া তুলিতেন। 
আচ্ছাবলে একাঁদন মধ্যাহ্ভোজনের সময় স্বামিজী তাঁহার অমরনাথ গমনের 
সঙ্কল্প ব্যক্ত কারলেন এবং "সিস্টার 'নিবোদতাকে সঙ্গে যাইবার জন্য অনুমাতি 
প্রদান কাঁরলেন। তাঁহার অন্যান্য শিষ্যগণ, যতাঁদন স্বাঁমজী ফাঁরয়া না আসেন, 
ততাঁদন পহেলগামে অপেক্ষা কাঁরবেন 'স্থর হইল। 

পু ই ৯৬০৬০০৯৯৭৯৮ 
পুনরায় ইসলামাবাদে ফারিয়া আঁসলেন। তথা হইতে +সস্টার গনবোঁদতাসহ 
রানের বাত নিলি হইলো রে হরর ডিম মতা িনিতেন 
সন্ধ্যার প্রাক্কালে তীর্থযাত্রগণ রজনী যাপন কারবার জন্য প্রান্তরমধ্যে স্ব স্ব 
বস্মাবাস স্থাপন কাঁরতে লাগিলেন। স্বামিজী ও নিবোঁদতাকে তাঁহাদের মধ্যেই 
বন্তাবাস স্থাপন কারিতে দেখিয়া সন্ন্যাঁসবৃন্দ ইংরেজ মাহলার তাঁহাদের সাঁহত 
একব্র অবস্থান সম্বন্ধে বিষম আপান্ত উত্থাপন কাঁরলেন। স্বামজী কিছৃতেই 
পকস্ানেবন্াবাস যা লইয়া যাইতে জ্বাকৃত হইলেন না! "তানি তাঁর 
তরধসনা সহকারে সময সিবনদের জজাতামুলক আপ প্রবাদ 
এমন সময় জনৈক নাগাসল্ন্যাসী তাঁহার সম্মুখীন ইরা নিনীতিভাবে বলিলেন 
«স্বামিজী! আপনার শান্ত আছে সত্য-_কিন্তু তাহা প্রকাশ করা উচিত নহে।” 
স্বামিজী তৎক্ষণাৎ স্বীয় ভ্রম বুঝিতে পারিয়া নিরস্ত হইলেন। আশ্চর্যের বিষয়, 
পরাঁদন সেই সন্্যাঁসবৃন্দ স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া স্বামজী ও নবোদতার 
বস্াবাস সর্বাগ্রভাগ্গে স্থাপন কাঁরলেন। স্বামজীর প্রভাব যেন সন্নযাঁসবৃন্দের 
মধ্যে মন্তুশীন্তর ন্যায় কার্য করিল। সন্ধ্যার পর প্রজালত ধূনির পারে শত 
শত সন্ন্যাসী তাঁহার সাঁহত ধর্মালোচনায় যোগদান কাঁরতে লাগলেন। আভিজ্ঞ 
সন্ন্যাঁসবৃন্দ তাঁহাকে ব্রহ্গজ্ঞ পুরদষ বুঝতে পাঁরিয়া শ্রদ্ধা কারতে লাগিলেন। 
সস্টার 'িবোঁদতা 'ভিন্নদেশীয় রমণী বালিয়া তাঁহারা সঙ্কোচ প্রকাশ করা দূরে 
থাকুক, আনন্দের সাঁহত নানাপ্রকারে তাঁহাকে সাহায্য কারতে লাগলেন। 

বাওয়ানের -পাঁবন্ন নির্বারণীতে অবগাহন কাঁরয়া একাদশী পালন কারবার 
জন্য স্বাঁমজী যাল্রিগণসহ এক 'দবস পহেলগামে বিশ্রাম কাঁরলেন। বলা 
বাহুল্য, তুষারাবৃত দুর্গম ও দদরারোহ পথর্লেশ সত্তেও ফ্বামিজী তীর্থযান্রীর 
চিরাচরিত কর্তব্যগাঁল অন্যান্য সাধুদের ন্যায় পীলন কাঁরতেন। ধ্যান, জপ, 


১১৬ 1ববেকানন্দ চারত 


শাস্লালোচনা ও একবার সামান্য আহার-ইহাই ছিল দৈনাল্দন কর্তব্য ॥ 
রা রর রা রানা রা 
পাঁচাট 1 রর সঙ্গমস্থল পশ্চতরণণীতে যাব্রগণের বস্তাবাস স্থাঁপত, 
হইল। এই পাঁচটি গারতাঁটনীতে একাঁটর পর অপরাটতে ভিজা কাপড়ে হাঁটিয়া 
গিয়া যাত্রিগণের স্নান করা 'বাঁধ। স্বামিজী দীর্ঘ পথভ্রমণে ক্লান্ত ও শ্রান্ত 
। খনবোদতা ও তাঁহার. সাঙ্গগণ নিষেধ কাঁরতে পারেন এই 
এরর লানিলা জীনাারিরানির সাজ সা বানি 


28 
অপ্‌ব সৌন্দর্য দেখতে দোখিতে "যাত্রা আরম্ভ হইল। ব্লমে এক সঙ্কীর্ণ 
উপত্যকায় আসবার পর, অতি কঠিন চড়াই শুর হইল। তখন সূর্য উঠিয়াছে। 
ক্রমে দুর্গম পথের শেষ হইল। অমরনাথের' পাত্র গুহা দৃষ্টপথে পাঁতত 

যান্রিবৃন্দ মহাদেবের জয়ধান উচ্চারণ কাঁরয়া বগাঁলত তুষারধারায় 
অবগাহন করিতে লাগলেন। স্বামিজী ক্লান্ত হইয়া 'িছাইয়া পাঁড়য়াঁছলেন, 
কিছ: বিলম্বে তিনি আসিয়া পেশীছলেন। গম্ভীর প্রশান্তভাবে উৎকণ্ঠিত 
শিষ্যাকে কিছু না বালয়া শুধু “স্নান কাঁরতে যাইতোছ” বাঁলয়া পছনে আসিতে 
বাঁললেন। অবগাহনান্তে নাগাসন্নযাসদের সাঁহত বিভীতিলোৌপত কলেবরে 
রিবলনর কৌন নিবেকানজা ভভিকটারিত দেতে পাল পহারযো প্রবেন 
কাঁরলেন। এই বহ:প্রার্থত বহুঈীপ্সিত শ্রীশ্রীঅমরনাথ। সম্মুখে সুব্হৎ 
চিরতুষারগঠিত ভগবান মহাদেবের অনাদ শবালঙ্গ বিরাজমান যেন 
রজতশনভ্রকান্তি মহাদেব স্বীয় অটল মাহমায় স্বপ্রাতষ্য। সেই মহান 
প্রতীকমৃর্তর সম্মুখে ভন্তিভরে ভূমিতলে লুণ্ঠিত হইয়া স্বামজী যেন প্রসারিত 
দুই হস্তে ভগবান: শঙ্করের শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ কারিলেন। তারপর কয়েক মিনিট 
ধ্যানাসনে কাটাইয়া গূহা হইতে নিক্কান্ত হইলেন। বলা বাহ্‌ল্য, ভগিনী 
নিবোদিতার গূহামধ্যে প্রবেশ কািয়া মহাদেবের আরাধনা কারতে কেহ আপান্ত 
করেন নাই। স্বামজী গৃহা হইতে নির্গত হইয়া উত্ভীয়মান শ্বেত পারাবতশ্রেণী 
দর্শন কাঁরয়া নিজেকে সৌভাগ্যবান ও সিদ্ধসঙ্কজ্প জ্ঞান কারলেন। অর্ধঘণ্টা 
পরে নদীতশরে শিলাসনে বাঁসয়া এক সহদয় নাগাসল্ন্যাসী ও নিবোঁদতার সাঁহত 
জলযোগ কাঁরতে কাঁরতে বালকের ন্যায় আনন্দোচ্ছবাসে তান বাঁলতে লাগলেন, 
“আমার আজ সাক্ষাৎ শিব দর্শন হইল। এখানে যাব্রীর বিত্তহরণ কারবার জন্য 
প্রসারতহস্ত পাণ্ডা নাই, ধর্মের ব্যবসায় নাই. চিত্তবক্ষেপকর কোন কিছুই নাই 
_এ এক নিরবাচ্ছন্ন পূজা আরাধনার ভাব! আর কোন তঈর্থস্থানেই আমি এত 
আনন্দ পাই নাই!” পরে তান নিবোঁদতাকে গভীর বিশ্বাসের সাহত বাঁলয়া- 
ছিলেন, “দেবাদিদেব অমরনাথ আমাকে ইচ্ছামৃত্যু বর প্রদান কারয়াছেন।” 
কিন্ত অমরনাথের অপূর্ব অনুভূতি ও ক্লেশসাধ্য অনুম্ঠানগুলি তাহার 
দেহ ও স্নায়ূপুঞ্কে এমনভাবে মৃহ্যমান করিয়াছিল যে, 'তাঁন মৃচ্ছিত হইয়া 
পাঁড়বেন (পরে বাঁয়াছিলেন) এই আশঙ্কায় নিজেকে সংযত করিয়া রাখিয়া- 
িলেন। তাঁহার বাম নয়নে রন্ত জিয়া দাগ হইয়াছিল এবং কয়েকদিন পর 
০৯৮০০০০০৮৪৮ এ 
গাঁতিরোধ হইবার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু তাহার পাঁরবর্তে উহা! চিরদিনের মত 
বার্ধতায়তন (৫11905) হইয়া গিয়াছিল। 
প্রত্যাবর্তনের পথে পূর্ব ব্যবস্থা অনযায়ী স্বামিজী পহেলগামে আসিয়া 


ষুগ-প্রবর্তক বিবেকানন্দ ১৯৭ 


তাঁহার পাশ্চাত্য শিষ্যাদের সাহত মিলিত হইলেন। এইকালে তাঁহার প্রাণমন যেন 
শিবমর হইয়া 1গয়াঁছল। শবমাহমা কীর্তন কাঁরতে করিতে তাঁহারা ৮ই আগ্গম্ট 
শ্রীনগরে ফারিয়া আসলেন। ৮ই আগ্রম্ট হইতে ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তাহারা 
শ্রীনগরে ছিলেন। এই সময় স্বামজী গনজ'নতাপ্রয় হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং 
প্রায়ই স্বীয় নৌকাখান অন্যান্য তরণী হইতে দূরে লইয়া যাইতেন। তাঁহার 
চিত্ত যাঁদও অধিকাংশ সময় অন্তর্মখী হইয়া থাকত, তথাপি মাঝে মাঝে তান 
ভারতের পুনরথানের জন্য তাঁহার ব্রত ও আদর্শের কথা আলোচনা কারতেন। 
এই আলোচন।কালে কেবল তাহার শিষ্যারাই উপাস্থত থাকতেন না, মাঝে 
মাঝে কাণ্মীর দরবারের পদস্থ কর্মচারীরাও যোগ দিতেন। বর্তমান সামাঁজক 
দুগ্গাত মোচন কারবার জন্য, হিন্দুধর্মকে ছততমার্গ বাতি ও প্রচারশীল কাঁরতে 
হইবে, তাহার আদর্শ থাকবে শ্রীরামকৃষ্ণের জশবন; এ বিষয়ে উৎসাহের সাঁহত 
যান্ত প্রদর্শন কাঁরতে তান কখনো বিরত হইতেন না। জাতীয় দৌর্বল্য ও 
অপ্রাতকারে অত্যাচার সহ্য কাঁরয়া হশন হইতে হশঈীনতর জশবনযাপনের গা 
৬ লস অলপ ৫৭ ১ অত 
নিম্নের কয়েকাট কথা হইতেই বুঝা যাইবে । এইকালে একজন আসিয়া জিজ্ঞাসা 
করলেন, “স্বামিজী, যখন দোঁখ, প্রবল দুর্বলের উপর অত্যাচার কারতেছে, 
তখন আমরা কি কাঁরব?” স্বাঁমিজশী তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, “ক কারবে? 
নিশ্চয়ই বাহুবল প্রয়োগ করিয়া প্রবলকে নিরস্ত কাঁরতে হইবে” অনুরূপ 
সুজি 4৯ ০৬ ব১৬ 
ক্ষমার কোন মূল্য নাই, যুদ্ধই শ্রেয়ঃ। যখন তুমি বুঝবে সহজেই জয়লাভ 
করা তোমার করায়ত্ত, তখনই ক্ষমা কাঁরয়ো। জগৎ যুদ্ধক্ষেত্, সংগ্রাম কাঁরয়া 
[নীজের পথ কাঁরয়া লও ।” আবার প্রম্ন, “সত্য আঁধকার রক্ষার জন্য একজন 
প্রাণবিসন কাঁরবে, না প্রাতাবধান না কারতে শিক্ষা কারবে?” স্বামিজশ ধীরে 
ধীরে উত্তর কারলেন, "সন্্যাসীর পক্ষে অপ্রাতরোধই ধর্ম কিন্তু গৃহস্থের 
আত্মরক্ষা করা কতব্য।” 

বৌদ্ধ ও জৈন আহংসা ও অপ্রাতিরোধের আদর্শের 'বকীতি; গাহ্স্থ্য- 
জীবনে মোক্ষমা্রঁ সন্্যাসীর নিক্কিয়তার ব্যর্থ অনুকরণের ফলেই হন্দুজাতির 
জশবনে তামাঁসক জড়ত্ব দেখা দিয়াছে, একথা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, গ্রন্থে তারস্বরে 
ঘোষণা কারয়া গববেকানন্দ 'লাখয়াছেন,_“অহিংসা ঠিক, 'ন্বৈর বড় কথা । 
কথা তো বেশ, তবে শাস্ত বলছেন, তুমি গেরস্থ, তোমার গালে এক চড় যাঁদ 
কেউ মারে, তাকে দশ চড় যাঁদ না ফিরিয়ে দাও, তবে তৃমি পাপ করবে। 
'আততায়নং উদ্যন্তং ইত্যাদি । হত্যা করতে এসেছে, এমন ব্রাহ্ণ বধেও পাপ 
নেই, মন্‌ বলেছেন। এ সত্য কথা, এট ভোলবার কথা নয়। বীরভোগ্যা বসুন্ধরা, 
বার্ধ প্রকাশ কর, সাম, দান. ভেদ, দণ্ডনীতি প্রকাশ কর; তবে তুমি ধার্মক। 
আর ঝাঁটা লাথি খেয়ে চুপাঁট করে, ঘৃণিত জীবন যাপন করলে ইহকালেও 
নরকভোগ পরকালেও তাই। এইট শাস্তের মত। সত্য, সত্য, পরম সত্য, স্বধর্ম 
করহে বাপৃ। অন্যাম করো না, অত্যাচার করো না. যথাসাধ্য পরোপকার কর। 
কিন্তু অন্যায় সহ্য করা পাপ, গৃহস্থের পক্ষে; তৎক্ষণাৎ প্রাতাবধান করতে 
চৈন্টা করতে হবে। মহা উৎসাহে, অর্থোপারজন করে, স্বী-পাঁরবার ,দশজনকে 
প্রীতপালন, দশটা হিতকর কার্যান্ষ্টান করতে হবে। এ না পারলে তুম কিসের 
মানুষ 2” 

কাশ্মীরে একটি সংস্কৃত কলেজ ও মঠ স্থাপনের জন্য কাম্মীরের মহারাজা 
১৪ খুন 


১৯৮ বিবেকানন্দ চাঁরত 


স্বামজীকে আবশ্যকমত ভূমি প্রদান করিতে অঙ্গীকার কাঁরয়াছলেন। 
ঝিলাম নদীর তারে স্বামিজী একট স্থান মনঃপৃত কারলে মহারাজ উহা 
তাঁহাকে দান কারবার ইচ্ছা প্রকাশ কাঁরলেন। স্বামিজীর শিষ্যগণ তথায় বন্াবাস 
স্থাপন করিয়া বাস কারিতে লাগলেন; কিন্তু সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যভাগে তাঁহাকে 
সরকারাভাবে জানাইয়া দেওয়া হইল যে, উত্ত ভূমি তান পাইবেন না। সঙ্কল্প 
ভঙ্গে স্বামিজী অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। তদানীন্তন রোঁসিডেন্ট মঃ এডালবার্টের 
(40910210) প্রাতকৃলতায় উত্ত প্রস্তাবাট কাীন্সলে আলোচিত পযন্ত 
হইতে পারে নাই। সামায়ক নৈরাশ্যে বিমর্য হইলেও এই ঘটনায় স্বামজী 
বাঁঝতে পারলেন, দেশীয় রাজ্য অপেক্ষা বৃটিশ ভারতই তাঁহার উপয্্ত 
কার্ক্ষেত্র। ২০শে সেপ্টেম্বর স্বাঁমজী আমোরকার কনসাল জেনারেলের আতিথ্য 
গ্রহণ করিয়া ডালহদে গমন কাঁরলেন। তথায় দুই দিবস থাকিয়া পুনরায় শ্রীনগরে 


সঃ । 

৩০শে সেপ্টেম্বর স্বামিজী সহসা ক্ষীর-ভবানী অভিমুখে প্রস্থান করিলেন 
এবং কোন শিষ্য যাহাতে তাঁহার পশ্চাদন্গমন না করেন, তাঁদ্বষয়ে বিশেষভাবে 
সাবধান কারয়া দিলেন। 

ক্ষীর-ভবানীর পাঁবত্র প্রম্রবণতটে উপনীত ইইয়া স্বাঁমজন উগ্ তপস্যায় 
ব্রতী হইলেন। প্রত্যহ প্রভাতে একমণ দুণ্ধের ক্ষীর, আতপান্ন ও বাদাম ইত্যাঁদ 
প্রচুর পাঁরম!ণে জগঞ্জননীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ কাঁরতে লাগিলেন। স্থানীয় জনৈক 
ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কুমারী কন্যাকে প্রত্যহ শাস্তরবাধ অনুযায়ী পুজা কাঁরতেন। 
একাঁদন প্রজবালত হোমাণ্নির সম্মুখে যোগাসনে উপাঁবষ্ট ?ববেকানন্দ মহামায়ার 
ধ্যানে নিমগন হইবেন, এমন সময়ে সম্মুখস্থ ভগ্নমান্দর দর্শনে তাঁহার মনে হইল, 
যখন এ খ্ন্দির মুসলমানগণ ভগ্ন কাঁরয়াছল, তখন হন্দুগণ ক বাহুবলে 
তাহাদগের গাঁতিরোধ করিতে পারে নাই? আম যাঁদ তখন উপাস্থিত থাঁকিতাম, 
তাহা হইলে প্রাণপণ করিয়াও জননীর মান্দর রক্ষা কাঁরতাম, কিছুতেই পাবিল্ 
মান্দর ধ্বংস হইতে দিতাম না। 

সহসা এক দৈববাণ! িস্ময়-বিমূঢ় বিবেকানন্দ উতকর্ণ হইয়া শ্ীনলেন, 
জগজ্জননী সস্নেহ ভর্থসনার সাহত বাঁলতেছেন, “যাঁদই বা মুসলমানগণ আমার 
গান্দির ধংস কাঁরয়া প্রাতমা অপাঁবন্ন কাঁরয়া থাকে, তাহাতে তোর কি? তুই 
আমাকে রক্ষা কারস, না আম তোকে রক্ষা কীর?” 

এঁক অপ্রত্যাশিত ঘটনা! স্বামজী সমাক্‌ বুঁঝয়া উঠতে পারলেন না। 
পরাঁদবস তানি পুনরায় ভাবতে লাগলেন, যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে। আমি 
ভিক্ষা কাঁরয়া অর্থসংগ্রহ কারব এবং জীর্ণমান্দির সংস্কার কারব। এ কার্ষে 
অগ্রসর হইলে আম কৃতকার্য হইব সন্দেহ নাই। সহসা পুনরায় দৈববাণন! 
জননশ বাঁলতেছেন, “যাঁদ আমার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে কি আঁম সপ্ততল 
সদ নাসির এই মহুতেই গঠন, কারতে পার নাঃ আমার ইচ্ছাতেই এই মানি 
ভগ্ন অবস্থায় ৮ 

কর্মযোগীর বিদ্যার অহঙ্কার চূর্ণ হইল! রজোগুণের অন্রভেদী সমযল্নত 
গারমা সহসা অবনত হইয়া জগজ্জননীর পদতলে লুণ্ঠিত, হইল। শ্রীরামকৃষ্ণ যে 
বাঁলিতেন, “নরেন্দরের হৃদয়ে একটা অজ্ঞানের পাতলা আবরণ মা-ই রাখিয়া 
দয়াছেন' উহার দ্বারা অনেক কর্ম করাইয়া লইবেন বাঁলয়া”, তাহা যেন ক্ষণকালের 
জন্য সায়া গেল! তিনি ধদব্যদৃম্টিতে দেখিলেন, মহামায়ার বিরাট ইচ্ছায় তান 
যন্ের মত চালিত হইতেছেন। এ আঁভনব অনুভূতি তাঁহার মনোরাজ্যে বাঁচি 


যুগ-প্রবর্তক বিবেকানন্দ ১৯৯ 


পাঁরবর্তণ আনিয়া দিল। প্রাণে অপূর্ব শান্তি, অদ্ভুত নিস্তব্ধতা লইয়া 
স্বামিজন শ্রীনগরে ফারিয়া আিলেন। 

স্বামজীর ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া তাঁহার শিষ্যাগণ 'বাঁস্মত হইলেন। সেই 
অদ্ভূতকর্মা, উৎসাহোদ্দনপ্ত বিবেকানন্দ গম্ভীরভাবে তাঁহাঁদগকে লক্ষ্য করিয়া 
বাঁললেন, “আমার কর্মের স্পৃহা স্বদেশপ্রেম সমস্ত অন্তাহত হইয়াছে! হার 
ও! আমি ভুল কাঁরয়াছিলাম, আম যন্ত্র, তিনি যন্তী! মা- মা--তানই সব, 
তানই কর্তাআম কে? তাঁহার অজ্ঞন সন্তান মান্্।” পুনরায় কয়েকাদিন 
নিঞ্নে গভীর সাধনায় রত থাকিয়া মুণ্ডিতমস্তক ববেকানন্দ সামান্যবেশে 
তাঁহাঁদগের জা যা সারের যার সর ভান 91) 
08৩ 71০৫7” শশর্ষক যে কাঁবতাট 'লাখয়াছিলেন, উহা আব্ত্ত কাঁরতে 
লাগিলেন। আমরা পাঠকগণের অবগাঁতির জন্য কাব সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের বঙ্গানুবাদ 
নম্নে উদ্ধৃত করিলাম। 


মৃত্যুরূপা মাতা 


নঃশেষে নিবেছে তারাদল, মেঘ এসে আবারছে মেঘ, 
স্পান্দত, ধৰনিত অন্ধকার, গরাঁজছে ঘূর্ণ-বায়্‌-বেগ! 

লক্ষ লক্ষ উন্মাদ পরান বাহর্গত বন্দীশালা হতে, 
মহাবৃক্ষ সমূলে উপাঁড় ফুৎকারে উড়ায়ে চলে পথে! 
সমুদ্র সংগ্রামে দিল হানা, উঠে ঢেউ 'গাঁর-চূড়া 1ীজান' 
নভস্তল পরাশিতে চায়! ঘোরর্পা হাসছে দামনী, 
প্রকাশিছে দিকে দিকে তার, মৃত্যুর কালিমামাখা গায় 
লক্ষ লক্ষ ছায়ার শরীর! দুঃখরাশি জগতে ছড়ায়,_ 
নাচে তারা উন্মাদ তাণ্ডবে; মৃত্যুর্পা মা আমার আয়! 
করালি! করাল তোর নাম, মতযু তোর 'নঃশবাসে প্রশ্বাসে; 
তোর ভম চরণ নিক্ষেপ প্রতি পদে বন্গান্ড ।বনাশে! 
কাল তুই প্রলয়রূপিণী, আয় মাগো, আয় মোর পাশে, 
সাহসে যে দুঃখ দৈন্য চায়,-মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহ্‌পাশে,_ 
কাল-নৃত্য করে উপভোগ, মাতৃরূপা তারি কাছে আছে। 


জননীর এই ধ্বংসমূর্তির উপাসনা বিবেকানন্দ শিক্ষা কাঁরয়াছলেন স্বীয় 
গুরু রামকৃষ্ণ পরমহংসের নিকট। দীর্ঘ জীবনব্যাপস সাধনা দ্বারা তিনি ধীরে 
ধীরে অনুভব করিয়াছিলেন, দুঃখ দৈন্য ব্যাধ মড়ক পরাজয় ব্যর্থতার সাঁহত 
বীরের মত সংগ্রাম করাই, প্রয়োজন হইলে নিভর্শক দঢ়তায় মৃত্যুকে বীরের মত 
আলিলগগন করাই, বতমানহগের সাধনা “রবুমুখে সবাই ওরা, কেহ নাহ 
চায় মত্যুরূপা এলোকেশী!” সেইজন্ই আজ ত্রিশ কোটার মন্‌ষ্যত্ব নিবীণ্য 
ও অলস!" তাই গুরুবলে বলীয়ান সাধক নবযূগের প্রারম্ভে ভারতবাসণকে 
ভঁষণের পূজায় মৃত্যুর উপাস্নায় গভীর আরাবে আহ্বান কাঁরয়াছিলেন। এসো 
নবযগের শান্তসাধক, আশা আনন্দ উল্লাস ও অতাঁতি-গোঁরবের কগকালপরিপ্লূত 
এই ভারত মহামান্য উদ্বেগ আশক্ষাু এই ঘোর। অমানিশার 
শুভলগ্নে_অভমল্লে দীক্ষিত হইয়া শান্তি-সাধনায় “অগ্রসর হও! ক্ষুধিতের 
কাতর ক্রন্দন, তর হা হাহাকার পদদলিতের অক্ষম কাতরতা 


২০০ বিবেকানন্দ চারত 


দেঁখয়া শিহরিয়া উীঠও না, এ ভীষণা তোমার উপাস্যা ইম্টদেবী!*যাও, যেখানে 
দভপ্ষ ব্যাঁধ মড়ক, মৃত্যুকে অগ্রাহ্য কারয়া যাও সেখানে, ছুটিয়া যাও! 
তাণডব-নৃত্য-পরায়ণা মত্যুরূপা মাতার চরণে হৃদয়ের উ্ণশোণিত উৎসর্গ কর। 
প্রেতের অট্রুহাঁস, [শিবার চীৎকার শুনয়া রমণীর অণ্চলতলে ভীরুর মত 
আত্মগোপন করা আর তোমার শোভা পায় না। শিয়রে মহাসর্বনাশ নিম্পলক 
নেত্রে তীন্রদ্ান্টতে তোমার 'দকে চাঁহয়া, প্রেমের স্বপ্ন দোৌখবার অবসর তোমার 
আছে ক? এসো, “দূর কর নারীমায়া”; ভোগ-ীবলাসের কামনা হৃদয় হইতে 
নম হইয়া দর কারয়া দাও বাধ ্ার মাত কারা এসে এই অন্ধকারে 
বাঁহর হইয়া পড়! ভয়? ভয় কীঃ [িসের নৈরাশ্য? [সংহনশী যখন কারিকুম্ভ 
[বদারণপূর্কক রন্তুপান করে, যখন ভীষণ গর্জনে বনানী প্রকাম্পত কাঁরয়া তোলে, 
তখন পার্ে দণ্ডায়মান সংহাশশ,ু ক ভীত হয়? সম্মুখে এ রাীধরান্ত-রসনা, 
করালশংস্ট্রী সিংহ" যতই ভাঁষণা হউক, সে যে তাহার জননী! এসো, ঘুগযগান্তের 
নিরাশা ও জড়ত্বপাশ জীর্ণবস্তের মত দূরে নিক্ষেপ কাঁরয়া, কোটাকণ্ঠে একবার 
এই ভীষণাকে “মা” “মা” বাঁলয়া ডাক দেখি-সেই দক্ষিণে*্বরের ভবতারিণশর 
চরশতলে বাঁসয়া পাগল পূজারী যে ভাবে, যে নগন সরলতা লইয়া ডাঁকয়াছলেন 
-ডাক দোখ একবার! মত্যুর্পা মাতা প্রসন্না হইবেন, সাধনায় 'সাঁদ্ধ 'মালবে, 
সঙ্গে সঙ্গে দেশের ও দশের দুর্দশাও ঘুচিবে। 

কাম্মীর ভ্রমণ পাঁরসমাপ্ত হইল। প্রকৃতির রম্য লীলানিকেতন পশ্চাতে 
রাঁখয়া স্বামজী শিষ্যাগণসহ ১৩ই অক্টোবর লাহোরে অবতরণ করিলেন। 
[শষ্যাগ্ণ ভারতের কয়েকাঁট 'বখ্যাত নগরী পাঁরদর্শন কারবার ইচ্ছা প্রকাশ 
কাঁরলে স্বামজী আলমোড়া হইতে আগত শিষ্য সদানন্দজনকে সঙ্গে লইয়া 
১৮ই অক্টোবর বেলনুড়ে 'ফাঁরয়া আসিলেন। অপ্রত্যাঁশিতভাবে স্বাঁমজীকে পাইয়া 


যেন অনুরাগ নাই। কার্ধীবশেষ সম্বন্ধে প্রন কাঁরলে গল্ভরর গঁদাস্যে উত্তর 
দেন, “আম কি জানি, মার যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে!” অনেকে কৌতুককর 
ক 

, 'িকল্তু আত্মমগন বিবেকানন্দ অসংলগ্ন উত্তর "দয়া লোকসঙ্গ পাঁরত্যা 


কিছুই নহে। কর্মে শিষ্যের সাগ্রহ অনুরোধে অমরনাথ ও ক্ষীর-ভবানীর 
অলৌকিক দর্শন ও অনূভাতি সম্বন্ধে দুই চার কথা বাঁললেন, “অমরনাথ 
থেকে ফেরবার সময় শিব আমার মাথায় ঢুকেছেন, কিছুতেই নাবৃছেন না।» 
চিকিৎসার জন্য মঠ হইতে কাঁলকাতা বাগবাজারে বলরাম 
বাবুর বাটীতে আনিয়া রাখা হইল। ধারে ধারে স্বাঁমজীর মন উচ্চতম স্াব- 


বুগ-প্রবর্তক বিবেকানন্দ ২০১ 


রাজ্য হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইতে লাঁগল। পূর্বের ন্যায় উৎসাহ ও আগ্রহের সাঁহত 
না হইলেও, দর্শনাথ* ভন্তবূন্দের সাঁহত কথোপকথন ও ধর্মোপদেশ প্রদান 
কারতে লাগিলেন! কালিকতা। হইতে মধ্য মধ্যে মে উপস্থিত হইয়া কার্য 
প্র লক্ষ্য কারতেন। তুঁরয়ানন্দজী জবলন্ত উৎসাহ লইয়া আলমোড়া 
হইতে বেলুড় মঠে 'ফাঁরয়া আঁসলেন। মঠে শাম্ালোচনা, ধ্যান, তপস্যা 
বিরামহখনভাবে চলিতে লাগিল। স্বামিজীও এক একদিন উপা্থত থাকিয়া 
ধর্ম, দর্শন, ইতিহাস, "বিজ্ঞান ইত্যাঁদ 'বাভন্ন 1বষয়ের চর্চায় নবীন ব্রক্গচাঁর- 
গণকে উৎসাহ প্রদান কাঁরতে লাগিলেন। 

ইতোমধ্যে সস্টার নিবোঁদতা কাঁলকাতায় ফিরিয়া আসলেন। শ্রীগুরুর 
চরণে পৃর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া তান স্রশ-শিক্ষািস্তারকল্পে সমস্ত শান্ত 
নিয়োগ করিলেন। হিন্দুনারীর দৈনান্দন জীবন-যান্রার সাঁহত প্রত্যক্ষভাবে 
পাঁরাচতা হইবার জন্য তিনি ব্রাগবাজারে শ্রীত্রীমাতাঠাকুরাণীর আবাসভবনে 
বাস ৬১৬ লাঁগলেন। ঠাকুরের অন্যান্য স্ীভন্তগণ সাদরে 'দ্বধাহীন "চত্তে 

আপনাদের মধ্যে স্থানদান করিলেন । স্বল্পকাল মধ্যেই বাগবাজারে 
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১২ই নভেম্বর শ্রীশ্রীমা কাঁতপয় স্ত্রীভন্ত সমাভব্যাহারে বেলুড় মঠে শুভ 
পদার্পণ কারলেন। সোঁদন শ্তরীশ্রীশ্যামাপূজা । পূজা ও ভোগের বাধমত আয়োজন 
করিতে সন্ন্যাসগণ ত্রুটি করেন নাই। শ্রীশ্রীমা স্বয়ং শ্রীত্রীরামকৃষণের পূজা সমাপন 
কাঁরয়া সন্ন্যাসবন্দকে আশীর্বাদ কারলেন। তাঁহার আশীর্বাদে মঠের শুভ 
উদ্ে্য পু হইবে ভাবিয়া সকলেই, আনন্দিত ও কতা হইলেন। অপরাহে 
জ্রীশ্রীমা, স্বামী 1ববেকানন্দ, রক্গানন্দ, ও সারদানন্দজী সহ বাগবাজারে 
নিবোদতা-প্রাতষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়ে ফিরিয়া আসিলেন। স্বামজ”র প্রার্থনায় 
শ্রীশ্রীমা 'বদ্যালয় প্রাতিষ্ঠার 'বশেষ পুজা সমাপন কাঁরয়া জগজ্জননীর চরণে 
প্রার্থনা কাঁরলেন, যেন তাঁহার আশশর্বাদে বিদ্যালয় হইতে আদর্শ বালিকাণ 
শাক্ষতা হইয়া সমাজের কল্যাণদায়নী হয়। পরমাবাধ্যা শ্রীশ্লীমার আশীর্বাদ 
লাভ করিয়া ভগিনী নিবোদতা আনন্দে নিজেকে িদ্ধসঙ্কল্প বলিয়া অনুভব 
কাঁরলেন। 

৯ই িডসেম্বর শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিবস। নাঁলাম্বর 
বাবুর বাগানবাটীতে, ব্রাহ্ম মূহূর্তে, স্বাঁমজী গুরূভ্রাতা ও ীশষ্যবৃন্দসহ 
ভাগীরথীীসলিলে অবগাহন করিয়া নব গোরক বাস পারধান করিলেন। অদ্যকার 
বিশেষ অনুজ্ঞানের পৌরোহত্যভার গ্রহণ করিয়াছেন ?াববেকানন্দ স্বয়ং। ধ্যান 
উপাসনা পূজা যথথাবাধ সমাধা কাঁরয়া, শ্রীরামকৃষ্ণের দেহাবশেষ রক্ষিত পাঁব্র 
তাম্রাধার স্বামিজী দক্ষিণস্কন্ধে স্থাপন করিয়া বেলুড় মশের দিকে অগ্রসর 
হইলেন; তাঁহার পশ্চাতে শঙ্খঘণ্টা কাঁসর ধ্বনিতে দক মুখারত কাঁরয়া গুরু- 
ভাতা ও শষাবনদ। সেই পণ্য প্রভাতে ভা্গারথাতারে মাষ্টমে় কাস? 

ভন্তের কণ্ঠ-সমৃৎসারত শ্রীরামকৃষের জয়ধ্বাঁন এক অপূর্ব আনন্দলোক সৃষ্টি 
কারিল। পথে চলত চলতে সি পালা কে কাঁধে “ঠাকুর 
একবার আমায় বলছিলেন, "তুই কাঁধে ক'রে আমায় যেখানে খুসখ নিয়ে যাঁর, 
আমি সেখানেই থাকবো, তা” সে কুড়ে ঘরই হোক, আর গাহতলাই হোক? 
পরম দয়ালের সেই আশীর্বাদ ভরসা করেই আম তাঁকে আমাদের ভীবষ্যৎ মে 
নয়ে চলোছি। বংস, স্থির জেনো, যতাঁদন তাঁর নামে তাঁর অনুগামীরা পাঁবন্রতা, 
আধ্যাত্বকতা, সর্বমানবে সুমপ্রীতর আদর্শ রক্ষা করতে পারবে, ততাঁদন ঠাকুর 


২০২ ধ্ববেকানন্দ চারত 


এই মঠকে তাঁর দিব্য উপাঁস্থাঁত দ্বারা ধন্য করে রাখবেন ।৮ 

মঠ-প্রাঙ্গণে সযত্রচিত বেদীর উপর পাব আধার স্থাপন কারয়া সন্ন্যাস 
ও ব্রন্মচারিবৃন্দ সহ স্বামজী ভান্তভরে ভূম্যবলুশ্ঠিত হইয়া সর্বধর্ম সমন্বয়াচার্য 
মহান গুরুর উদ্দেশে পুনঃ পুন প্রণাম শীনবেদন কাঁরলেন। তারপর স্বামিজী 
যথারীতি পূজা সমাপনান্তে যজ্ঞাশ্ন প্রজ্জলিত কারলেন। যুগ-প্রবর্তক 
আচারের কষ্ট বেদম বহমান সরা বচ্কতহইয়া উঠল 
কেবলমান্র সন্লযাসীদের উপাস্থাতিতে 'বরজাহোম সমাপ্ত 
রানা নার কারা কে নি জারি রর রি 
অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ কাঁরয়া আচার্যদেব শ্লীরামকৃষ্ণ-সন্তানাঁদগকে ডাঁকম্না কাঁহলেন, 
ভ্রাতৃবৃন্দ আইস, আমরা কায়মনোপ্রাণে লোক-কল্যাণের জন্য অবতীর্ণ আমাদের 
প্রভুর নিকট প্রার্থনা কাঁর, তান যেন বহুকাল ধাঁরয়া এই পাত্র স্থানে বাস 
নেন তাহার নারদ ওভারে ইহা কেরে হার হউক 
এই কর্মকেন্দ্র হইতে বহূজন-হিতায় বহুজন-সুখায়, সর্ব সম্প্রদায়, সব্বধর্মের 
ভেদদ্বন্দ নিরসনের ভাবধারা প্রচারিত ও আচাঁরত হইবে ।” 

মঠের ভবিষ্যৎ 0৮ হান 
বাবুকে বাললেন, “এইখানে সাধ্‌দের থাকবার স্থান হ'বে। সাধন, ভজন, জ্ঞান- 
চর্চার এই মঠ প্রধান কেন্দ্রস্থান হ'বে, ইহাই আমার আঁভিপ্রায়। এখান থেকে 
যে শান্তর অভ্যুদয় হবে, তাতে জগৎ ছেয়ে ফেলবে, মানুষের জীবন-গাঁত 
দেবে। জ্ঞান, ভার যোগ, কর্মের একত্র বর থেকে 196915 (মানব- 
[হিতকর-উচ্চাদর্শ সকল) বেরোবে, এই মঠভুন্ত পুরুষাদগের ইঙ্গিতে কালে 
'দগাঁদগন্তে প্রাণের সপ্তার হবে, যথার্থ রিতা সব এখানে কালে এসে 
জুটবে-মনে এরুপ কত কল্পনার উদয় হচ্ছে।» 

্রীপ্রীরীমকৃ্দেবের উপদেশ ও আদর্শ জনসাধারণের মধ্যে প্রচারকম্পে এক- 
খাঁন বাত্গলা পত্রিকা প্রকাশ কারবার প্রয়োজন স্বাঁমজী বহুদিন হইতৈই 
অনুভব কারয়া আসতেছিলেন। তদন:সারে পাক্ষিক পত্র বাহির কাঁরবার প্রস্তাব 
সকলে অনুমোদন করায় স্বামজীর আভিমতে স্বামী 'ভ্রগুণাতীতিজী উতন্ত পত্রের 
পাঁরচালনভার গ্রহণ কাঁরলেন। ১৩০৫ সালের ১লা মাঘ উন্ত পাত্রকার প্রথম 
সংখ্যা বাহির হইল। ইহা লইয়া অক্লান্তকর্মা স্বামী ভ্রিগুণাততজন অসাধারণ 
পারশ্রম কারতে লাগলেন । স্বাঁমজী তাহা দোখিয়া আনন্দের সাহত আশীর্বাদ 
ও উৎসাহ প্রদান কাঁরতে লাগিলেন। স্বাঁমজী উহার “উদ্বোধন” নাম মনোনীত 
করেন এবং স্বয়ং উহার প্রস্তাবনা 'িশিয়া 'দয়াছলেন। সঞ্ঘরূপে পাঁরণত 
রামকৃষ্ণ মিশনের সভ্যগণকে স্বাঁমজণ এই পর্রে প্রবন্ধাঁদ 'লাখতে এবং ঠাকুরের 
ধর্মমত জনসাধারণে প্রচার কারতে অনুরোধ করিয়াঁছলেন। 

মঠে প্রাতীনিয়ত শাস্ত্রালোচনা এবং দর্শনা ভন্তবৃন্দকে উপদেশাঁদ প্রদান 
হেতৃ কঠোর মানাঁসক পাঁরশ্রমে স্বামিজীর শরীর দিন দিন অত্যধিকরূপে অসস্থ 
হইয়া পাঁড়তে লাগল । আগাম গ্রীক্মকালে তাঁহাকে পাশ্চাত্যদেশে যাইতে 
হইবে, অতএব কিয়াদ্দবস বিশ্রাম করবার একান্ত প্রয়োজন অনভব কাঁরলেন। 
কাঁলকাতা ও বেলুড় মঠে থাকিয়া বিশ্রাম লাভ করিবার আশা একান্ত অসম্ভব 
বাঁলয়া স্বামিজী ১৯শে ডিসেম্বর প্রিয়নাথ মুখুজ্যের আতাথরুপে বৈদ্যনাথে 
প্রস্থান করিলেন। বৈদানাথ স্বাস্থ্যকর স্থান হইলেও স্বামজশ হাঁপান রোগে 
প্রথম প্রথম ভয়ানক কষ্ট পাইতে লাগলেন। একাঁদন হাঁপাঁনর বেগ এত বাদ্ধি 
পাইল যে, সকলেই আশঙ্কা করিতে লাগলেন, বোধ হয় তাঁহার দেহত্যা্গ 


যুগ-প্রবর্তি বিবেকানন্দ ২০৩ 


হইয়া যাইবে। সুখের বিষয় অত্যল্পকাল মধ্যে স্বামিজী সংস্থ হইয়া উঠিলেন। 
দেওঘরে কৌতূহল ও জিজ্ঞাস জনতার ভাঁড় ছিল না, প্রাতে অপরাহ্ন তিনি 
দশর্ঘকাল ভ্রমণ কারবার সাবধা পাইতেন। দৌহক ব্যায়াম ছাড়াও 'চিঠিপন্ 
লেখা ও গ্রল্থাদ পাঠে অবাশ্ট সময় আতবাহত কাঁরতেন। স্বাঁমজশীর 
অনপাস্থীতকালে ১৮৯৯-এর ২রা জানুয়ারী নীলাম্বরবাবূর বাগানবাঁড় হইতে 
বেলুড়ের নব-নার্মত ভবনে মঠ স্থানান্তীরত হইল। মঠের কার্ধপ্রণাল ও নবীন 
সন্ন্যাসী ও ব্রন্মচারীদের শিক্ষার ব্যবস্থা সম্পর্কে কিভাবে কাজ হইতেছে, তাহা 
প্রায় প্রত্যহ স্বামজীকে জানাইতে হইত। বৈদ্যনাথের নিঃসঙ্গ নিজনতা তাঁহাকে 
বশ্রাম দতে পারিল না। আরব্ধ কর্মভার তাঁহাকে আকর্ষণ কারতে লাগিল। 
জবলন্ত চুল্লীর উপর স্থাঁপত ফ;টন্ত জলপান্রকে স্তব্ধ হইবার আদেশ দেওয়ার 
মতই, চাকংসকগণের গুরুতর মানাঁসক শ্রম অথবা গভীর চিন্তা হইতে বিরত 
হইবার উপদেশও ব্যর্থ হইল । 

৩রা ফেব্রুয়ারী স্বাঁমজী বৈদ্যনাথ হইতে মঠে 'ফাঁরয়া আসলেন। মঠের 
কার্ধপ্রণালী সচারুরূপে চালতেছে দৌখয়া ?তনি নিশ্চিন্ত হইলেন। প্রশ্নোত্তর 
সভা, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শনশাস্রের তুলনামূলক আলোচনা, সংস্কৃত ভাষা 
শিক্ষাদান ইত্যাদি স্বামী তুরিয়ানন্দজীর নেতৃত্বে সুন্দররূপে সম্পাঁদত 
হইতেছিল। অপরাঁদকে ধ্যান, ভে 5৮5৬ 
মঠে আসিয়া সেহীদনই তাঁহার গুরুভ্রাতৃগণ সহ একাঁট ক্ষুদ্র সভা আহবান 
করিলেন ।. মহাসমন্বয়াচার্ষ শ্্রীশ্রীরামকৃষের বাণী সমগ্র ভারতে প্রচার কারবার 
জন্য তাঁহার গুরাভ্রাতা ও শিষ্যবৃন্দকে উপদেশ প্রদান করিলেন । স্বামী 'বিরজানন্দ 
ও স্বামী প্রকাশানন্দজ পূর্বব্গে, ঢাকা অণ্লে প্রচারকার্ধে গমন কারবার জন্য 
আঁদঘ্ট হইলেন। বিরজানন্দজণ 'বনীতভাবে আপাত্ত প্রকাশ কাঁরয়া কাঁহলেন, 
“্বামিজী! আমি কিছুই জানি না, লোককে বালব ফি?” স্বামজী তৎক্ষণাৎ 
গাম্ভীরভ উত্তর করিলেন, “যাও, বল গিয়া যে আমি কিছুই জানি না, উহাই 
এক মহত্তম বার্তা ।” িরজানন্দজণ প্রচারকাষে'র দায়ত্ব হইতে অব্যাহতি পাইবার 
জন্যই হউক, আর অন্তরের তীর বৈরাগ্যের বাণীর অনুসরণ কাঁরয়াই হউক, 
৯১০ নবেদন কাঁরলেন যে, অগ্রে সাধনাবলে আত্মসাক্ষাৎকার না কাঁরয়া 

কেমন কাঁরয়া লোক-শক্ষায় অগ্রসর হইবেন? অতএব, তাঁহাকে আরও 
কছবাদন সাধন কারবার আদেশ প্রদান করা হউক। 

মানবমিত্র বিবেকানন্দ শিষ্যের এই ম্ীন্তলাভের আকাঙ্ক্ষাকে ধিক্কার দিয়া 
গঁজয়া উাঠলেন-_-স্বার্থপরের মত নিজের মুক্তির জন্য চেষ্টা কারলে তুমি 
নরকে যাইবে! যাঁদ তুমি সেই পূর্ণব্রহ্ষকে উপলাব্ধি করিতে চাও, তাহা হইলে 
অন্যের মান্তর জন্য সাহায্য কর; নিজের ম্যান্তলাভের আকাঙ্ষাকে সমূলে 
করাই সবশ্রেষ্ঠ সাধনা ।” স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য ও অন্তরঙ্গ ভন্তগণ স্ব 
স্ব পারলোৌকিক কলারলাভের আশায় জগতের হিতাঁচন্তায় বিমুখ থাকিবে, 
এ চিন্তা পর্যন্ত তাঁহার নিকট কি মর্মান্তিক র্রেশদায়ক ছিল! মান্তিলাভের 
চেষ্টায় সংসার, লোকালয় ত্যাগ কাঁরঘ্া গভশীর অরণ্য বা শগাঁরগুহা-বাসণী সন্ন্যাসীর 
অভাব তো ভারতে কোনোদিন হয় নাই। পরকল্যাণ কামনায় স্বীয় সাধন, ভজন, 
মান্তর চেস্টা উৎসর্গ কাঁরয়া কর্মের পথে দাঁড়ইবে, এইরূপ নিভাঁক কর্মযোগী 
সন্ন্যাসণ গঠন কারবার জন্যই ত আদর্শ মঠ প্রাতিষ্ঠা। আচার্যদেব মৌন শিষ্যকে 
সম্বোধন কাঁরয়া স্নেহার্দরকণ্ঠে বাঁললেন, “বৎস! ফলাকাত্ক্ষাশুন্য হইয়া 
জগাঁদ্ধতায় কর্মে অগ্রসর হও। যাঁদ পরমকল্যাণ কামনায় কর্মে অগ্রসর হইয়া 


২০৪ ববেকানন্দ চরিত 


নরকেও যাইতে হয়, তাহাতেই বা কি আসে যায়?” অতঃপর তিনি শিষ্যদ্বয় 
: সমাভব্যাহারে মঠের ঠাকুরঘরে প্রবেশ কাঁরয়া ধ্যানস্থ হইলেন। বহুক্ষণ গভশীর 
ধ্যানান্তে তান চক্ষরুন্মীলন কাঁররা কাঁহলেন, “আম আমার শান্ত তোমাদের 
(বাইত করন রান সা হোদাদের পাতে দিলেন কোন 
চন্তা নাই।” 

সোঁদন স্বামিজী শিষ্যদ্বয়কে প্রচারকার্য সম্বন্ধে নানাপ্রকার উপদেশ প্রদান 
করিলেন এবং কেহ দীক্ষা প্রার্থনা কারলে ক মন্ত্রে, কেমনভাবে দীক্ষা প্রদান 
কারতে হইবে, তাহাও শিখাইয়া দিলেন। নবশান্তবলে বলীয়ান শিষ্যদ্বয় পর- 
দিবসই আ্রীগ্রুর পবিত্র পদধূঁল শিরে ধারণ করিয়া প্রচারোদ্দেশ্যে ঢাকা যাত্রা 
কারলেন। স্বামজী ৭ই ফেব্রুয়ারী স্বামী তুরস়্ানন্দ ও সদানন্দজীকেও 
প্রচারকার্যে গুজরাটে প্রেরণ কারলেন। 

স্বামিজী বেলুড় মঠে অবস্থান কারতেছেন জানিতে পাঁরয়া বহ্‌ কলেজের 
ছাত্র এবং 'শাক্ষত যুবক তাঁহার দর্শনা হইয়া আগমন কারিতে লাগলেন! 
স্বামজী স্বীয় তহক অসস্থতার প্রাতি দকপাত না কাঁরয়া উৎসাহের সাঁহত 
তাঁহাঁদগকে লইয়া ধর্ম” দর্শন, সাহত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান ইত্যাদির আলোচনায় 
প্রবৃত্ত হইতেন। যাহাতে এই যুবকগণ, দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করাই 
বর্তমানে জাতীয়-জীবনের শ্রেষ্ঠতম রত-ইহা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া 
সেইভাবে জীবন গঠন কাঁরয়া তোলে, তাহার জন্য তান ওজাঁস্বনী ভাষায় 
সেবাধমের মহিমা শতমূখে কীর্তন করিতেন। দেশের দুদর্শা আলোচনা 
কাঁরতে গিয়া সময় সময় ভাবের আতিশষ্যে অশ্রুবিসজন কাঁরতেন, কখনও বা 
গ্ম্ভীরভাবে গভশর চিন্তায় নিমগ্ন থাঁকতেন। আঁধকাংশ যুবকের শারীরিক 
দৌর্কল্য, নৌতক চাঁরন্রহীনতা ও আধ্বীনক কুশিক্ষায় মাস্তত্ক-বকৃতি লক্ষ্য 
৮৮০৪৪-৪০৮২৬ ক্ষুব্ধ হইয়া তীর মন্তব্য প্রকাশ কারতেন। “দুই সহস্র 

ধরহদয় বশ্বাসশ চারব্রবান ও মেধাবী যুবক এবং ব্রিশকোটী টাকা হইলে 
58278791555 তা একথা তান 
প্রায়ই বাঁলিতেন ৮৩1 উহার অভাবে তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য বিফল হইয়া 
যইতেছে, এমন একটা নিরাশাও সময সময় তাঁহাকে অচ্ছন্ন ও ব্যাকুল করিয়া 
তুলিত। “কিন্তু পর্বতপ্রমাণ বাধা-বিঘ্ম এবং নৈরাশ্যের ঘনান্ধকারের মধ্য দিয়াও 
পথ প্রস্তুত কাঁরতে হইবে, তাঁহার নিঃস্বার্থ আহ্বানে উদ্বুদ্ধ হইয়া যে কয়জন 
জিমি আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, সেই মষ্টমেয় নরনারণকেই “অগ্রগামী 
নিরাশ সৈন্যদল” রূপে গঠন কাঁরয়া তুলিতে হইবে, ইহাতে তাঁহার উৎসাহের 
অভাব ছিল না। অপরাহে যখন আচার্যদেব ধার পদাঁবক্ষেপে ভাগণরথীতীরে 
মচপ্রাঙ্গণে পাঁরভ্রমণ কাঁরতেন, তখন তাঁহার গভীর চিন্তার দুই একটি ক্ষুদ্র 
অংশ সময় সময় বিক্ষুব্থ হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে অজ্ঞাতসারে বাঁহর হইয়া 
আসিত। একাঁদন পাঁরভ্রমণকালীন সম্মুখে কয়েকজন ব্ন্ষচারী ও সন্ব্যাসীকে 
দেখিয়া সহসা বাঁলয়া উঠলেন, “শোনো বৎসগণ! শ্রীরামকৃষ্ণ এসোঁছলেন, জগতের 
কল্যাণকামনায় দেহ বিসর্জন করে গেছেন। আমি তুমি প্রত্যেককেই জগতের 
কল্যাণের জন্য দেহ বিসর্জন করৃতে হবে। 'িশবাস কর, আমাদের হৃদয়মোক্ষিত 
প্রত্যেক রন্তাবন্দূ হ'তে ভবিষ্যতে মহা মহা কর্মবীরগণ উদ্ভূত হ'য়ে জগৎ আলোড়ত 
করে দেবে।» কজ্পনাপ্রয় ভাবুক সন্ন্যাসী ইহা 'বশ্বাস কারুতন এবং সেই 
কারণেই বন্তৃতা, কথাবার্তায় প্রায়ই বলিতেন_-“] 52101 00 1016501 2 100910- 
[091076 75118109- আমি এমন এক ধর্ম প্রচার কাঁরতে চাই, যাহাতে মানুষ 
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তৈরী হয়।» ০০৯৯১ 8 প 
মঠের মুস্টিমেয় সন্ন্যাসী ও রক্ষচারশীদগকে গাঁড়য়া তুলিবার জন্যই প্রাণপণ 
কারয়াছলেন। একাঁদন জনৈক "শষ্য তাঁহাকে প্রশ্ন কাঁরলেন, “সবামিজী! আপানি 
অসাধারণ বাঁশ্মতাবলে ইউরোপ, আমোরকা মাতাইয়া আসিয়া নিজ জন্মভাঁমিতে 
চুপ কাঁরয়া আছেন, ইহার কারণ কি ? উত্তরে আচার্যদেব বাঁলয়াছলেন, “এদেশে 
আগে ০৮199 জাম) তৈরী করতে হবে। পাশ্চাত্যের মাঁট খুব উর্বরা। 
অন্নাভাবে ক্ষীণদেহ, ক্ষীণমন, রোগশোক পাঁরতাপের জন্মভূমি ভারতে লেক্চার 
দিয়ে কি হ:বে 2 প্রথমতঃ কতকগুলি ত্যাগী পুরুষের প্রয়োজন-যাঁরা নিজেদের 
সংসারের জন্য না ভেবে পরের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হবে। আমি 
মঠ স্থাপন করে কতকগুলি বাল-সন্ন্যাসীকে এরূপে তৈরী করাঁছ। শিক্ষা শেষ 
হ'লে এরা দ্বারে দ্বারে গিয়ে সকলকে তাদের বর্তমান শোচনীয় অবস্থার 'িষয়ে 
বুঝিয়ে বলবে । এ অবস্থার উন্নাতকর্‌পে হ'তে পারে, সে বিষয়ে উপদেশ দেবে, 
আর সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের মহান সত্যগুলি সোজা কথায় জলের মত পাঁরজ্কার করে 
ত'দের বাঁঝয়ে দেবে । দেখাছস্‌ না, পৃরবাকাশে অরুণোদয় হয়েছে, সূর্য উত্‌বার 
আর 'বিলম্ব নাই। তোরা এই সময় কোমর বেধে লেগে যা-সংসার ফংসার করে 
কি হ'বেঃ তোদের এখন কাজ হচ্ছে, দেশে দেশে, গাঁয়ে গাঁয়ে গিয়ে দেশের লোকদের 
বুঝিয়ে দেওয়া যে, আর আঁলীস্য করে বসে থাকলে চলছে না; [শিক্ষাহীন, 
ধর্মহীন বর্তমান অবনাতটার কথা তা'দের বাঁঝয়ে দিয়ে বলগে_'ভাইসব উষ্, 
জাগ, কতদিন আর ঘুমুবে 2, আর বেদান্তের মহান্‌ সত্যগুলি সরল করে তাদের 
বুঝিয়ে দে গে। এতাঁদন এ দেশের ব্রাহ্মণেরা ধর্মটা একচেটে করে বসোঁছল। 
কালের স্রোতে তা' খন আর টিকলো না, তখন সেই ধর্মটা দেশের সকল লোক 
যা'তে পায়, তা'র ব্যবস্থা করগে। সকলকে ব্যঝাগে, ব্রাহ্মণের ন্যায় তোমাদেরও 
ধর্মে সমানাধিকান্ন। আচণ্ডালকে এই অগ্নিমন্তে দীক্ষিত কর্‌। আর সোজা কথায় 
তাদের কৃষ, ব্যবসা বাণিজ্য প্রভৃতি গৃহস্থজীবনের অত্যাবশ্যক বিষয়গুাল 
উপদেশ দে গে! নতুবা তোদের লেখাপড়াকে ধিক_আর তোদের বেদ-বেদাল্ত 
পড়াকে ধক! লেগে যা-কয়দিনের জন্য জীবন? জগতে যখন এসোঁছস্‌, তখন 
একটা দাগ রেখে যা। নতুবা গাছ-পাথর তো হচ্ছে, মর্ছে-ওরকম জন্মাতে মরতে 
মানুষের কখনও ইচ্ছা হয় কিঃ আমায় কাজে দেখা যে, তোর বেদান্ত পড়া সার্থক 
হয়েছে। সকলকে এই কথা শোনাগে-“তোমাদের মধ্যে অনন্ত শীন্ত রয়েছে। সেই 
শক্তি জাঁগয়ে তোল । জের ম্ন্ত নিয়ে ক হবে? ম্মীন্ত কামনাও তো আহা- 
স্বার্থপরতা । ফেলে দে ধ্যান ফেলে দে মুক্ত ফান্ত_আম যে কাজে লেগোছ, 
সেই কাজে লেগে যা। তোরা এর্‌পে আগে জমি তৈরী করৃগে, আমার মত হাজার 
হাজার বিবেকানন্দ পরে বন্তৃতা করতে নরলোকে শরীর ধারণ কর্বে--তার ভাবনা 
নেই। এই দেখনা যারা আগে ভাবৃতো আমাদের কোন শান্ত নেই-তা'রাই এখন 
সেবাশ্রম, অনাথাশ্রম, দুভিক্ষফণ্ড কত ক খুলছে! দেখাঁছস্‌ না__নিবোদিতা 
ইংরেজের মেয়ে হয়েও তোদের সেবা করতে শিখেছে? আর তোরা নিজের দেশের 
লোকের জন্য তা" করতে পারাবানঃ যেখানে মহামারী হয়েছে, যেখানে জীবের 
দুঃখ হয়েছে, যেখানে দার্ভক্ষ হয়েছে-চলে যা সেই দিকে । নয় মরেই যাঁব। 
তোর আমার মত কাঁট হচ্ছে-মর্ছে, তা'তে জগতের দি আসছে যাচ্ছেঃ একটা 
মহান উদ্দেশ্য নিয়ে মরে যা। মরে তো যাঁবিই, তা" ভাল উদ্দেশ্য নিয়ে মরা ভাল। 
এই ভাব ঘরে ঘরে প্রচার কর, নিজের ও দেশের মঙ্গল হ'বে। তোরাই দেশের 
আশা-ভরসা। তোদের কর্মহীন দেখলে আমার বড় কষ্ট হয়। লেগে যা_লেগে যা! 


২০৬ বিবেকানন্দ চরিত 


দেরী কারস নি-মৃত্যু তো দিন দন নিকটে আসছে! আর পরে রুরাব বলে 
বসে থাঁকস নি-_তা' হ'লে কিছ হবে না।”* 

কলিকাতার তো কথাই নাই; নানা স্থান হইতে অনেকেই স্বাঁমজনীর শ্রীচরণ- 
দর্শনাভিলাষে বেলুড় মঠে উপস্থিত হইতেন। তান কাহারও ধর্ম সম্বন্ধীয় 
সমস্যা ভঞ্জন করিয়া দিতেন, কোন ভাগ্যবামকে শিষ্যপদে বৃত কাঁিয়া কৃতার্থ 
কাঁরতেন। মানবের মধ্যে সর্বশান্তমান আত্মার সুপ্ত মাহমাকে জাগ্রত কাঁরয়া 
তুঁলিবার আগ্রহে মহাপুরুষ যেন সর্বদাই প্রস্তুত! পান্রাপান্র বিচার নাই, ধনী 
দরিদ্র ভেদ নাই, পশ্ডিত মুর্খ সকলেই তাঁহার নিকট তুল্য আদর ও যত্র প্রাপ্ত 
হইতেন। কখনও প্রশ্নকর্তার জাঁটল দার্শানক সমস্যার মমাংসা কাঁরতেছেন, 
কখনও বা ভারতের আর্ক ও লৌকিক উন্নাতি ক প্রকারে সম্ভব হইতে পারে, 
তাহা শ্রোতৃবৃন্দকে বূঝাইয়া দিতেছেন। আবার কখনও বা রক্ষচারবৃন্দকে সংযম- 
সাধনায় উৎসাহত কাঁরতেছেন, নিয়মের সামান্য ব্াটকেও ক্ষমা না কাঁরয়া তীব্র 
ভর্খসনা কাঁরতেছেন, আবার পরমূহূর্তেই হয়ত সকলের সাঁহত আনন্দে মঠের 
জঙ্গল সাফ করিতে চাঁলয়াছেন। ধর্মোপদেশ প্রদ্ধান হইতে সম্মার্জনী হস্তে 
আবজরনা পারজ্কার পষন্তি প্রত্যেকটি কাজই তাঁহার দৃম্টিতে সমান, সবই প্রভুর 
কাজ! 

একাঁদন বিবেকানন্দ সুর-গুরু বৃহস্পাতির ন্যায় শিষ্মণ্ডলী পাঁরবৃত হইয়া 
শাস্বব্যাখ্যায় নিযুক্ত আছেন, এমন সময় শুর্ুকর্মা সাধু নাগমহাশয় তাঁহার দর্শনা 
হইয়া মঠে উপাস্থিত হইলেন। শ্রীরামকৃষের দূইটি শ্রেম্ঠতম স্যষ্টর বহাাদনের পর 
আনন্দ-সাম্মলন! এক সন্্যাসের চরমাদর্শ, অপর মৃর্তিমান গাহস্থ্যধর্ম!! স্বামিজী 
প্রণামান্তে জিজ্ঞাসা কারলেন, “ভাল আছেন তো ?” নাগমহাশয় বললেন, “আপনাকে 
দর্শন করতে আইলাম। জয় শঙ্কর! জয় শঙ্কর! সাক্ষাৎ শিবদর্শন হ'ল ।৮ 

স্বামজখ কৃশল-প্র*ন কারতেছেন, কিন্তু উত্তর দিবে কে? জোড়করে দণ্ডায়মান 
ভাবমৃগ্ধ মহাপুরুষ যে অতৃপ্ত নয়নে সাক্ষাৎ শঙ্করদর্শন করিতেছেন! দেহজ্ঞান 
থাকিলে তো বলিবেন যে, ভাল আছ! “ছাই হাড়মাসের কথা" ক তাঁহার আর মনে 
আছে! তাঁহার মন যে তখন শ্রীরামকৃফ-লীলা-হদের পূর্ণ প্রস্ফাটত “সহম্-দল- 
পদ্মের' অপূর্ব মাধুরী নয়নময় হইয়া পান কারতেছে! উত্তর দিবার অনস্র 
কোথায় 2 

আচার্যদেব, স্বামী প্রেমানন্দজীকে প্রসাদ আনিয়া নাগমহাশয়কে দিতে 
বাঁললেন। নাগমহাশয় বাঁলয়া উঠলেন, “প্রসাদ! প্রসাদ! স্বোমজশর প্রাত 
করযোডে) আপনার দর্শনে আমার ভবক্ষধা দূর হয়ে গেছে! * * »?? 

স্বামিজী। (সকলকে লক্ষ্য কাঁরিয়া) 'দেখাছস! নাগমহাশয়কে দেখু, ইনি 
গেরস্ত, কিন্ত জগৎ আছে ক নাই এর সে জ্ঞান নাই. সর্বদা তন্ময় হ'য়ে আছেন। 
(নাগমহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া) এই সব বক্ষচারী ও আমাদিগকে ঠাকুরের কথা ছু 
শোনান। 

নাগনহাশয়। ওকি বলেন! ওকি বলেন! আম কি বলবো? আমি আপনাকে 
দেখতে এসোছ, ঠাকরের লগলার সহায় মহাবীরকে দর্শন করতে এসোছ! 
ঠাকুরের কথা এখন লোকে বঝবে! জয় রামকৃষ্ণ! জয় রামকৃষ্ণ! ! 

স্বামিজী। আপানিই যথার্থ রামকষদেবকে চিনেছেন। আমরা ঘুরে ঘুরে 
মরলম! 


কপ পট সস সত জে 


যূগ-প্রবর্তক বিবেকানন্দ ২০৭ 


নাগমঃ। ছিঃ, ও কথা কি বলছেন! আপাঁন ঠাকুরের ছায়া-এ পিঠ আর 
ও পিঠ যা'র চোখ আছে, সে দেখুক । 
স্বামজী। এ সব যে মঠ ফট হচ্ছে, এ কি ঠিক হচ্ছে? 
নাগমঃ। আমি ক্ষুদ্র, কি বাঁঝ? আপাঁন যা' করেন, নিশ্চয় জানি, তাতে 
জগতের মঙ্গল হবে-_ মঙ্গল হবে! 
সং সং সং সং 


স্বামজী। আম একবার আপনার দেশে যাব। 

নাগমহাশয় আনন্দে উন্মত্ত হইয়া বাললেন, “এমন দন দিক হবে 2 দেশ কাশী 
হয়ে যাবে। সে অদজ্ট আমার হ'বে কি?” 

স্বামজণী। আমার তো ইচ্ছে আছে। মা নিয়ে গেলে হয়। 

নাগমঃ। আপনাকে কে বুঝুবেকে বুঝবে? দব্যদ্ম্ট না খুললে 
চিনবার যো নেই! একমাত্র ঠাকুরই 'চনোছলেন। আর সকলে তাঁর কথায় 'বম্বাস 
করে মান্র, কেউ বুঝতে পারে 'ন। 

স্বামজী। আমার এখন একমাব্র ইচ্ছা, দেশটাকে জাগিয়ে তুলি-মহবীর 
যেন নিজের শান্তমণ্তায় অনাস্থাপর হয়ে ঘুমুচ্ছে-সাড়া নেই--শব্দ নেই! সনাতন- 
ধর্মভাব একে কোনরূপে জাগাতে পারলে বুঝবো, ঠাকুর ও আমাদের আসা 
সার্থক হ'ল। কেবল এ ইচ্ছেটা আছে- মৃন্তি ফুন্তি সব তুচ্ছ বোধ হয়েছে। 
আপাঁন আশীর্বাদ করুন, যেন কৃতকার্য হওয়া যায়। 

নাগমঃ। ঠাকুরের আশীর্বাদ আপনার ইচ্ছার গাত ফেরায় এমন কাহাকেও 
দোঁখ না, যা' ইচ্ছে করবেন তাই হবে 

স্বামিজী। সা 1য় 

নাগমঃ। তাঁর ইচ্ছা আর আপনার ইচ্ছা এক হ'য়ে গেছে; আপনার যা' ইচ্ছা, 
তা” ঠাকুরের ইচ্ছা । জয় রামকৃষ্ণ! জয় রামকৃষ্ণ! 


সং সং সং সং 


স্বামজশ । নাগমহাশয়! কি যে করাছ, কি না করৃহি, কিছু বুঝতে পাচ্ছি 
নে। এক এক সময়ে এক এক দিকে মহা ঝোঁক আসে, সেইমত কাজ করে যাচ্ছি, 
এতে ভাল হচ্ছে, ি মন্দ হচ্ছে, কিছু বুঝতে পারুঁছ না। 

নাগমঃ। ঠাকুর যে বলোছলেন_চাবি দেওয়া রইল।” তাই এখন বুঝতে 
দিচ্ছেন না! বুঝামান্রই লীলা ফর্রায়ে যা'বে। 

নাগমহাশয়ের কথা শ্নয়া স্বামিজী চিন্তামগন হইলেন। আমরাও এই 
অবসরে একট: চিন্তা কারয়া দেখি, দেখি একবার কল্পনানেত্র 'নার্নমেষে মোলয়া, 
বেলূড়ের পূণ্য সঠমন্দিরে পরস্পর সম্মখীন দুইটি মহাপুরুষ মৃর্ত। বিশব- 
বজয়গ সন্ধ্যাসশ্রেষ্ঠ দীনভাবে ততোধিক দীন গৃহস্থোত্তমের নিকট আশীর্বাদ 
ণভক্ষা কাঁরতেছেন! যে বিবেকানন্দ জাতি, বর্ণ, নরনার 'না্বশেষে প্রত্যেককে 
সমভাবে সনাতনধর্ম-সাগর-মাঁথত অদ্বৈতামৃত পরিবেশন করিয়াছেন ও করিতেছেন, 
[তান তাঁহার কর্ম ভাল কি মন্দ তাঁদ্বিষয়ে সন্দিহান হইয়া বাঁলতেছেন বালতেছেন, ণকছ] 
ব্রতে পারিতোছ না"! এই কার সম্াসীকে অন্তা্নীহত প্রবলতম আত্মশির 
প্রেরণায় গর্বোদপ্ত শির তৃিয়া সিংহের মত সংযত শোর্ষে বক্রগ্রীব হইয়া দাঁড়াইতে 
আমরা বহুবার লক্ষ্য করিয়াছি; আর আজ, মহিমাময় মনষ্যত্বের সম্মুখে মহা- 
নযতায় শির নত কাঁয়া কেমন কাঁরয়া হূদয়ের অকৃিম শ্রদ্ধা নিবেদন কাঁরতেছেন, 


২০৮ বিবেকানন্দ চারত 


তাহাও দেখিলাম। দৌখলাম, মহাশান্ত ও মহানম্রতা এ মহাপ্রূষের বিশাল হৃদয়ে 
ক অপরূপ মাধূর্ধে একব্র মাঁলত হইয়াছে! আর নাগমহাশয়! তাঁহার কথা আর 
ক বালব! যাঁহার সম্বন্ধে স্বামজী বালয়াছেন, “সমস্ত প্রাঁথবা ভ্রমণ কালাম, 
নাগমহাশয়ের মত সাধ আর একজনও দৌখলাম না!” পূর্ববঙ্গের হীরকখাঁনর 
এই উজ্জল কোহিনুর, পুরুযোল্তম নাগমহাশয়ের সাঁহত স্বামজীর তুলনা 
কাঁরতে গিয়া ভন্ত-ঢূড়ামাণ নাট্য-সম্রাট গগাঁরশবাবু বাঁলয়াছেন, “মহামায়া দু'জনের 
[নিকট হার মেনেছেন। স্বামজণীকে মহামায়া যতই বাঁধতে যান, স্বামিজী ততই 
এত বড় হন ষে, মায়ার দড়িতে কুলোয় না, আর নাগ্রমহাশয় এত ছোট হয়ে যান 
যে, ফসকে যায়।” 

একাঁদন শহতবাদী"-সম্পাদক পণ্ডিত সখারাম গণেশ দেউস্কর দুইজন বন্ধ্ুসহ 
মঠে স্বামিজীর দর্শনে আসিলেন। এই দুইজনের একজন পাঞ্জাবী জানতে 
পাঁরিয়া স্বাঁমজী তাঁহার সাঁহত পাঞ্জাবের সামাজিক ও অন্যান্য সমস্যগুলির 
আলোচনা আরম্ভ কাঁরলেন। ব্লমে ভারতের লোকসাধারণের কথা উঠিল । দারিদ্র্য, 
অজ্ঞতা, আচার নিয়মের আনূজ্ঠাঁনক কঠোরতার শাসনে পঙ্গু জীবনের গ্লান কি 
ভাবে ভারতের জনজশীবনকে আড়ষ্ট কারয়া রািয়াছে, তাহা জ্বলন্ত ভাষায় বর্ণনা 
কাঁরয়া স্বামজী উচ্চবণণয় ও শশাক্ষিতদের হৃদয়হীন ব্যবহারের তীর নিন্দা 
কারলেন। প্রাচীন বর্ণগত শ্রেষ্ঠত্বাভমানের অভ্যাস অপেক্ষাও ইংরেজী শাক্ষিত 
অংশের স্বজাতির প্রাত ঘৃণা ও অবজ্ঞা আঁধকতর প্রবল ও পাীড়াদায়ক। সমাজের 
স্তরে স্তরে এই ভেদ ভারতের জাতীয় জণবনের প্রধান সমস্যা। জ্বামিজশ 
পাঁণডতজীকে বাললেন, দেশের সামাজিক ও রাজনোতিক আন্দোলনগহীল শিক্ষিত 
ভদ্রসমাজের অভাব-আভযোগের মধ্যে যতাঁদন সীমাবদ্ধ থাকবে ততাঁদন কাহারো 
কল্যাণ নাই আমি তাই একদল প্রচারক সন্ন্যাসী তৈয়ারী কাঁরতৌছ যাহারা 
আধ্বানক হের মা ও উনের বাণ গ্রামে গ্রামে বহন করিয়া জরা বাইবে। 

তি 'সন্ন্যাসীর গভীর স্বদেশপ্রেম এবং অবজ্ঞাত জনসম্ান্টর প্রত 
ভান সহানুভূতি দোয়া পণ্ডিভজী চমংকৃত হইজেন। বহক্ষণ আলোচনার পর 
বিদায় লইবার সময় উপাঁস্থত হইল । এমন সময় পাঞ্জাবী ভদ্রলোকাঁট স্বাঁমজনীকে 
বললেন, __“ক্বামিজ, আপনার নিকট ধর্মের কথা, সাধন ভজনের কথা শ্বানবার 
জন্য আমরা অনেক আশা করিয়া আসিয়া ছিলাম, িল্তু দূর্ভাগারুমে আত সাধারণ 
বিষয় লইয়া আলোচনা হইল, আজিকার দিনটা 'বৃথাই খেল” 

স্বামজীর ক্লান্ত মুখমণ্ডল ব্যাথত করণায় গম্ভীর হইয়া উঠল; তিনি ধীর- 
ভাবে বলিলেন, “মহাশয়, যতাঁদন আমার জল্মভূমির একটি কুকুর পর্যন্ত অভুস্ত 
থাকিবে ততাঁদন তাহাকে আহার প্রদানই ধর্ম। ইহা ছাড়া আর যা কছন_অধর্ম 1” 

স্বামিজীর দেহত্যাগের কিছুকাল পর পণ্ডিত দেউস্কর তাঁহার সাক্ষাৎকারের 
কথা স্মরণ করিয়া লিখিয়াছিলেন যে, স্বামিজীর এ গভনর সমবেদনাময় উীন্ত 
তাঁহার মর্মে চিরনূতন ভাবে জাগ্রত রাহিয়াছে। সেহীদন হইতে তান ব্যাঝয়াছেন 
ষে প্রকৃত স্বদেশপ্রেম কাহাকে বলে। পণ্ডিতজণীর পরবতর্ঁকালে রাঁচিত স্বদেশখ- 
যুগের বিখ্যাত গ্রন্থ দেশের কথা” (যাহা ইংরেজ সরকার বাজেয়াপ্ত করিয়াছিল) 
এই প্রেরণা হইতেই 'লাখত হইয়াছিল, ইহা অনুমান করা কাঁঠন নহে। 

রামকৃষ্:-সঙ্ঘের প্রচার ও গঠনমূলক কাজ স্বামিজীর উৎসাহে কমে বিস্তার 
লাভ কারতে লাগিল। সাক্ষাৎ জ্ঞানমূর্তি স্বামী সারদানন্দ আমেরিকা হইতে 
ফাঁরয়া আসিয়া সন্ন্যাসণ প্রচারকদের শিক্ষার ভার গ্রহণ কারিলেন। আমেরিকার 
যুস্তরাষ্ট্রে স্বামী অভেদানন্দের বেদান্ত প্রচারকার্য ভালই চাঁলতোছল। মাদ্রাজ, 
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কাঁলকাতা এবং আলমোড়ার মায়াবতী মঠ হইতে কর্ম-পাঁরণত বেদান্তের ও ধমের 
সারবভোমিক আদর্শের, নর-নারায়ণ সেবার বাণন প্রচারত হইতে লাগল। যে 
উৎসাহ ও বি*বাস লাভ কাঁরিলে শান্তহীন দনর্বলও মহৎ কর্ম কারতে পারে, তাহার 
অক্ষয় ভাণ্ডারস্বরূপ বিবেকানন্দ সত্যই পঙ্গুকে গারলজ্ঘনের সামর্থ্য দিতে 
পাঁরতেন। তান জানতেন, এই প্রচারশীল হন্দুধমের নব অভ্যুদয়কে প্রাচীন- 
পন্থী রক্ষণশীল সমাজের উগ্র প্রাতকূলতা হইতে রক্ষা কাঁরতে হইলে, কুসংস্কার 
ও লোকাচারের সাঁহত সংগ্রামের পথই বাঁছয়া লইতে হইবে এবং তাহার জন্য 
শান্তমান আত্মবিশ্বাসী কমার আবশ্যক। গুর্ভ্রাতাগ্রণসহ তিনি নবীন সন্ন্যাসী- 
[দগকে সংগ্রামকুশল সৈনিকরূপেই গঠন করিতে লাঁগলেন। তাঁহার শিষগণ 
যাহাতে দেশাচার লোকাচারে ভ্রুক্ষেপ না কাঁরয়া, অকপটে সত্য প্রচার করেন, 
সামাজিক কুরীতগ্দালর সাঁহত আপোষ না করেন, সোঁদকে তাঁহার প্রখর দুষ্ট 
ছিল। একাঁদন জন্মগত আঁধকাররাদ সম্পকে: আলোচনা প্রসঙ্গে স্বামিজী এ 
শ্রেণীর অযৌকন্তক মতবাদের তীর নিন্দা কাঁরয়া দেখাইলেন, কি ভাবে উহা দ্বারা 
বর্তমান সমাজের দু্গাতি হইয়াছে । বৈজ্ঞাঁনক কিংবা দার্শানক ব্যাখ্যা দ্বারা বৈষম্য 
ও ভেদবাদের কদাচারগুলি সমর্থনের তিনি সম্পূর্ণ বিরুদ্ধতা কারয়া কাহলেন,_ 
“না, আপোষ নহে, চৃণকাম নহে, গালত শবদেহকে ফুল "দয়া ঢাকিয়ো না। ৯ 
আঁত নিন্দাহ্ কাপুরূষতা হইতে আপোষ কারবার প্রবান্ত জন্মে। সাহস অবলম্বন 
কর। হে আমার "প্রয় সন্তানগণ, সর্বেপাঁর তোমরা সাহসী হও। কোন কারণেই 
আপোষ করিতে যাইয়ো না। চরম সত্য প্রচার কর। লোকসমাজের শ্রদ্ধালাভ কাঁরবে 
না, অথবা অবাঞ্চনীয় কলহের কারণ ঘাঁটবে বাঁলয়া ভীত হইয়ো না। সত্য গোপন 
না কাঁরয়া যাঁদ তুমি সর্বান্তঃকরণে সত্যের সেবা কর, তাহা হইলে তুমি এমন 
এশনী শান্ত লাভ করবে, যে শান্তর সম্মুখে, তুমি যাহা সত্য বাঁলয়া ব*্বাস কর 
না, এমন কথা বাঁলতে লোকে কম্পিত হইবে। চতুর্দশ বর্ষ কায়-মন-প্রাণে সত্যের 
সেবা কারলে, লোকে তোমার কথা বিশ্বাস কারবে। কেবল এই উপায়েই তুমি 
জনসাধারণের কল্যাণ কাঁরতে পার, তাহাদের বন্ধন মোচন কারতে পার এবং সমগ্র 
জাতিকে উন্নত করিতে পার।» 

ইতোপূর্বে ১৬ই ডসেম্বর স্বাঁমজী দ্বিতীয়বার ইংলপ্ড ও আমোরকা 
গমনের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা আমরা যথাস্থানে উল্লেখ করিয়াছি। 
এক্ষণে গ্রীত্মাগমে সমযৃদ্রষান্রায় তাঁহার স্বাস্থ্যোন্নীতি হইবে আশা করিয়া বন্ধুবর্গ 
ও চিকিৎসকগণ একবাক্যে তাঁহাকে যান্লার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। 
অবশেষে ২০শে জুন স্বামিজীর ইংলণ্ড যাত্রার দিন নির্ধারত হইল । স্বামী 
তাঁরয়ানন্দ, স্বামজীর সাগ্রহ অনুরোধে তাঁহার সংগী হইতে প্রস্তুত হইলেন। 
বালিকা-বিদ্যালয়ের আবশ্যক কার্ষে সিস্টার নিবোদতাও ইংলন্ড গমনের সঙ্কল্প 
প্রকাশ কাঁরলেন। 

বাল্যকাল হইতে কঠোর ব্রহ্ষচর্যব্তাবলম্বী সংযতমনা যোগ স্বামী 8-১0৮ 
সাধারণে, ধর্ম প্রচারকরূপে বন্তৃতা প্রদান করিতে একান্ত আনচ্ছুক ছিলেন; কিল্তু 
ীববেকানন্দের সর্বজয়ী প্রীতির নিকট তাঁহার সমস্ত প্রকার আপান্ত ভাঁসয়া গেল। 
স্বামী তৃরিয়ানন্দজীর আমোরকাগনমনের কথা ঠিক হইয়া গেলে, তান প্রচারকার্ষের 
সাবিধা হইবে বিবেচনায়, বেদান্তদর্শন সম্বন্ধীয় কয়েকখাঁন সংদ্কৃত পথ সঙ্গে 
লইয়া যাইতে চাহিলেন। আচার্যদেব সস্নেহহাস্যে কহিলেন, “শাস্তজ্ঞান ও পাঁথ 
তা'রা অনেক দেখেছে! তা'রা ক্ষত্রিয়শন্তি যথেম্ট-্প্রত্যক্ষ করেছে, আম তা'দের 
যথার্থ রাচ্মণ দেখাতে চাই,” অর্থাৎ তর্ক য্যাল্ত, নিভর্ঁক বাদানুবাদ, বন্তৃতা ইত্যাঁদ 
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রজঃশন্তির বিকাশ পাশ্চাত্জগৎ স্বাঁমজীর মধ্যে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছে। 
৬ ৬ তপস্যা, সাধনা ইত্যাঁদর সমবায়ে গাঁঠত প্রকৃত 
ররাহ্মণের পাত্র জীবন তাঁহাঁদিগের সম্মুখে আদর্শরুপে স্থাপন কারতে চান। 

১৯শে জনন স্বামি" ও স্বামী তুরয়ানদকে বিদায়-আনদন প্রদান কারবার 
জন্য বেলুড় মঠে একটি ক্ষুদ্র সভার অনুষ্ঠান হইল । স্বামিজী 'সন্ব্যাসীর আদর্শ 
ও তাহার সাধন' সম্বন্ধে ইংরেজীতে একট ক্ষুদ্র বন্তৃতা প্রদান কাঁরলেন। আঁতি- 
মাত্রায় উচ্চ আদর্শ জাতিকে হন ও দুর্বল করিয়া ফেলে, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম- 
সংস্কারকগণের অনুবতণঁ প্রবল সন্্যাসী সম্প্রদায়সমূহের উত্থান ও পতনের 
ইতিহাস আলোচনা কায়া স্বামজণ উন্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছলেন। তাই 
তিনি নবষুগের সন্ন্যাঁসবৃন্দকে আদর্শ বুঝাইতে গিয়া বাললেন__ 

(১) সাধারণ লোক বাঁচতে ভালবাসে, তোমাদিগকে মৃত্যুকে ভালবাসতে 
হইবে। মৃত্যুকে ভালবাসা অর্থ, পরকল্যাণ কামনায় সতত আত্মবিসরজন কাঁরতে 
প্রস্তুত থাকা । 

(২) গুহায় বাঁসয়া ধ্যান কাঁরতে কাঁরতে দেহত্যাগ করা রূপ প্রান আদর্শের 

কালে আর প্রয়োজন নাই। শ্রেয়ঃপন্থায় দণ্ডায়মান হইয়া প্রত্যেক মানব- 
ভ্রাতাকেই মুক্তির জন্য সাহায্য কারিতে হইবে। 

(৩) গভীর ভাবপরায়ণতা ও প্রবল কর্মশীলতার সমবায়ে জীবন গঠন করিতে 
হইবে। তোমরা সতত গভার ধ্যানে নিমগ্ন হইবার জন্য প্রস্তুত থাঁকবে, আবার 
পর মুহুর্তেই মঠসংলগন ভূমি কর্ষণ কাঁরতেও দ্বিধাবোধ কাঁরবে না। শাস্ত্রের 
কঠিন সমস্যাগ্ীলর মঈমাংসাও কাঁরবে, আবার মঠের জমিতে উৎপন্ন শস্য বাজারে 
বিক্লুয় কারবার জন্যও প্রস্তুত থাঁকবে। 

(৪) তেমাদগের প্রত্যেককেই স্মরণ রাখতে হইবে, এই মগের উদ্দেশ্য 
মানুষ প্রস্তৃত করা! রমণীসৃলভ, কোমলহৃদয়, অথচ শান্তমান ও বলীয়ান, 
সর্বতোমুখী স্বাধীনতাপ্রয়, অথচ বিনীত আজ্ঞাবহ ইহাই মানূষের লক্ষণ! 
পরের দুঃখে অশ্রুবিসজ্ন করিতে হইবে, অথচ দঢ়চিত্ত হইতে হইবে। 

হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা ও উচ্ছৃঙ্খল অবাধ্যতাই ব্যান্তাবশেষকে গাঁণ্ডবদ্ধ সম্প্রদায় 
গঠনে উৎসাহ প্রদান করে। ইহা বুঝিয়া স্বাঁমজী নবপ্রাতিষ্ঠিত সন্াসিসজ্ঘকে 
পুনঃ পুনঃ সাবধান করিয়া বাঁলয়াছেন, “এখানে অবাধ্যগণের স্থান নাই। যাঁদ 
কেহ অবাধ্য হয়, তাহাকে মমতারহিত হইয়া দূর করিয়া দাও, বিশ্বাসঘাতক কেহ 
না থাকে! বায়ুর ন্যায় মুন্ত ও অবাধগাঁত হও, অথচ এই লতা ও কুকুরের ন্যায় 
নম্র ও আজ্দাবহ হও 1” 


সপ্তম অধ্যায় 


মানবামন্ত্র ববেকানল্দ 


“যাঁদ যথার্থ স্বদেশের বা মনুষ্যকুলের কল্যাণ হয়, শ্রীগ্রুর পূজা ছাড়া 
ক কথা, কোনও উৎকট পাপ কাঁরয়া খুষ্টানদের অনন্ত নরক ভোগ 
কারতেও প্রস্তুত আছি।” বিবেকানন্দ 


১৮৯৯ সালের ২০শে জুন। প্রর্তীতে বেলুড় মঠ হইতে যাল্লা কারয়া স্বামিজী 
গুরুভাইদের সাঁহত বাগবাজারে প্রীপ্রীমার আলয়ে আঁসিলেন। শ্রীরামকৃণভন্তজনন" 
সন্ন্যাসী সন্তানাদগকে পরিতোষ সহকারে স্বহস্তে ভোজন করাইয়া সুখী হইলেন। 
অপরাহে শ্রীশ্রীমার পদধূলি ও আশীর্বাদ শিরে ধারণ কাঁরয়া, ভন্ত ও বন্ধুগণের 
রটনা জবি িগীরধীজানে শপ্রনূসেপ ঘাটে' উপাস্থত হইলেন। 
বন্ধু শিষ্য ও জনমণ্ডলনীর বিদায়াভিনন্দন হাস্যমুখে গ্রহণ কাঁরয়া স্বামিজী 
'গোলকুণ্ডা” জাহাজে আরোহণ কাঁরলেন। তাঁহার সঙ্গে চাঁলয়াছেন, সংস্কৃত সাঁহত্য 
দর্শনে সুপাঁণ্ডত, মহাযোগী স্বামী তুঁরয়ানন্দ ও ভাগন 'নবোদতা। 

ছয় বংসর পূর্বে যে বলিষ্ঠদেহ বিবেকানন্দ অকুতোভয় দুঃসাহসে অপাঁরাঁচিত 
পাশ্চাত্যভূমিতে ঘাত্রা কাঁরয়াছিলেন, আঁজকার বিবেকানন্দ তাহা হইতে কত পৃথক । 
দুই বংসরের আতিরিস্ত শ্রম ও রোগে শরীর ভাঙ্গিয়া পাঁড়য়াছে; তিনি বুঝতেছেন, 
দেহপাতের আর বিলম্ব নাই। দেহ জীর্ণ, কিন্তু শীর্ণ কোষের মধ্যে, উজ্জ্বল 
প্রভাতময় নির্মল তরবারির মত আত্মা আপন খজু মহিমায় তীক্ষ! মনষ্যত্ব ও 
মাতৃভূমির সেবক যাত্রার পূর্বে বলিলেন, “* * * জীবন-সংগ্রাম ! রণক্ষেত্রেই আমার 
মৃত্যু হউক। দুই বংসরের শারীরক রোগষন্দণা আমার বিশ বংসর পরমায় হরণ 
করিয়াছে, ?কন্তু আত্মা অপাঁরবার্তিত, অম্লান ।” 

দেহ দুর্বল, উৎসাহের অন্ত নাই। রামকৃষ্ণ মিশনের নবপ্রাতিজ্ঠিত মুখপন্র 
উদ্বোধনের জন্য পরিব্রাজকের রোজনামচা 'াঁখতেছেন। ভ্রমণকাহনীর সাহত 
মানব-সভ্যতা 'ববর্তনের ইতিহাস! গোলকুণ্ডা” চোরাবাল: এড়াইয়া সন্তর্পণে 
চলিয়াছে, আর স্বদেশপ্রেমিক বাঙ্গালী সন্ব্যাপী গঙ্গার দুই তারে বাঙ্গলার র্‌প 
দুই চক্ষু ভায়া পান কারিতেছেন। ভাবে বিভোর হইয়া 'লাঁখতেছেন,_ “আপনার 
লোকের একটি রূপ থাকে, তেমন আর কোথাও দেখা যায় না। গনজের খ্যাঁদা 
বোঁচা ভাই বোন ছেলেমেয়ের চেয়ে গন্ধর্বলোকেও সুন্দর পাওয়া যাবে না সত্য। 
কিন্তু গন্ধর্বলোক বোঁড়য়েও যাঁদ আপনার লোককে যথার্থ সুন্দর পাওয়া যায়, 
স্‌ আহমাদ রাখবার কি আর জায়গা থাকে ? এই অনন্তশম্পশ্যামলা সহস্র 
শ্রোতস্বতীমাল্যধারিণন 2 
মালয়ালমে (মালাবার), আর কিছু 

“জলে কি আর রূপ নেই? 7 মুষলধারে বৃম্ট কছুর পাতার 
ওপর 'দিয়ে গাঁড়য়ে যাচ্ছে, রাশ রাশ তাল নারকেল খেজুরের মাথা একট; অবনত 
হয়ে সে ধারাসম্পাত বইছে, চারাঁদকে ভেকের ঘর্থর-আওয়াজ। এতে ক রূপ 
নেই £ আর আমাদের গঙ্গার দিনার, 'িদেশ থেকে না এলে, ভায়মণ্ডহারবারের 


২১২ বিবেকানন্দ চরিত 


মুখ দিয়ে গঙ্গায় না প্রবেশ করলে, সে বোঝা যায় না। সে নীল নল আকাশ, 
তার কোলে কালো মেঘ, তার কোলে সাদাটে মেঘ সোনালী 'িনারদার, তার 
নীচে ঝোপ ঝোপ তাল নারকেল খেজুরের মাথা বাতাসে যেন লক্ষ লক্ষ চামরের 
মত হেলচে' তার নাচে কে ঘন ঈষত পাতা, একট কালো মেশান, ইত্যাদ 
হরেক রকম সবুজের কাঁড়-ঢালা আম লিচু জাম কাঁঠাল, _পাতাই পাতা গাছ 
ডালপালা আর দেখা যাচ্ছে না। 

“'আশে পাশে ঝাড় ঝাড় বাঁশ হেল্‌চে দুলচে, আর সকলের নীচে, যার 
কাছে, ইয়ারকান্দী, ইরাণী, তুকী্থানী গালচে-দলচে কোথায় হার মেনে যায়, 
_ সেই ঘাস, যতদুর চাও সেই শ্যাম শ্যাম ঘাস, কে যেন ছেটে ছেটে ঠিক করে 
রেখেছে; জলের কিনারা পর্যন্ত সেই ঘাস। গঙ্গার মৃদূমন্দ হিল্লোল যে অবধি 
জমিকে ঢেকেছে, যে অবাধ অল্প অল্প লীলাময় ধাক্কা দচ্ছে, সে অবাধ ঘাসে 
আঁটা। আবার তার নীচে আমাদের গঙ্গাজল। আবার পায়ের নীচে থেকে দেখ, 
ক্রমে উপরে যাও, উপর উপর মাথার উপর পযন্ত, একটি রেখার মধ্যে এত রঙ্গের 
খেলা, একটি রঙ্গে এত রকমারি আর কোথাও দেখেছ? বাল, রঙ্গের নেশা 
ধরেছে কখন 'ি? যে রঙ্গের নেশায় পতঙ্গ আগুনে পুড়ে মরে, মোমাছ ফুলের 
রি 

“হ, বাল এইবার গঙ্গামার শোভা যা দেখবার দেখে নাও, আর বড় একটা 
িচ্ছ থাকছে না। দৈত্য-দানবের হাতে পড়ে এ সব যাবে। এ ঘাসের জায়গায় 
উঠবেন ইচ্ পাঁজা, আর নাববেন। ইটখোলার গুলা যেখানে গণগার ছোট 
ছোট ঢেউগুলি খেলা করছে, সেখানে দাঁড়াবেন পাটবোঝাই ফ্ল্যাট, আর সেই 
গাধা বোট। আর এ তাল তমাল আম 'িচুর রঙ্গ, নীল আকাশ, মেঘের বাহার, 
ওসব ক ন্মার দেখতে পাবে? দেখবে, পাথুরে কয়লার ধোঁয়া আর তার মাঝে 
মাঝে ভূতের মত অস্পন্ট দাঁড়য়ে আছেন কলের চিমান!!1” 

জাহাজ ক্রমে বঙ্গোপসাগরে প্রবেশ কারল। “ক সুন্দর! সামনে যতদূর 
দৃম্টি যায়, ঘন নীল জল তরঙ্গাঁয়ত ফেনিল, বায়ুর সঙ্গে তালে তালে নাচছে। 
[পিছনে আমাদের গঙ্গাজল; সেই 'বভীতিভূষণা, সেই গিঙ্গাফেনাসতা জটা 
পশুপতেঃ।' * * এবার খাল নীলাম্বু; সামনে পেছনে আশে পাশে খাল নীল 
গর সানির সির হালিরতি নীল পট্টবাস 
রধান | 

২৪শে জুন জাহাজ মাদ্রাজ বন্দরে উপনীত হইল। স্বামজীর কাঁলকাতা 
পরিত্যাগের সংবাদ যথাসময়ে মাদ্রাজের ভন্তগণকে তারযোগে জানান হইয়াঁছল। 

মন প্লেগের প্রকোপ তখন প্রশামত হইলেও 47012896 155019110”- 
এর নিয়মানুযায়ী কাঁলকাতা হইতে আগত কোন ভারতীয় যাত্রীর মাদ্রাজে 
অবতরণ 'নীষদ্ধই ছিল। এ আইনের বলে রাজকর্মচারিগণ স্বামিজীর মাদ্রাজে 
শুভপনার্পণে বিঘন উৎপাদন করিবেন আশঙকায় মাদ্রাজ সহরের সম্ভ্রান্ত ব্যান্তবৃন্দ 
মিলিত হইয়া মাননীয় দি. আনন্দ চালুর নেতৃত্বে এক বিরাট সভা আহহান 
কিরেন ভার কি হইতে বায় তিনের কট অরোরা পতিত 
হইল। সকলেই আশা করিয়াছিলেন যে, কয়েক ঘণ্টার জন্য স্বামজণকে মাদ্রাজ 
সহরে প্রবেশ কারিতে দিতে কর্তৃপক্ষ আপান্ত করিবেন না; কিন্তু ফলে দেখা 
গেল, বহু বিলম্বে স্বাস্থ্য-বিভাগের বড়কর্তা আদেশ দিলেন যে, স্বাঁমজীকে 
অবতরণ কাঁরতে দেওয়া হইবে না। 'বিকোনন্দের প্রাত ভারতীয় শাসনকর্তারা 
মোটেই সন্তুষ্ট ছিলেন না। কাশ্মীরে মঠ নির্মাণে বাধা 'দিয়া তন্রতা ইংরেজ 


মানবামত্র বিবেকানন্দ ২১৩ 


রোঁসিডেন্ট মিঃ ট্যাবট্‌ যে মনোবৃত্তির পাঁরচয় 'দিয়াছিলেন, মাদ্রাজের কর্তৃপক্ষের 
2 িকিদারাাকা জার রান কি 
আদমী' ছাড়া বিশেষ কিছুই নহেন! 

রাঁববার 'দিন প্রভাতে 'গোলকুণ্ডা” আঁসিয়া মাদ্রাজ বন্দরে নোগ্গর করিল। 
সহম্্র সহস্র উৎসুক দর্শক জোঁটতে সমবেত হইয়াঁছলেন; 'কন্তু যখন তাঁহারা 

তর পে বাঁঝলেন যে , স্বামজীকে কিছুতেই বন্দরে অবতরণ কাঁরতে 
দেওয়া হইবে না, ৮1 5722-722 পারত্যাগ 
কারলেন, কেহ কেহ প্রবল আগ্রহবশে নৌকা ভাড়া করিয়া জাহাজের সমণপস্থ 
হইয়া স্বামিজীর পৃণ্যদর্শন লাভ কারলেন। স্বাঁমিজী ডেকের উপর দাঁড়াইয়া 
হাস্যোজ্জবল বদনে প্রত্যেকেই আশীর্বাদ করিতে লাগলেন এবং কোন কোন 
ভক্তের প্রদত্ত নারিকেল ইত্যাদ ফল আনন্দের সহিত গ্রহণ কাঁরলেন। মাদ্রাজে 
অবতরণ কাঁরতে না পারিয়া স্বার্মজীও অন্যান্যের মত দুঃখিত হইয়াছিলেন, 

] 
এই ঘটনা লইয়া, বৃটিশ আমলের কৃষ্ণাঙ্গদের প্রাত ব্যবহার এবং ফেরঙ্গ 
ভাবাপন্ন ভারতবাসীঁদের বিকৃত রুচি সম্পর্কে স্বামিজী যে তার 'বিদ্রূপের 
কশাঘাত করিয়াছিলেন, তাহা 'পাঁরর্রাজক' হইতে উদ্ধৃত কাঁরলাম, “এবার 
আমরা যখন আসি, তখন জাহাজ কোম্পানী প্লেগের ভয়ে কালা আদম নেওয়া 
বন্ধ করে 'দিয়োছল এবং আমাদের সরকারের একটা আইন আছে যে, কোন কালা 
আদমশী এমিগ্রান্ট আঁপসের সার্টীফকেট ছাড়া বাইরে না যায়। অর্থাৎ আম যে 
স্ব-ইচ্ছায় বিদেশে যাচ্ছি, কেউ আমায় ভূলিয়ে ভাঁলয়ে কোথাও বেচবার জন্য বা 
কুলি করবার জন্য নিয়ে যাচ্ছে না, এইটি তান লিখে দিলে তবে জাহাজে আমায় 
নিলে । এই আইন এতাঁদন ভদ্রলোকের বিদেশ যাওয়ার পক্ষে নীরব ছিল, এখন 
স্লেগের ভয়ে জেগে উঠেছে, অর্থাত যে কেউ 'নেটিভ" বাইরে যাচ্ছে, তা যেন 
অমুক ছোট জাত। সরকারের কাছে সব নেঁটিভ্‌। মহারাজা রাজা ব্রাহ্মণ ক্ষল্লিয় 
বৈশ্য শর সব একজাত--নোটভ। কুলির যে আইন, কুলির যে পরণক্ষা, তা 
সকল 'নোঁটভের' জন্য-ধন্য ইংরেজ সরকার! এক ক্ষণের জন্যও তোমার কৃপায় 
সব 'নেটিভের' সঙ্গে সমত্ব বোধ করলাম। 

“* * * সব 'নোটভ', সরকার বলছেন। ও কালোর মধ্যে আবার এক পোঁছ 
কম বেশী বোঝা যায় না; সরকার বলছেন, ওসব নোটভ্‌। সেজেগুজে বসে 
থাকলে কি হবে বল? ও টুপি-টাপা মাথায় দিয়ে আর কি হবে বল? যত দোষ 
হিল্দার ঘাড়ে ফেলে সাহেবের গাবোসে দাঁড়াতে গেলে লাঁথ ঝাঁটার চোটট্া 

বেশী বই কম পড়বে না। ধন্য ইংরেজ রাজ! তোমার ধনে-পুররে লক্ষমীলাভ 
তো হয়েছেই, আরো হোক, আরো হোক। কপ্ান, ধূঁতর টুকরো পরে বাঁচি। 
তোমার কৃপায়, শুধ্‌ পায়ে, শুধু মাথায় হিল্লি দদল্লশ যাই, তোমার দয়ায় হাত- 
চুবুড়ে সপাসপ ভালভাত খাই। দিশ সাহেবিত্ব লুভিয়েছিল আর কি, ভোগা 
দিয়েছিল আর 'ি। 'দিশ' কাপড় ছাড়লেই, 'দিশধ ধর্ম ছাড়লেই, দিশশ চালচলন 
ছাড়লেই, ইংরেজ রাজা মাথায় কোরে নাঁক নাচবে শুনোছলুম। করতেই যাই 
আর কি: এমন সময় গোরা-পায়ের সবুট লাঁথর হুড়োহাঁড়, চাবুকের স্মপাসপ,_ 
পালা পালা, সাহেবীতে কাম নেই, নৌটভ কবলা! “সাধ করে শখোঁছন; 
সাহেবানি কত, গোরার বুটের তলে সব হৈল হত” ধন্য ইংরেজ সরকার, তোমার 
'তকৎ তাজ- অটল রাজধানস হউক'।” 

১4৫ 
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ব্রহ্ধবাদন্‌” পান্রকা পাঁরচালনা সম্বন্ধে স্বামজীর সহিত পরামর্শ কারবার 
জন্য এবং শ্রীগ্রুর পণ্যস্গে কয়েকদিন অতিবাহত কারবার আগ্রহে কর্মযোগী 
আলাসঙ্গা পেরুমল মাদ্রাজ হইতে কলম্বো যান্লার জন্য 'চ্টিমারে আরোহণ 
করিলেন। "স্টিমার মাদ্রাজ বন্দর পারত্যাগ করিয়া চার দিবস পরে কলম্বোতে 
উপনীত হইল। 

জয়ধবনি-মুখাঁরত সমুদ্রত্রীরে অবতরণ -কারিবামান্র স্বামিজী সহম্র সহস্র 
উৎসূক নরনারণী কর্তৃক সাদরে অভ্যার্থত হইলেন। সুখের কথা, কলম্বোর 
কর্তারা আর প্লেগ আইনের জবরদস্তী দেখাইয়া নীচ মনের পাঁরচয় দেন নাই। 
স্যার কুমারস্বামী ও মিঃ অরুণাচলমকে জনতার মধ্যে উপস্থিত দোৌঁখয়া স্বামজী 
সমাধক হৃন্ট হইলেন। পুরাতন বন্ধু ও ভন্তমণ্ডলপর সাহত সময়োচিত আলাপ 
ও সাদরসম্ভাষণান্তে স্বামজণী স্বামিজী স্থানীয় মিসেস্‌ হাগিন্স প্রাতাষ্টত বৌদ্ধ- 
বাঁলকা-বিদ্যালয়ের বোর্ড ও তাঁহার পূর্ব পারচিত কাউণ্টেস ক্যানোভারার 
প্রাতাম্ঠত বিদ্যালয় ও মঠ পাঁরদর্শন কাঁরলেন। 

২৮শে জুন প্রভাতে জাহাজ কলম্বো পরিত্যাগ করিয়া এডেন আঁভমুখে 
যাত্রা করিল। শ্রীগুরূর সাঁহত দীর্ঘ ছয় সপ্তাহকালব্যাপী সমাদ্রযান্রাট ভা 
নিবোদতা পরম শিক্ষার দিক হইতে আনন্দে বরণ কারয়া লইলেন। ভারতীয় 
রীতিনীতি ধর্ম দর্শন সাহত্য ইাঁতিহাস ইত্যাঁদ আলোচনার মধ্য দয়া নবোঁদতা 
তাঁহার জগদেকারাধ্য গুরুদেবের জঈবনোদ্দেশ্য ও তৎপ্রচারিত সত্যসমূহকে 
সর্বদাই শ্রদ্ধামুগ্ধহদয় লইয়া উপলাব্ধ করিতে চেষ্টা করিতেন। এইকালের 
কতকগুলি অমূল্য কথোপকথন তান তাঁহার 4 11956] 4৯5 [7 ১৪৭ 
171] নামক সপ্রাসদ্ধ পৃস্তকে লাপিবদ্ধ করিয়াছেন। ০৮ ৬০ 
সাঁহত 'অর্ধ পৃথিবশ আতক্রমের, গৌরবময় আঁধকারলাভকে তিনি তাঁহার 
সবর্্রেম্ঠ ঘটনা বলিয়া বর্ণনা কারিয়াছেন। ৪ সাধু যন ৮৮ 
বিবেকানন্দ বাহ্জগতের ঘটনা-বোঁচত্র্য হইতে একরপ অবসর গ্রহণ কাঁরয়া 
আত্মস্থ যোগনঁর ন্যায় ভাবানন্দে মগ্ন হইয়া থাকতেই অধিকতর আগ্রহ প্রকাশ 
করিতেন, তথাপি তাঁহার সাঁহত 'মাশবার ক্ষুদ্রতম সুযোগাঁট কোনাঁদন িবোঁদ্তা 
উপেক্ষা করেন নাই। তান 'লাখিয়াছেন, ০ ১২০১৮ 
পর্যন্ত নানাবিধ ভাব ও গল্পের আবিরাম প্রোত চলিয়াছিল। কেহই জানত 
8৯ ০৯৮৭ ১৯০৮০ মি 
ভাষায় নূতন নৃতন সত্যের বার্তা আমরা শুনতে পাইব। সমদদ্রযান্রার প্রার্ভে 
প্রথমাঁদন' অপরাহ্রে আমরা ভাগীরথী-বক্ষে জাহাজে বাঁসিয়া গ্প কাঁরতোঁছ, এমন 
স্পম্ট উপলাব্ধ কাঁরতোছি, মনুষ্ত্বলাভই (09721111055) জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ 
সাধনা । এই আভনব বার্তাই আম জগতে প্রচার কাঁরতোছি! যাঁদ অন্যায়কর্ম 
কাঁরতে হয়, তবে তাহাও মানুষের মত কর। যাঁদ দষ্টই হইতে হয়, তবে একটা 
বড় রকমের দুজ্ট হও+1% 

আচার্যদেব যাঁদও আঁধকাংশ সময় মৌনভাবে গভীর "চন্তায় নিমগ্ন থাকতেন, 

৯১৭১৬০৯৪৯০১ রি ১৬৯ উল 
ব্ন্ত কয়া ফেলিতেন; এমন দুই একটি কথাও বাঁলয়া ফোলতেন, যাহার 
লৌকিক যুক্তিপূর্ণ কোন হেতু খ:ঁজয়া বাঁহর করা অতীব দুর্হ ব্যাপার । 

একাঁদন স্বামিজী ডেকের উপর দাঁড়াইয়া সূর্যাস্ত দেখিতেছেন। পার্রে 
নিবোদতা। তখনও সূর্যদেব অস্তমিত হন নাই, পতাভ-রন্তিম-রশ্মিমালা 
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লঘুমেঘখণ্ডগ্রালর উপর সোনালী স্বপনের মত ছড়াইয়া পাঁড়য়াছে। নিম্নে 

জলাধর বক্ষে তাহার মনোরম প্রাতিচ্ছাবখান মৃদুতরঞ্গে দুয়া দৃলিয়া 
কাঁপতেছে। অদূরে এট্‌না আপ্নেয়াগারাশখর হইতে অল্প অল্প ধূম নির্গত 

। ক্রমে জাহাজ মোঁসনা প্রণালীতে প্রবেশ কারবার সঙ্গে সঙ্খে চন্দ্রোদয় 
হইল । স্বাঁমজী ডেকের উপর পাদচারণা কাঁরতে কাঁরতে সস্টারকে সৌন্দর্যের 
দার্শীনক ব্যাখ্যা শুনাইতে লাঁগলেন। বাঁহজ্গতে সৌন্দর্যের যে বিকাশ দেখিয়া 
আমরা মুগ্ধ হই, তাহা যে আমাদের মনের মধ্যেই বর্তমান, বাহিরে উহার কোন 
আস্তিত্ব নাই, ইহা বুঝাইতে বুঝাইতে আত্মমগন আচার্যদেব নীরব হইলেন। 
ইতালীর উপকূলের ধূসরবর্ণ পাহাড়গুল উপেক্ষাবামশ্র ভ্রুকুটীভঙ্গে গর্বোন্নত 
সপ শা নি মন ০18৮৬ 
দ্বীপ, এ অপূর্ব প্রাকৃতিক সোন্দর্য দেখিতে দেখিতে স্বাঁমজীী সহসা বালয়া 
উঠিলেন, “মোঁদনা আমাকে ধনাবাদ দিবে, কারণ আমিই তাহাকে এই অতুল 
সোন্দর্য প্রদান কাঁরয়াছ।» পরক্ষণেই স্বাঁমজন তাঁহার বাল্যজীবনের ভগবল্লাভের 
০4-১০০৮ ০৯4৮ ১৯১০৭৭ 
পূর্বেই উচ্চতম তম-অনভুতিপ্রভাবে অনপ্রাণত হইয়া অজ্ঞাতসারে [তান যে কথাটি 
হাতে মা 
জ্ঞাতসারে চেস্টা কারতে লাঁগলেন। অনেক সময় তাঁহার শ্রীমূখ হইতে ভাবমুখে 
এইর্‌প অনেক কথা বাহর হইয়া পাঁড়ত, যাহার জন্য পরমূহ্তেই "তান 
অপ্রস্তুত হুইয়া সেস্থান পারত্যাগ কাঁরতেন। 

আর একাঁদন প্রভাতে জাহাজ যখন জিব্রালটার প্রণালীর মধ্য 'দয়া চাঁলতোছিল, 
স্বামিজী ডেকের উপর আত্মমগ্ন হইয়া মার্তর মত দাঁড়াইয়া আছেন, এমন সময় 
নাবোঁদতা তাঁহার নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাকে দোঁখবামান্র আচার্যদেব 
তঈরভূমি নির্দেশ করিয়া বালিয়া উঠিলেন, “তুমি কি তাহাদের দেখ নাই? তুমি 
কি তাহাদের দেখ নাই, তরে অবতরণ করিয়া তাহারা “দীন দীন, (বিশ্বাস, 
বিশ্বাস) ধ্বানতে দিক মুখাঁরত কাঁরতেছে!” এই কথা বাঁলয়া স্বামিজী 
ভাবাবেগে অর্ধণ্টা কাল ধারিয়া ইসলাম পতাকাবাহী আরব বাঁরগণের স্পেন- 
বিজয় কাঁহনী বর্ণনা করিলেন। 

নিবেদিতা যত্রসহকারে আচার্যদেবের অমূল্য উপদেশগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া 
গয়াছেন। সেগ্ীল আঁভাঁনবেশ সহকারে পাশ্ঠ কাঁরলে আমরা দোখতে পাই, 
সেই ক্ষীর-ভবানীর মান্দরের দৈববাণী, জগল্মাতার দ্নেহকরুণ মৃদু ভর্খসনা 
তাঁহার চাঁরন্রে বিচিত্র পাঁরবর্তন আনিয়া দিলেও, সর্কত্যাগণী সন্ন্যাস ভারতের 
কল্যাণচিন্তা হইতে ক্ষণকালের জন্যও বিরত হন নাই। ভারতের পৌরাঁণক ও 
এীতহাসক কাহিনীগুঁলর আলোচনা আরম্ভ হইলেই তাঁহার ভাবমুগ্ধ হৃদয় 
বর্তমান শোচনীয় অধঃপতনের নৈরাশ্যব্যঞ্জক দৃশ্যগ্ণীল যেন সম্পূর্ণরূপে 
বস্মত হইত। গভীর শ্রদ্ধার সহিত তান একটা মাহমাসমূজ্জবল ভবিষ্যংকে 
জীবন্ত বাস্তবরূপে চিন্রিত করিয়া তুলিতেন; আর এইখানেই আমরা তাঁহার 
প্রীতভাদণপ্ত ব্যান্তত্বের প্রভাব আঁধকতর সুস্পম্টরূপে অনুভব করিয়া থাঁক। 
ভারতের উত্থান-পতনের ইতিহাস ও জর্গাদ্ধতায় আঁবর্ভূত মহাপুরুষগণের জীবন 
ও বাণণর মধ্যে তিনি জাতীয়-জীবনের মূল উদ্দেশ্যের একটা ঘাত-প্রাতঘাতময় 
বিকাশ সর্বদাই উপলাধ্ধ কারতেন। তান বালতেন, ইদানখং “বাহ্য জাতির 
সংঘর্ষে ভারত ক্রমে 'বানদ্র হইতেছে! এই স্বজ্প জাগরুকতার ফলস্বরূপ স্বাধীন- 
চন্তার কিং উন্মেষ । একাঁদকে প্রত্যক্ষ শাতসংগ্রহর্প প্রমাণবাহন শতসর্য- 
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জ্যোতিঃ আধুঁনক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের দ্াম্ট-প্রাতঘাতী প্রভা; অপরাদিকে 
স্বদেশী বিদেশী বহু মনীষী উত্ঘাঁটত যুগযুগ্রান্তরের সহানুভাতযোগে 
সর্বশরীরে ক্ষিপ্রসণ্টারী, বলপ্রদ, আশাপ্রদ, সস অপূর্ব বীর্য, 
অমানব প্রাতভা ও দেবদুরলভ অধ্যাত্ববকাঁহনী। একাঁদকে জড়াবিজ্ঞান, প্রচুর 
ধনধান্য, প্রভূত বলসণয়, তর হীন্দ্িয়সুখ, বিজাতীয় ভাষায় মহাকোলাহল 
উত্থাপিত কাঁরতেছে; অপরাঁদকে এই মহাকোলাহল ভেদ কাঁরয়া, ক্ষীণ অথচ 
মর্মভেদী স্বরে পূর্বদেবাঁদগের আর্তনাদ কর্ণে প্রবেশ কারতেছে। সম্মুখে বিচ 
যান, বিচিত্র পান, সুসজ্জত ভোজন, 'বাঁচন্র পারচ্ছদে লজ্জাহশীনা [বদ্ষী 
নারীকুলের নৃতন ভাব, নূতন ভঙ্গ, অপূর্ব বাসনার উদয় কারতেছে। আবার 
মধ্যে মধ্যে সে দৃশ্য অন্তীহত হইয়া, ব্রত, উপবাস, সীতা, সাবিব্রশ, তপোবন, 
জটা-বল্কল, কাষায়-কৌপান, সমাধি, আত্মানুসন্ধান উপাঁস্থত হইতেছে ।” 
«একাঁদকে 1মশনারা, অন্যাদকে ব্রাহ্ম কোলাহল ;” 'একাঁদকে গতানগাঁতক 
জড়াঁপণ্ডব সমাজ, অন্যাদকে আঁ্থর ধৈর্যহান, আঁপ্নবর্ষণকারা সংস্কারক ;৮ 
এই ভাবাবিপ্লসমুখথ অ-ভাবের মধ্যে কেবল পাঁঞ্চমের দিকে অহোরান্র হাত 
হইয়াছিল? এই সমস্যা দ্বারাই বিবেকানন্দের জীবন অন্তরে ও বাহরে প্রবল 
ঝড়ে প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের ন্যায় আলোড়িত হইয়াছে । তাঁহার জীবনের ঝড় পূর্ব 
ও পশ্চিম উভয় সমুদ্রেই তরঙ্গ তুঁলিয়াছে। তথাপি কাটদেশ কোপীনে আবৃত 
৯১ বদ ১০ 
উপরই পূর্বাস্য হইয়া দণ্ডায়মান হইয়াছলেন। জাতীয় সংস্কীতি ও সভ্যতার 
ই ৮ , 
হারে হালি জামে নাই িলেন। 
জাতির স্বাবধর্ম হইতে, স্বাভাবিক বিকাশ হইতে বিচ্ছন্ন হইয়া ফেরঙ্গ 
শিক্ষা-দীক্ষার অসংঘত আস্ফালন, ইহা ছি আঁভব্যান্তঃ ইহা অনুকরণ, ইহা 
আত্মবিস্মরণ, ইহা জাতায় প্রকৃতির বিরুদ্ধে অতি জঘন্য ব্যাভচার। আর এই 
ব্যভিচারের প্রাতকার নিশি কারতে য়া আচার্যদেব সময় সময় তাঁহার 
জীবনের মহান্‌ উদ্দেশ্যের বিষয় উৎসাহোদ্দীপ্ত কণ্ঠে ব্যস্ত কারতেন। সিস্টার 
[িবোদতা তন্ময় হইয়া সেই সুযোগে স্বীয় গুরুর ধারণা, আশা ও আকাঙ্ক্ষা- 
গুলি শ্রবণ কাঁরতেন। তাঁহার 1বম্বাস ছিল, অদূর ভাঁবষ্যতে যে অসংখ্য মহাপ্রাণ 
জ্ঞানী ও কমর্ঁ জন্মগ্রহণ করিয়া বিবেকানন্দের স্বপ্নগুলি কার্যে পাঁরণত 
কারবার চেষ্টায় জীবন উৎসর্গ কারিবে, তাহাঁদগের ও স্বাঁমিজশর মধ্যে তান 
বার্তাবাহশী (1121151010051) বা সেতু” রূপে নিতাকাল 'বরাজমান থাকবার 
গৌরবময় আঁধকার লাভ কারয়া ধন্য হইয়াছেন। এই দূরপ্রসারী দায়িত্ববোধের 
প্রেরণায় একাদন নিবেদিতা স্বামিজীকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, ভারতের কল্যাণ- 
কল্পে তিনি যে সকল উপায় নির্ধারণ করেন, তাহার সহিত অপরাপর ভারত- 
হতৈধিগণের প্রচারত আদর্শের প্রত্যক্ষভাবে কোন কোন বিষয়ে পার্থক্য 
পরিলক্ষিত হয়। 'িনবোদতা জানিতেন যে, এইপ্রকার সোজাস্জ প্রশন কারয়া 
বিবেকানন্দের মনের কথা টানিয়া বাহির 'করা অতাঁব দুর্হ ব্যাপার, কিন্তু 
তাহার প্রম্নের উত্তরে স্বামিজী যখন িল্লমতাবলম্বী নেতাগণের কারপ্রণালশর 
প্রতিকূল সমালোচনা করা দূরে থাক, বরং তাঁহাদের চাঁরতর ও উদ্যমের মনুক্তকন্ঠে 
প্রশংসাই কারতে লাগিলেন, তখন ববাঁস্মতা নিবোঁদতা আর & বিষয়ে স্বামিজর 
মতামত জানিবার জন্য তাঁহাকে বিরন্ত করা সঙ্গত মনে করিলেন না। সহসা 
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সন্ধ্যার সময় স্বামিজী এ প্রসঙ্গ পুনরুখান কাঁরয়া বালিতে লাগিলেন, “যাহারা 
তাহাদের ব্যান্তগত কুসংস্কারগুলি আমার স্বদেশবাসীর মধ্যে চালাইয়া দিতে 
চাহে, আম সর্বান্তঃকরণে তাহাদিগের তীব্র প্রাতবাদ কাঁর। মিশরদেশের 
পুরাতত্বীলোচনাকারগণের মিশরদেশের প্রাত অনুরাগের ন্যায়, কাহারও কাহারও 
ভারতের প্রাত একটা স্বার্থজাঁড়ত অনুরাগ থাকা 'বাচত্র নহে। প্রত্যেকেই স্ব স্ব 

, কল্পনা ও প.জ্তক-নিবদ্ধ-ধারণার অনুকূলভাবে ভারতকে প্রত্যক্ষ কারতে 
চাহে। আমার ইচ্ছা প্রাচীন ভারতের যাহা িছ; গৌরবময়, তাহার সাহত 
বর্তমানযুগের ভাল জিনিসগ্াীল স্বাভাবিকভাবে একত্রীভূত হইয়া নবীন ভারত 
গাঁড়য়া উঠুক । আর এই উন্নাতমূলক গঠনব্যাপারাট সম্পূর্ণরূপে সর্বপ্রকার 
বাহঃশান্তকে উপেক্ষা কারয়া হওয়াই বাঞ্ছনীয়।” 

প্রাচীন ও আধুঁনকের এইরূপ সম্মলন যে একটা অসম্ভব কাল্পানক 


বিশেষ ভাবে লক্ষ্য কাঁরয়া বললেন, “তিনিই উহার পল্থাস্বরূপ--অদ্ভুত 
অহংজ্ঞানরাহ্ত পল্থা?” বলিতে বাঁলতে স্বামিজী দচস্বরে বাঁলয়া উঠিলেন, 
পধতানিই সেই অসাধারণ জীবনযাপন কাঁরয়া গিয়াছেন, আম তহার ব্যাখ্যাকার 
সাল ।” 

৩১শে জুলাই আচার্যদেব লণ্ডনে পেশছিলেন। 'টিলবেরী ডকে অবতরণ 
কাঁরয়া তিনি ইংরেজ শিষ্য ও শিষ্যাগণের মধ্যে দুইজন আমোরকান শিষ্যাকে 
তাঁহার অভ্যর্থনার্থ দণ্ডায়মান দেখিয়া 'বাস্মত ও আনান্দত হইলেন। ইহারা 
সংবাদপত্রে স্বামিজীর ইংলন্ড আগমনের সংবাদ অবগত হইয়া গুরুদর্শনের তীব্র 
আকাক্ক্ষায় 'ডিট্রয়েট হইতে লম্ডনে আগমন কাঁরয়াঁছলেন। স্বাঁমজী লন্ডন 
হইতে 'িয়দ্দূরে উইম্বুলডন নামক স্থানে বাস কাঁরতে লাঁগলেন। এবার 
স্বামজা দর্শনা িজ্ঞাসূগণের সাহত ধর্মালোচনা করা ব্যতীত প্রকাশ্যভাবে 
কোন বন্তৃতা প্রদান করিলেন না। অবশেষে আমোরকা হইতে পুনঃ পুনঃ আহৃত 
হইয়া ১৬ই আগম্ট গরুন্রাতা তুিয়ানন্দ ও আমোরকান শিষ্যাদ্বয় সমাভব্যাহারে 
নিউইয়র্ক যান্রা কারলেন। এই সমদূদ্র-যান্রা প্রসঙ্গে স্বামিজীর শিষ্যা মিসেস 
ফাঁঙিক লিখিয়াছেন, 'সমদ্রবক্ষে এই দশটি দিনের স্মৃতি কখনও ভূলবার নহে। 
প্রত্যহ প্রভাতে গীতাপাঠ ও ব্যাখ্যা হইত এবং কখনও সংস্কৃত কবিতা ও 
কাহনীর আবাত্ত ও অনুবাদ শ্রবণ করিতাম, কখনও বা প্রাচীন বোঁদক প্রার্থনা- 
মন্সমূহ*পাঠ হইত। নিস্তরঙ্গ সমুদ্র, মনোহর চন্দ্রকরোজ্জবল রান্রি। একাদন 
গুরুদেব ডেকের উপর পাদচারণা করতে কাঁরতে প্রাকীতক সৌন্দর্যের বিষয় 
আমাঁদগকে বৃঝাইতেছেন। শহভ্রজ্যোৎস্নাবধোত তাঁহার দঈর্ঘ বরবপখান 
আত মনোহর দেখাইতোঁছল। এমন সময় সহসা দণ্ডায়মান হইয়া তান বাঁলয়া 
দেখ, ইহার পশ্চাতে অবাঁস্থত সেই সতাস্বর্প কত সুন্দর !! 

. «আর একাঁদন জ্যোৎসনালোকিত সন্ধ্যায় তান নীরবে দাঁড়াইয়াছলেন। 
অপূর্ব সৌন্দযময়ী রজনীর উজ্জ্বল রৃূপরাশি, উধের্ব স্বর্ণবর্ণ পূর্ণচন্দ্ 
হাসিতোহল, ময় হইয়া এই দ্য দেখিতে দৌখতে তানি হস্ত উত্তোলন কাঁরয়া 
বাঁললেন, 'কাবতার সার সম্মুখে বিস্তৃত রাঁহয়াছে রা 
প্রয়োজন ি'?” 

নিউইয়কে আচার্যদেব লিগেট-দম্পাঁতর আঁতশ্খি হইলেন। তাঁহাদের ভবনে 
শিক়ৎকাল যাপন করিয়া সেহীদন অপরাহেই িগেট-দম্পাতির অনুরোধে গুরুদ্রাতা 


২১৮ দববেকানন্দ চাঁরত 


রিয়াদনদ লতার নিউইয়র্ক হইতে ১৫০ মাইল রব তাহাদের 
পল্লীভবন পরজলেম্যানর' নামক স্থানে প্রস্থান কাঁরলেন। ম্বামজীর দৌহক 
অবস্থা দর্শনে সহ্‌দয় িগেট-দম্পাঁত সহসা তাঁহাকে প্রচারকার্য আরম্ভ কাঁরতে 
দিলেন না। ভগ্নদেহ কঠোর পাঁরশ্রমের ভার সহ্য কাঁরতে পারবে না আশৎ্কা 
কারয়া তাঁহারা স্বাঁমজীর সাচীকৎসার বন্দোবস্ত কাঁরয়া 'দলেন। একমাস 
পর 'নিবোঁদতা ইংলন্ড হইতে আঁসলেন। এদকে স্বামী অভেদানন্দজী প্রচার- 
কার্যের জন্য অন্যন্র ছিলেন, কাজেই নিউইয়র্কে স্বামিজীর সাঁহত যথাসময়ে দেখা 
কাঁরতে পারেন নাই, কয়েকাদন পর 'তানও তথায় আগমন কারলেন। স্বাঁমজী 
তাঁহার 'নকট বেদান্ত-প্রচারকার্যের সাফল্যের সংবাদ ও গনউইয়র্কে 'বেদান্ত-সাঁমাতর' 
একাট স্থায়ী বাটীর বন্দোবস্ত হইতেছে শ্াঁনয়া আনাঁন্দত হইলেন এবং গুরু 
ভ্রাতার নিঃস্বার্থ উদ্যমের জন্য ভূয়সী প্রশংসা কাঁরলেন। অভেদানন্দজী একাদবস 
পরেই বেদান্ত-সাঁমাতিসংক্রান্ত কাজে নিউইয়র্কে ফিরিয়া আসলেন। তান ১৫ই 
অক্টোবর বেদান্ত-সামতির নূতন গৃহপ্রীতষ্ঠা সুসম্পন্ন কারয়া ২২শে তাঁরখ 
হইতে রীতিমত বন্তৃতা প্রদান ও প্শ্নোত্তর-ক্রাসের কাজ চালাইতে লাগলেন। 
পারশ্রম ও' দক্ষতার সাঁহত প্রচারকার্য অক্ষ রাখিয়াছিলেন। এঁদকে 
স্বাস্থ্োন্নাতর সঙ্গে সঙ্গে বিবেকানন্দ 'নউইয়র্কে আসবার জন্য অধীর হইয়া 
উঠিলেন। অবশেষে &ই নভেম্বর আতাঁথ-বৎসল 'িগেট্-দম্পাঁতির 'নকট বিদায় 
গ্রহণ কারয়া নিবোদতা ও স্বামী তুরিয়ান্দরজী সহ নউইয়কে উপনীত 


+উািরারনীত ; রিনি নাও রি 
সাধারণের *সম্মুখে উপাস্থত হইলেন। স্বামী অভেদানন্দজী বেদান্ত-সাঁমাতির 
নৃতন সভ্যগণের সাঁহত তাঁহার পাঁরচয় করাইয়া 'দিলেন। শত শত উৎসৃক 
নরনারণর আগ্রহপূর্ণ আবেদনে স্বামিজা জ্বয়ং জিজ্ঞাস, ব্যান্তগণের প্রশ্নের উত্তর 
দিয়া তাঁহাঁদগকে কৃতার্থ কারলেন। ১০ই নভেম্বর স্থানীয় জনসাধারণের পক্ষ 
হইতে তাঁহাকে আভিনন্দন প্রদান করা হইল। আচার্যদেব পুরাতন বন্ধুবান্ধব ও 
৮৫৯৭৮০০১০০০ 
স্বামী তুঁরিয়ানন্দজণী অভেদানন্দজীর সাঁহত 'মালিত হইয়া বেদান্ত-সামাতির 
কার্যভার গ্রহণ করিলেন। স্বজ্পকাল মধ্যে তাঁহার উদার ও সমুন্নত চাঁরন্রের 
প্রভাব জনসাধারণের হূদয় আকর্ষণ কাঁরিল। কয়েক সপ্তাহ পরেই তিনি আহৃত 
হইয়া িউইয়রকের নিকটবতণ মন্ট কেয়ার নামক স্থানে গমন কারলেন। ডিসেম্বর 
মাসে কেম্বিজে বেদান্ত-প্রচারকার্যে তান সমাধক খ্যাতি ও প্রাতপাত্ত লাভ 
করিলেন। ১০ই ডিসেম্বর কোম্রজ কনফারেন্সের বন্দোবস্তানুষায়ী 'তাঁন 
“াঙ্করাচার্য সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। হাভর্ড 
অধ্যাপকবৃন্দ ও অন্যান্য বহু দার্শীনক ও ধর্মযাজক মনোযোগের সাঁহত নবাগত 
স্বামণর প্রবন্ধ শ্রবণ কারয়া শতমুখে প্রশংসা কারতে লাগলেন। এইরূপে স্বাী 
তুরিয়ানন্দও হিন্দুধর্ম ও দর্শনের প্রীত শ্রদ্ধাসম্পন্ন আমেরিকান নরনারণগণ 


কাঁরয়া তাঁহার প্রা শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়াছিলেন, আমেরিকায় আগমন কাঁরয়াছেন 
সংবাদ পাইয়া দর্শনার্থী+ হইয়া তাঁহারা দলে দলে নিউইয়র্কে আগমন করিতে 


মানবামন্র বিবেকানন্দ ২১৯ 


লাগিলেন। স্বামিজীও নির্বিচারে ব্যান্তমান্রকেই সাদরে গ্রহণ করিয়া তাহাদের 

উপদেশ দিতে কখনও 'বিরান্ত প্রকাশ কাঁরতেন না। নি 
শিষ্যাগণের সাগ্রহ আহ্বানে 'তাঁন নিউইয়র্কের কাছাকাছি বোম্টন, (ডিটরয়েট, 
ব্ুক্‌লীন প্রভাত সহর ঘ্দারয়া আসিলেন। ৯ ৯ সি 
দুই 'সপ্তাহকাল আনন্দের সাঁহত যাপন করিয়া স্বামজী কাঁলফোঁিয়া 


যান্না কারলেন। 

প্রচারকার্ের দায়িত্ব তান পূর্ব ০০৬, গুরুভ্রাতাদগের স্কন্ধে 
নিক্ষেপ করিয়াছলেন। এইকালে' সন্ন্যাসীর সর্বতোমুখা স্বাধীনতা তাঁহার 
আচার-ব্যবহারের মধ্যে এমন সস্পম্টভাবে ফুটিয়া উঠিত যে, তাঁহাকে দোখলে 
মনে হইত, যেন 1তাঁন বাহ্জগতের দাঁয়ত্ব ও কর্তব্যের বন্ধন 'ছন্ন কারতে উদ্যত 
হইয়াছেন। কাঁলফোর্ণয়ার পথে স্বামজণকে বাধ্য হইয়া ?শিকাগোয় অবতরণ 
করিতে হইল। বন্ধু ও ভক্তমণ্ডলঈর শ্রদ্ধাপূর্ণ আকিণুন তানি উপেক্ষা কাঁরতে 
পারিলেন না। স্বামজীর অভ্যর্থনার আয়োজনের কোন ত্রাট হয় নাই। স্বামিজশ 
কয়েকাদন শিকাগোয় অবস্থান কাঁরয়া নূতন ও পুরাতন ভন্তমণ্ডলীর মনোবাসনা 
পূর্ণ করিলেন। অবশেষে তাহাদের নিকট বিদায় গ্রহণ কারয়া ডিসেম্বর মাসের 
প্রথম সপ্তাহে কালফোর্ণিয়ায় উপনীত হইলেন। ১৯০০ সালের জুন মাস 
হইতে ক্রমাগত সাতমাস কাল 'তাঁন উত্ত প্রদেশে অবস্থান কারয়াছলেন। 

স্বামজী কালিফোর্ণিয়ার প্রধান নগরী লস্‌ এঞ্জেলসে পদার্পণ কাঁরবামান্ 
মিসেস বভগেট তাঁহাকে স্বালয়ে আতিথ্য গ্রহণ কারবার জন্য আহবান কাঁরলেন। 


হইয়া আগমন করিতে লাগলেন। অনেকেই তাঁহার পৃস্তকাবলন পাঠ কাঁরয়া 
এমন মৃগ্ধ হইয়াঁছলেন যে, বিবেকানন্দ লস এঞ্জেলসে অবস্থান করিতেছেন 
জানতে পারিয়া দূর দূরান্তর হইতে তাঁহার নিকট সমাগত হইতে লাগিলেন। 
কাঁলফোর্ণিয়ার অন্যান্য নগরসমূহ হইতে প্রত্যহ সাগ্রহ আহবান আসিতে লাগিল। 
প্রত্যহ প্রভাতে ও অপরাহে প্রশ্নোত্তরসভার অনুষ্ঠান 'বরামহনভাবে চাঁলতে 
লাগিল। অবশেষে সর্বসাধারণের একান্ত অনুরোধে তানি পুনরায় বন্তৃতা প্রদান 
কারতে স্বীকৃত হইলেন। ৮ই ডিসেম্বর '্রাঙ্কার্ড হল' নামক সংপ্রশস্ত ভবনে 
সহম্রাধক শ্রোতার সম্মুখে 'বেদান্তদর্শন' সম্বন্ধে একট বন্তৃতা প্রদান কারলেন। 
এইরূপে ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যভাগ পর্যন্ত লস্‌ এঞ্জেলসের 'বাভন্নস্থানে তিনি 
ক্রমাগত কতকগাীল বন্তৃতা প্রদান কাঁরলেন। এককথায় বাঁলতে গেলে প্রাতাঁদনই 
তাঁহাকে বন্তুতা কাঁরতে হইত। সৌভাগ্যকুমে স্থানীয় জলবায়ু স্বামিজীর স্বাস্থ্যে 
পক্ষে অনুকূলই ছিল। অত্যধিক কঠোর পরিশ্রম সত্তেও তান পূর্বের ন্যায় 
শ্রান্ত হইয়া পাঁড়তেন না। বন্তুতা ও কথোপকথন ব্যতীত প্রত্যহ প্রভাতে ও 
সন্ধ্যায় কতিপয় অনুরাগী শিষ্য ও ছান্রকে রাজযোগ শিক্ষা দিতে লাগিলেন। 
স্থানীয় “হোম অফ: ট্রথের” ক ৪ প্রাত এত আধক আকৃষ্ট 
হইয়া পাঁড়লেন যে, তাঁহারা স্বামজকে তাঁহাদের ভবনে লইয়া গেলেন এবং 
তাঁহার দৌহক অভাব ইত্যাঁদ পূরণের ভার গ্রহণ কারলেন। উত্ত সামাতর 
সভাবন্দের উৎসাহ ও আগ্রহ দেখিয়া ্যািজী আনলদের সাহত তাঁহাদিগের মধ 


চার ও নিঃস্বার্থ প্রচারকার্ষের বাত প্রকাশিত হইতে লাগিল। 


২২০ বিবেকানন্দ চারত 


ফেব্রুয়ারী মাসে স্বামিজী ওক্ল্যাশ্ডের সবপ্রধান ইউনিটোরয়ান চার্চের 
ধর্মযাজক রেভারেন্ড ডান্তার বেঞ্জামিন ফে মিলসের আহ্বানে তথায় গমন 
কারলেন। উত্ত চার্চে স্বামিজী ক্রমাগত আটটি বন্তৃতা প্রদান কারলেন। প্রত্যহ 
প্রায় দুই সহম্ত্র শ্রোতা আগ্রহের সাহত তাঁহার উদার ধর্মমত শ্রবণ কারবার জন্য 
সমবেত হইতেন। স্থানীয় সংবাদপত্রসমূহে তাঁহার বন্তৃতার সারাংশ ও উদ্দেশ্য 
ইত্যাদির 'বষয় প্রত্যহ আলোচিত হইতে -লাগল। এই সময় ডান্তার মিলস্‌ 
কর্তৃক একি ধর্মসভা (60401781955 0£ 2১611610909) আহৃত হইয়াছল। 
৮ ই ০৬৯১০ ০৬ ধর্মযাজক 
উন্ত সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। সকলেই আচারদেবের উদার ধর্মমত ও 
ধর্মসমন্বয়ের অপূর্ব বার্তা আগ্রহের সহত শ্রবণ করিয়া শতমুখে প্রশংসা করিতে 
লাগিলেন। ডান্তার বেঞ্জামিন স্বাঁমজীর উন্নত পাঁবন্র চাঁরত্রের মাধূর্যে ও অসীম 
আধ্যাত্বক অন্তম্টর সাঁহত ঘানষ্ঠভাবে পাঁরচিত হইয়া এমন মুগ্ধ হইয়াছলেন 
যে, একাঁদন শ্রোতৃবূন্দের সম্মুখে স্বামজীর পারিচয় প্রদান' কারতে গিয়া 


44 হালা 0 £16910010 106611006 1009600, 006 00 %৮17010 0৮. 
£69500$0 70101501510 10101653015 ৮616 25 11716 01011070010.” 


মিসেস আনি বেশান্তের ভাষায় “এই অপ্রাতিদ্বন্দ্বী প্রাচ্য-প্রচারকের অতুলনীয় 
আধ্যাত্বিক বার্তর মাহমার” কথা কালিফোর্ণিয়া প্রদেশের প্রাতি নগরে নগরে 
গ্রামে গ্রামে আলোচিত হইতে লাগল। ওকুলযা্ড হইতে স্বামিজশ ফেয়ার 
মাসের শেষভাগে সান্ফ্রান্সিস্কোয় পদার্পণ কাঁরলেন। স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ও 
শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ সমাগত দর্শনার্থগণের সমাবধার জন্য টার্ক জ্ট্রীটে একি 
বধ জালা তাহার আবাসম্বলরুপে নীট কাযা দিলেন। কয়েকাঁদন 
পরেই স্বামিজী স্থানীয় গোল্ডেন গেট্‌ হলে' সহম্্র সহত্র শ্রোতার সম্মুখে 
তাঁহার প্রথম ও স্/প্রাসদ্ধ “সব্জনীন ধর্মের আদর্শ” নামক বন্তৃতা প্রদান 
করিলেন। মল্লমূুদ্ধ জনতা একাগ্র আগ্রহে প্রায় দুই ঘণ্টাকাল সসম্দ্রমে দণ্ডায়মান 
হইয়া তাঁহার শ্ীমুখাঁবগাঁলত অমৃতমধুর সত্যের বাণী শ্রবণ কারল। বন্তৃতান্তে 
স্বামিজী আসন পরিগ্রহ করিলে সাম্মলিত জনতা উচ্চকণ্ঠে তাঁহাকে সাধুবাদ 
প্রদান কারতে লাঁগিল। সেই মুহূর্তে সকলেই, যেন প্রাণে প্রাণে অনুভব 
কারয়াছিলেন, এই জগৎকল্যাণৈকসর্বস্ব মহাপুরুষ সত্য সত্যই ঈশ্বরের দ্‌তরূপে 
মৃন্তির আভনব বার্তা বহন কারবার জন্যই ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। 

মার্চ মাসে স্বামিজী কৃষ্ণ, বৃদ্ধ, খুজ্ট, মহম্মদ প্রভাতি মহাপুরুষগণ সম্বন্ধে 
কতকগুলি ধারাবাহিক বন্তৃতা প্রদান কাঁরলেন। এতদ্ব্যতত সাধারণের আগ্রহে 
তাঁহাকে প্রায়ই “রাজযোগ” সম্বন্ধে বন্তৃতা প্রদান কাঁরতে হইত। স্বাঁমজশর 
সুরু পা ও১ ৬ যাঁদ গুরুভত্ত 
মিঃ গুডউইন জশীবিত থাঁকিতেন, তাহা হইলে স্বামিজীর র শ্রীমুখোচ্চারিত সামান্য 
কথাটিও যথাযথভাবে 'লাপিবদ্ধ 'থাকিত। 

প্রভাতে যোগাশক্ষার্থ” ছাত্রবন্দকে শিক্ষাপ্রদান, অপরাহে বন্তৃতা- স্বামিজীর 
বিশ্রামের অবকাশ অঞ্পই ছিল। কিন্তু কর্মের এই উচ্ছল কোলাহলের মধ্যেও 
সময় সময় তাঁহার অনাসন্ত মন এক 'অজ্ঞাত' 'অব্ন্ত' ভাবরাজ্যে ডুবিয়া যাইত। 
এইরূপ উচ্চভাবে অভিভূত হইয়া স্বাঁমজী তাঁহার বন্ধু মিস্‌ 
৯৯০০ সালের ১৮ই এ্রাপ্রল 'লিখিয়াছিলেন_“কর্ম করা সব সময়েই কঠিন। 


মানবামত্র বিবেকানন্দ ২২১ 


আমার জন্য প্রার্থনা কর, যেন চিরাদনের তরে আমার কাজ করা বন্ধ হয়ে যায়, 
আর আমার সমুদয় মনপ্রাণ যেন মায়ের সম্তায় মলে একেবারে তন্ময় হয়ে খায়। 
তাঁর কাজ 'তানই জানেন। 

“আম ভাল আছি, মানসক খুব ভাল আছি। শরীরের চেয়ে মনের শাঁন্ত- 
স্বচ্ছন্দতাই খুব বেশী অনুভব করছি। লড়াইয়ে হারীজত দুই-ই হ'ল, 
পঃট্লী-পাঁটুলা বেধে সেই 'মহান্‌ মযান্তদাতার অপেক্ষায় বসে আঁছ। 'অব 
শব পার কর মেরে নাইয়া-_হে শিব, হে শিব! আমার তর+ পারে নিয়ে যাও 

] 

“যতই যা' হোক্‌, জো, আমি এখন পূর্বের সেই বালক বই আর কেউ নই, 
যে দক্ষিণে*্বরের পণ্চবটীতলায় রামকৃের অপূর্ বাণী অবাক্‌ হয়ে শুনূতো 
আর বিভোর হ'য়ে যেতো। এ বালক ভাবটাই হচ্ছে আমার আসল প্রকাঁত, আর 
কাজকর্ম, পরোপকার ইত্যাঁদ যা' ক্রিছু করা গেছে, তা' এ প্রকৃতির উপরে িছ-- 
কালের জন্য আরোপিত একটা উপাধি মাত্র! আহা, আবার তাঁর সেই মধুর বাণী 
শুনতে পাচ্ছ, সেই চিরপাঁরচিত কণ্ঠস্বর! যাতে আমার প্রাণের 'ভতরটাকে 
পর্যন্ত কণ্টকিত করে তুলছে! বন্ধন সব খসে যাচ্ছে, মানুষের মায়া উড়ে যাচ্ছে, 
কাজকর্ম বিস্বাদ বোধ হচ্ছে! জীবনের প্রাত আকর্ষণও প্রাণ থেকে কোথায় সরে 
দাঁড়য়েছে! রয়েছে কেবল তার স্থলে প্রভুর সেই মধুর গম্ভীর আহ্বান! যাই 
প্রভূ যাই! এ তান বলছেন, 415৬৮ 
ছলে তামার পি লে জারা রাই পর না 

হ্যাঁ, এইবার আম ঠিক যাচ্ছ! আমার সামনে নর্বাণসমূদ্র দেখতে পাচ্ছ! 
সময় সময় স্পম্ট প্রত্যক্ষ কার, সেই অসীম অনন্ত শ্ান্তসমন্দ্র! মায়ার এতটুকু 
বাতাস বা ঢেউ পর্যন্ত যা'র শান্তিভঙ্গ করছে না! 

“আমি যে জন্মেছিল্ম, তাতে আম খুসীঁ আছি; এত যে দুঃখ ভূগ্গোছ, 
তাতেও খুসী; জাঁবনে কখনও কখনও বড় বড় ভুল করো, তাতেও খুসাঁ। 
জাপার লা তে তাতেও খুসী। আমার 
জন্য সংসারে ফিরতে হবে, এমন বন্ধনে আঁম কাউকে 'ফেলে যাচ্ছ না, অথবা 
এমন বন্ধন আমও কারও কাছ থেকে নিয়েও যাচ্ছ না। দেহটা গিয়েই আমাকে 
ম্ীন্ত দিক্‌, অথবা দেহ থাকৃতে থাকৃতেই মস্ত হই; সেই পুরানো বিবেকানন্দ 
িন্তু চলে গেছে, চিরাদনের জন্য চলে গেছে, আর ফিরছে না। শিক্ষাদাতা, গুরু, 
নেতা, আচার্য চলে গেছে, পড়ে আছে কেবল পূর্বের সেই বালক, প্রভুর 'চরাশষ্য, 
চিরপদাশ্রত দাস! 

“অনেক দিন হ'ল নেতৃত্ব আঁম ছেড়ে দিয়েছি । কোন বিষয়েই এইটে আমার 
ইচ্ছা" বলবার আর আঁধকার নেই। তাঁর ইচ্ছাম্ত্রোতে যখন আম সম্পর্ণেরূপে 
গা ঢেলে দিয়ে থাকতৃম, সেই সময়টাই জীবনের মধ্যে আমার পরম মধুময় মূহূর্ত 
বলে মনে হয়। এখন আবার তাতেই গা ভাসান 'দিয়েছি। উপরে দিবাকর নির্মল 
'দবসের উত্তাপে সকল প্রাণণ ও পদার্থই এখন নিস্তব্ধ, 'স্থর শান্ত! আর 
আমিও সেই সঙ্গে এখন ধার 'স্থর ভাবে নিজের ইচ্ছা িন্দুমাতও না রেখে, 
প্রভূর ইচ্ছার্প প্রবাহিনীর সশশতল বক্ষে ভেসে ভেসে চলেছি। এতট;কু হাত-পা 
নেড়ে এ প্রবাহের গতি ভাঙ্গতে আমার প্রব্ত্ত ও সাহস হচ্ছে না, পাছে 
প্রাণের এ অদ্ভূত নিস্তব্ধতা ও শান্তি আবার ভ্ঞেঙ্গে যায়! প্রাণের এই শান্ত 
নস্তব্ধতাটাই জগৎংটাকে গ্তায়া বলে স্পম্ট বাঁঝয়ে দেয়। পূর্বে আমার কর্মের 


২২২ িবেকানন্দ চরিত 


ভিতর মান-যশের ভাবও উঠত, আমার ভালবাসার মধ্যে ব্যান্তবিচার আসত, আমার 
পবিত্রতার পশ্চাতে ফলভোগ্ের আকাঙ্ক্ষা থাকত, আমার নেতৃত্বের ?ভতর প্রভুত্বের 
স্পৃহা আসত। এখন সে সব উড়ে যাচ্ছে, আর আম সকল 'বষয়ে উদাসীন হয়ে 
তাঁর ইচ্ছায় ঠিক ঠিক গা ভাসান দিয়ে চলেছি! যাই মা, যাই মা, যাই! তোমার 
স্নেহময় বক্ষে ধারণ করে, যেখানে তুমি নিয়ে যেতে চাচ্ছ, সেই 'অশব্দ অস্পশ” 
অজ্ঞাত অদ্ভুত রাজ্যে, আঁভনেতার ভাব সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন দিয়ে কেবলমান্র 
দ্রম্টা বা সাক্ষীর মত ডুবে যেতে আমার দ্বধা 'নেই।” 

পত্রখানি পাঠ করিলে পাণ্চজন্য-নর্ঘোষে কর্ম যোগ প্রচারকারণ বিবেকানন্দের 
পরিবর্তে ষোড়শ বংসর পূবের শ্রীরামকৃষ্ণের পদপ্রান্তে উপাঁবষ্ট বালক নরেন্দ্র 
নাথের কথাই আমাদের স্মৃতিপটে প্রোজ্জবল হইয়া উঠে! মনে পড়ে সেই আকুল 
সমাধিতৃষ্কা, সেই তীব্র বৈরাগ্যের প্রেরণায় 'জগাদ্ধতায়' কর্মে অগ্রসর হইতে 
আনচ্ছা, শ্রীরামকৃষ্ণের স্নেহপূর্ণ ভর্থসনা, মৌন 'িনাতি, অসীম অনুকম্পা! এই 
মহাপুরুষের পাঁবন্র জীবনকাহিনী আলোচনা করিতে গিয়া আমরা বহুবার 
আচার্য শিক্ষাদাতা, গুরু, নেতা বিবেকানন্দের অভ্যন্তরে এক মু 
সন্ন্যাসীকে বারম্বার দেখিয়াছি। আমরা দেখিয়াছি, কর্মের উদ্দাম প্রেরণা, 
জগ্দ্ব্যাপী খ্যাতি সম্মান প্রাতপান্তর মধ্যে তাঁহার অনাসন্ত অন্তরপুরুষ এক 
জো হন 
স্বতল্দ-_ইহা কমময় জীবনের পরম পাঁরণাঁতর পূর্বাভাস 

এপ্রল মাসের মধ্যভাগে স্বামিজীর ১২ শি কালিফোর্ণয়ার 
স্থানে স্থানে 'বেদান্ত-সাঁমাতি” ও প্রচার-কেন্দ্র স্থাপন কাঁরিয়া বেদান্ত প্রচার কাঁরতে 
লাঁগলেন। লস্‌ এঞ্জেল্স্‌ হইতে আহ্বান আসিল, কিন্তু সানফ্রাল্সিস্কো ও 
তৎসান্নিধ্যবতর্ঁ স্থানসমূহের আরব্ধকার্য সহসা পরিত্যাগ করিয়া চাঁলয়া যাওয়া 
স্বামিজীর 'নঃপৃত হইল না। অন্যতমা শিষ্যা মিসেস্‌ হেন্সৃবরো দৃঢ় উদ্যমের 
সাহত লস্‌ এঞ্জেলসে নিয়মতরূপে বেদান্তক্লাসগ্লি চালাইতে লাগলেন। 
এদিকে সানফ্রান্সিস্কোর নবপ্রতিজ্ঠত বেদান্তসামতির প্রোসডেন্ট ডাক্তার এম. 
এইচ. লোগান ও স্বামিজীর অন্যান্য কতিপয় শিষ্য-শিষ্যা বঝতে পারিলেন যে, 
৪৮৮৮৯৫০৪০৯৮ অতএব এই সামাত স্যপ্রাতষ্টিত রাখতে 
হইলে একজন ভারতীয় সন্ন্যাসী আচার্ষের প্রয়োজন। তদনুসারে তাঁহারা 
স্বামজীকে অনুবোধ করায় তানি স্বীকৃত হইয়া তৎক্ষণাৎ স্বামণ তুিয়ানন্দকে 
কালিফোর্ণিয়ায় আসবার জন্য পন্র লাখিলেন। নিউইয়র্ক বেদান্ত-স'মাতর ভার 
তুরিয়ানন্দজনর হস্তে সমর্পণ করিয়া স্বামী অভেদানন্দজী যুক্তরাজ্যের স্থানে 
রি রড দার বারিতো হতো কাজেই তান 'ফাঁরয়া না আসা পর্যন্ত 

সানফ্রান্সিস্কো আসিতে পারলেন না। 

স্বামিজর কািফোঁণয়া ত্যাগের কিয়দ্দবস পর্বে মিস্‌ মা চস. বুক 
(1158 1৮11015 09. 73০০০) নাম্নী তাঁহার জনৈকা ভক্তিমতশ শিষ্যা 
একটি স্থায়ী মঠ স্থাপনের উদ্দেশ্যে তাঁহাকে ১৬০ একর পাঁরামত এক সুবৃহত 
ভূমিখণ্ড প্রদান কারলেন। স্বামিজী আনন্দের সাহত এ দান গ্রহণ কাঁরয়াছলেন, 
পরে স্বামণী তুরিয়ানন্দ গিয়া তথায় আশ্রম প্রাতষ্ঠা করেন। যাঁদও স্বামজীর 
জশবনকালেই এই “শান্তি আশ্রম' প্রাতষ্ঠা হইয়াছিল, কিন্তু উহা তানি পারদর্শন 
কাঁরতে পারেন নাই। 

বসন্ত খতুর প্রারম্ভে স্বাঁমিজণ প্রচারকার্য হইতে অবসর গ্রহণ কাঁরয়া 'ক্যাম্প 
টেইলর, নামক পল্লীতে বিশ্রামের জন্য গমন কারলেন। 'তিন সপ্তাহ পরে যাঁদও 


মানবামন্র বিবেকানন্দ ২২৩ 


তিনি সানফ্রান্সিস্কোতে ফিরিয়া আসলেন, কিন্তু তাঁহার শারীরক অবস্থা 
দেখিয়া শিষ্যগণ তাঁহাকে বন্তৃতা প্রদান কারতে অনুরোধ কাঁরলেন না। স্বামিজীর 
প্রত প্রগাঢ় শ্রদ্ধাসম্পন্ন চিকিংসক ডান্তার উইলিয়ম ফর্জ্টার সর্বদা তাঁহার 
তত্বাবধান কারতে লাগলেন। অত্যাধক শারপারক অসস্থতা সত্বেও মে মাসের 
শেষভাগে স্বামিজী শ্রীমদভগবদ্গীতা সম্বন্ধে ক্রমাগত চাঁরাট হূদয়গ্রাহণী 
বন্তৃতা প্রদান করিলেন। নিয়ামত বন্তৃতাপ্রদান পাঁরত্যাগগ কাঁরলেও প্রত্যহ লোক- 
সমাগমের বিরাম ছিল না। বালকের মত পাঁরহাসীপ্রয় চপল চটুলবাক্যবিন্যাস- 
পটু বিবেকানন্দের মধুর চাঁরত্রে আকৃষ্ট না হইয়া থাকা সত্যই অসম্ভব ব্যাপার 
ছল। বন্ধূবসল, সরল, উদার, মহাজ্ঞানশ মহাজ্ঞানী ববেকানন্দের চারন্র-সমালোচনা প্রত্যহই 
স্থানীয় সংবাদপন্রসমূহে আঁবশ্রান্ত প্রকাশিত হইত। সেগ্াল একত্র কারলে 
একখানি সুবৃহৎ প:ুস্তক হইয়া পড়ে। এস্থলে কেবলমাত্র 'প্যাসীফক বেদান্তিন" 
স্বামজী সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ ধফরিয়াছিলেন, আম তাহার কয়েক ছত্র উদ্ধৃত 
কারয়াই ক্ষান্ত হইব :__ 


“্বামিজী সুগভীর ভাবদ্বারা সমগ্র পৃথিবীকে স্পন্দিত করিয়াছেন, তাঁহার এই 
ভাবরাশ প্রলয়ান্তকাল পযন্ত সততই প্রাতিধবানত হইবে। তাঁহার সঙ্গে কি শিশু, 
কি ভিক্ষুক, রাজা কিংবা ক্রীতদাস অথবা বেশ্যা সকলেই সমান আঁধকারের সাঁহত 
আলাপ কাঁরতে পারে। তান বলেন, ইহারা সকলেই এক পাঁরবারের অন্তর্গত। আম 
তাহাদের সকলের মধ্যে আমার আমিত্ব দোঁখতে পাই এবং আমার মধ্যেও আম তাহাদের 
স্বরুপ অনুভব কাঁর। এই পাঁথবী এক পাঁরবারসদূশ, যুগান্তপূর্ব ব্যাঁপয়া' 
সত্যস্বরূপ অনন্ত ব্রহ্মসমযদ্রই গবরাজমান।” 


মে মাসের শেষভাগে স্বামিজী লণ্ডন হইতে 'লিগেট-দম্পাতির পন্র পাইলেন। 
তাঁহারা জুলাই মাসে প্যারিসে যাইবেন, স্বামিজীও যেন তথায় গিয়া তাঁহাঁদগের 
সাঁহত 'মালত হন। এঁদকে প্যারীঁ-প্রদর্শনীর ধর্মেতহাস-সভার বোদোশক 
প্রাতানাধগণের জন্য গঠিত অভ্যর্থনা সাঁমাতির পক্ষ হইতে স্বামিজন বন্তৃতা-প্রদান 
করিবার জন্য 'িমল্্রণপন্ন পাইলেন। এই দুই কারণে তান কালিফোর্ণিয়ার শিষ্য 
ও ভন্তমণ্ডলশর 'নকট "বিদায় গ্রহণ কারিয়া নিউইয়র্কে উপনীত হইলেন। পাঁথমধ্যে 
অবশ্য তাঁহাকে পুরাতন বন্ধ্বান্ধব ও শিষ্যগণের সাঁহত সাক্ষাৎ কারবার জন্য 


লাগিলেন। বন্তৃতাপ্রদান ও লোকশিক্ষা ইত্যাঁদ কার্যে তাঁহার আগ্রহ দেখা গেল না। 
তান সর্বদাই ব্যগ্রভাবে প্রাচীন বন্ধু, শিষ্য ও ভন্তমণ্ডলীর সাঁহত দেখাসাক্ষাৎ 
করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ কাঁরতে লাগলেন। বেদান্ত-সাঁমাতির কার্য উত্তমরূপে 
চাঁলতোঁছিল। বেদান্ত-সামাতির সর্বপ্রথম সভাপাঁত মিঃ [গেট নানা কারণে পদ- 
ত্যাগ করায় তাঁহার স্থানে সর্বসম্মাতক্রমে কলম্বিয়া কলেজের ডাক্তার হার্শেল 
পারকার নির্বাচিত হইলেন । স্বামী তীঁরয়ানন্দ এীপ্রল মাস হইতে নিয়ামতরূপে 
বন্তৃতা প্রদান ও যোগাঁশক্ষা দান কাঁরতোছলেন। স্বামিজীও প্রত্যেক রাববার গঁতা 
সম্বন্ধে বন্তুতা দিতে লাগিলেন এবং স্বামী তুরিয়ানন্দজীকে সত্বর কালিফো্িয়া 
' যাইবার জন্য অনুরোধ কঁরিলেন। 

ইতোমধ্যে িবোঁদতা নিউইয়র্কে উপনশত হইলেল্প। বেদান্ত-সাঁমাতির সভ্যগ্ণের 
আগ্রহে তান শাঁনবার ও রাববার অপরাহে নিয়ামতরূপে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে 
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কয়েকটি বন্তৃতা প্রদান কাঁরলেন। ১৭ই জুন তিনি ণহন্দুরমণণর জাবনাদর্শ 
সম্বন্ধে একাঁট 'বাঁবধ তথ্যপূর্ণ বন্তৃতা প্রদান করেন। সৌঁদন সাঁমাতির বন্তৃতা-কক্ষ 
নিউইয়কের 'শাক্ষিতা নারীব্‌ন্দে পূর্ণ হইয়াছিল। সকলেই আগ্রহের সাঁহত ভারত- 
রমণীগণের দৈনান্দন জীবন-যাপন প্রণালন শ্রবণ করিয়া আনান্দত হইয়াছলেন। 
বন্তৃতান্তে সকলে কৌতূহলী হইয়া বহহক্ষণ যাবৎ 'সস্টারকে নানাবিধ প্রশ্ন 
করিয়াছিলেন। পরবতাঁ রবিবার সিস্টার ভারতের শিল্পকলা" সম্বন্ধে 
একটি সুচিন্তিত বন্তৃতা কারলেন। 

৩রা জহলাই স্বামিজী নিউইয়র্ক হইতে প্রয়েটে গমন কাঁরলেন। দ্বামী 
তুরিয়ানন্দজাঁও তাঁহার ইচ্ছা ও সম্মাতক্রমে কালিফোর্ণিয়া যাত্রা কারলেন। স্বামিজশ 
গুরদন্রাতাকে আশ্রম প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত উপদেশাদ প্রদান কারিয়া বিদায়কালে গভীর- 
স্বরে বলিলেন, “যাও বীর! কালিফোর্ণিয়ায় আশ্রম প্রাতিষ্ঠা কর, বেদান্তের পতাকা 
উদ্ডীন কর! অদ্য হইতে ভারতের "চিন্তা স্মৃতি হইতে মুছিয়া ফেলিয়া দাও। 
আদর্শ জীবন যাপন কর, জগজ্জননীর কৃপায় কৃতকার্য হইবে” 

প্রায় সপ্তাহকাল অন্তরঙ্গ ভন্ত ও বন্ধুমণ্ডলনর মধ্যে যাপন কারয়া স্বামিজী 
১০ই জুলাই নিউইয়র্কে ফিরিয়া আঁসলেন। অবশেষে কয়েকাঁদন 'বিশ্রাম করিয়া 
২০শে জুলাই তিনি বিদায় গ্রহণ কারলেন। 

প্যারীতে স্বামিজী লিগেট-দম্পতির আতিথ্য গ্রহণ কারলেন। এই সময় 
মিসেস্‌ ওলি বুল, বৃটানি প্রদেশের লানিও নামক স্থানে বাস করিতোছিলেন; 
তাঁহার সাগ্রহ আহ্বানে স্বামিজী অল্প কয়দিনের জন্য তথায় আগমন করিলেন। 

বলের আলয়ে, ফ্রান্সের প্রীসদ্ধ দার্শীনক ও লেখক মপসয়ে জুল বোওয়ার 
সাঁহত পরিচয় হইল। ইহার সাঁহত দর্শন, সাহিত্য ও ইতিহাস আলোচনা করিয়া 
দ্বামিজই হৃস্ট হইয়াছিলেন। 

'লিগেট-দম্পাঁত তাঁহাদের পন্রপ্রীতিম স্নেহভাজন আতাঁথর সর্বাবধ স্বাচ্ছন্দ্যে 
প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ম্ন্তহস্তে অর্থবায় করিতে লাগলেন। প্রতাহ খ্যাতনামা 
দার্শনিক, সাহিত্যিক, চিত্রকর, ভাস্কর, ধর্মযাজক, বৈজ্ঞানকগণ তাঁহাদের আলয়ে 
নিমন্রিত হইতেন। প্যারীর বিরাট প্রদর্শনী ও ধর্মোতহাসসভা উপলক্ষে বহু 
পাঁণ্ডত জগতের এই সবশ্রেষ্ঠ নগরীতে সমবেত হইয়াছলেন। 

স্বামজন লিখিয়াছেন, “কাব, দার্শানক, বৈজ্ঞানিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, 
জাঁতর গুণিগ্রণ সমাবেশ, মিস্টার গেটের আতথ্য-সমাদর-আকর্ষণে তাঁর গৃহে । 
সে পর্বত-নিবরব কথাচ্ছটা, আঁগ্নস্ফীলঙ্গবৎ চততুর্দক-সমুখিত-ভাবাবকাশ, 
মোহিনী-সঙ্গীত, মনীষী-মনঃ-সঙ্ঘর্ষমথত-চিন্তা-মল্থ-প্রবাহ, সকলকে দেশ কাল 
ভুলিয়ে মুগ্ধ করে রাখতো!» পেরিব্লাজক) 

উদার, পরমতসাহষ্ণ বন্ধুবংসল বিবেকানন্দ সকলের সাঁহতই সমভাবে 
মিশিতেন এবং পরস্পরের সাঁহত ভাব ও 'িন্তারাঁশ 'বাঁনময় কারবার সঙ্গে সঙ্গে 
জগতের নিকট যে বার্তা বহন কারবার জন্য তিনি শ্রীগ্রু কর্তৃক নিয়োঁজত তাহা 
অসত্োচে প্রচার কাঁরতেন। জগতের বিভিন্ন স্থান হইতে সমাগত প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ, 
দার্শনিক, কবি ও সাহাত্যকগণকে অক্পাঁবস্তর বেদান্তের প্রভাবে প্রভাবান্বিত 
দোঁখয়া স্বামজ আনাঁন্দত হইলেন। বিগত কয়েক বংসর ধাঁরয়া অসমসাহিক 
উদ্যমের সাঁহত তিনি বেদান্তপ্রচারে যে বিস্ময়াবহ পাঁরশ্রম কাঁরয়াছেন, ইতোমধ্যেই 
তাহা ধারে ধারে প্রতিভাশালশ মস্তিজ্কগলিকে অভিভূত করিয়াছে ও করিতেছে। 
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প্রভাব অস্বীকার কারলেও আধকাংশ পাঁণ্ডিতমণ্ডলীই পাশ্চাতাজগতের আধুনিক 
সাহিত্য ও দর্শন যে ক্রমে ক্রমে বেদান্তের ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিতেছে, 
স্পম্টভাবে স্বীকার করেন। 

শিকাগো মহামেলার অনুকরণে প্যার' প্রদর্শনী উপলক্ষে একটি ধম'মহাসভার 
আঁধবেশন হইবার কথা ছিল, কন্তু রোমান ক্যার্থালক খম্টান সম্প্রদায়ের প্রবলতম 
আপান্ততে উহা হইতে পারে নাই। শিকাগো মহামন্ডলীতে ক্যাথালক সম্প্রদায় 
অত্যন্ত উৎসাহের সহিত যোগদান কাঁরয়াছিলেন। তাঁহাদের বিশ্বাস ও ধারণা ছিল 
যে খঙ্টানধর্ম জগতের নিকট শ্রেম্তত্ব প্রাতপাদন কারতে সমর্থ হইবে। এই 
িব*বাসে তাঁহারা ক্যাথালকধর্মের মাহমা উচ্চকণ্ঠে জগতে ঘোষণা কারবার জন্য 
ধর্মমহাসভা আহ্বান কাঁরয়াছিলেন; ?কন্তু ফল অন্যর্প হওয়ায় তাঁহারা সর্ব- 

জনীন ধর্মসভা আহ্বান বিষয়ে একান্ত উৎসাহহশীন ও প্রাতবাদশ হইয়া 
দাঁড়াইয়াছেন। গোঁড়া খৃজ্টানজগতে বিবেকানন্দ ও বেদান্তভীতি এত প্রবল হইয়া 
দাঁড়াইয়াছিল যে ধর্মসভার প্রস্তাবে সকলে সমস্বরে প্রাতিবাদ কাঁরতে লাগিলেন। 
ফ্রান্সের আধকাংশ আঁধবাসীই ক্যাথালক সম্প্রদায়ভুন্ত এবং জনসাধারণের উপর 
পাদ্রীগণের প্রভাব নিতান্ত কম নহে! ইনহাদিগকে উপেক্ষা কাঁরয়া ধর্মসভা আহবান 


তথ্যানুসন্ধানই উদ্দেশ্য ছিল। এই কারণে, এই সভায় 'বিভিন্ন ধর্মপ্রচারক 

সম্প্রদায়ের প্রাতানীধর একান্ত অভাব। এ সভায় জনকয়েক পাঁণ্ডিত, যাহারা ধর্মের 

উৎপাত্ত বিষয়ক চর্চা করেন, তাঁহারাই উপাঁস্থত 'ছিলেন।” (ভাববার কথা) 
স্বামিজী উত্ত সভায় যথোচিত সম্মান সহকারে পাঁরগৃহীত হইয়াছিলেন। 

এতদ্‌পলক্ষে তিনি যে বন্তৃতাঁদ প্রদান ও সমালোচনা করিয়াছিলেন, তাহার একটি 

সংক্ষিপ্ত বিবরণ স্বয়ং 'লাখয়া 'উদ্বোধনে' প্রকাশার্থ প্রেরণ করেন। আমরা উহা 
উদ্ধৃত করিলাম। 

“বোদিকধর্ম_অশ্নি, সূ্যাদি প্রাকীতিক বিস্ময়াবহ জডবস্তুর আরাধনাসমূদ্ভূত, 
এইটি অনেক পাশ্চাত্য সংস্কৃতজ্ঞের মত। 

“্বামী বিবেকানন্দ, উন্ত মত খণ্ডন কারবার জন্য, প্যারী ধর্মোতহাস-সভা 
তি আহত হইলেন এবং তানি একটি প্রবন্ধ পাঠ কািবেন বয় পাত 

ছিলেন; কিন্তু শারীরক অস:স্থতায় তাঁহার প্রবন্ধ লেখা ঘঁটিয়া উঠে নাই, কোনো- 
মতে সভায় উপাস্ঘত হইতে পাঁরয়াছিলেন মান। উপাস্থিত হইলে ইউরোপ 
অণ্টলের সকল সংস্কৃতজ্ঞ পাঁণ্ডিতই তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা কাঁরয়াছিলেন, 
উদ্হারা ইতোপূবেই স্বামিজীর রচিত পুস্তকাঁদ পাঠ করিয়াছিলেন। 

“সে সময় উত্ত সভায় ওপট্ট নামক একজন জর্মান পণ্ডিত শালগ্রাম শিলার 
উৎপাঁন্ত সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাহাতে তান শালগ্রামের উৎপাত্ত 'যোঁন 
চহ" বাঁলয়া নির্ধারত করেন। তাঁহার মতে শবালঙ্গ পুংলিঙ্গের 'চহ্ন এবং তদ্বৎ 
শালগ্রাম শিলা স্ীলিষ্গের চিহ্ন । শিবাঁলগ্গ ও শালগ্রাম উভয়ই িঙ্ঞ-যোনি 
পুজার অঙ্গা। 

ববেকানন্দ উত্ত মতদ্বয়ের খণ্ডন কাঁরয়া বলেন যে, শিবাঁলঙ্গের 
নরাঁলঙ্গতা-সম্বন্ধে আঁববেক মত প্রাঁসদ্ধ আছে, কল্তু শালগ্রাম-সম্বন্ধে' এ নবীন 
মত আত আকাঁস্মক। স্বাঁমজশী বলেন যে, শিবালিঙ্গএপূজার উৎপান্ত অথর্ববেদ- 
সংহিতার যৃপ-স্তম্ভের স্তোর হইতে। উত্ত স্তোত্রে অনাদি অনন্ত স্তম্ভের অথবা 


২২৬ বিবেকানন্দ চারত 


সকম্ভের বর্ণনা আছে এবং উত্ত স্কম্ভই যে ব্রহ্ম, তাহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে । যে 
প্রকার যজ্ঞের আগ, শিখা, ধূম, ভস্ম, সোমলতা ও যজ্ঞকান্ঠের বাহক ব্য, 
মহাদেবের পিজ্গলজটা, নগলকণ্ঠ, অঙ্গকান্তি ও বাহনাঁদতে পাঁরণত হইয়াছে, সেই 
প্রকার যৃপস্কদ্ভও শ্রীশঙ্করে লাঁন হইয়া মাহমান্বিত হইয়াছে। অথর্ববেদসংহিতায় 
তথ্বং যজ্ঞোচ্ছিষ্টেরও রক্ষত্বমাহমা প্রাতপাঁদিত হইয়াছে। 

“লঙ্গাদি পুরাণে উত্ত স্তবকেই কথাচ্ছলে বর্ণনা কারয়া মহাস্তম্ভের মাহমা 
ও মহাদেবের প্রাধান্য ব্যাখ্যাত হইয়াছে। 

সং সঃ সং 4 


“বোদ্ধস্তূপের অপর নাম ধাতুগর্ভ। স্তৃপমধ্যস্থ ?শলাকরন্ডমধ্যে প্রাসম্ধ 
বৌদ্ধ 'ভিক্ষুগণের ভস্মাঁদ রাক্ষিত হইত। তৎসঙ্ো স্বর্ণাঁদ ধাতুও প্রোথিত হইত। 
শালগ্রাম শিলা উত্ত আস্থভস্মাদি রক্ষণাঁশলার প্রাকৃতিক প্রাতস্বরূপ। অতএব 
প্রথমে বৌদ্ধপৃজত হইয়া বৌদ্ধমতের অন্যান্য অঙ্গের ন্যায়, বৈষব সম্প্রদায়ে 
প্রবেশলাভ করিয়াছে। আঁপচ নর্মদাকূলে ও নেপালে বোদ্ধপ্রাবল্য দীর্ঘস্থায়ী 
ছিল। প্রাকীতিক নর্মদেশ্বর শিবালঙ্গ' ও নেপাল-প্রসৃত শালগ্রামই যে বিশেষ 
সমাদৃত, ইহাও বিবেচ্য। 

“শালগ্রাম সম্বন্ধে যৌন ব্যাখ্যা আত অশ্রুতপূর্ব এবং প্রথম হইতেই 
অপ্রাসাঁঞঙ্গক; শিবাঁলঙ্গ সম্বন্ধে যৌন ব্যাখ্যা ভারতবর্ষে আঁত অর্বাচীন এবং উহা 
বৌদ্ধসম্প্রদায়ের ঘোর অবনাঁতির সময়ে সংঘাঁটিত হয়। এঁ সময়ের ঘোর বৌদ্ধতন্ত- 
সকল এখনও নেপালে ও 'তব্বতে খুব প্রচালত।” 

দ্বিতীয় বন্তৃতায় স্বামিজশ ভারতীয় ধর্মমতের বিস্তার বিষয়ে হিন্দ ও বৌদ্ধ- 
ধর্মের প্রাচীন এতিহাঁসক তত্বসমূহের আলোচনা করেন। [বিশেষভাবে ভারতীয় 
সভ্যতা *সাহ্ত্য দর্শন জ্যোতিষ ইত্যাদিতে গ্রীক্‌-প্রভাবের প্রাতবাদ করেন। 
কয়েকজন পাশ্ডিত ভারতীয় সভ্যতার উপর গ্রীক্‌-প্রভাবের কথা ব্যস্ত কারয়াছলেন; 
স্বামজ" তাঁহাঁদগকে লক্ষ্য করিয়া উপসংহারে বাঁললেন যে, তাঁহারা যেন ধশরভাবে 
সংস্কৃত প্রাচীন সাহিত্য অধ্যয়ন করেন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন যে, উহাতে 
আদৌ গ্রীক-প্রভাবের ছায়া নাই, বরং ইহা অনেকাংশে সত্য যে প্রীক্ণই হিন্দু- 
গণের নিকট অনেক বিষয় শিক্ষা কারয়াছিলেন। 

প্যারী-প্রদর্শনী উপলক্ষে সমাগত বহ প্রাতভাশাল' ব্যান্তর সাঁহত স্বাঁমজ 
৯১ ইহা আমরা ইতোপবেউজোখ ার়াছি। ইহাদের মধ 

স্বামজীর বিশেষ বন্ধুরূপে পরগাঁশত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের 

৪০০৬৭ রে 
খ্যাত ক্যাথীলক পাদ্রী পেয়র ইয়াস্যাঁ ণবখ্যাত কামানানর্মাতা মিঃ হিরম্‌ 
ম্যাকসিম, ইউরোপের সবশ্রেম্ঠা গাঁয়কা ম্যাডাম ক্যালভে, সুপ্রাসদ্ধথা আভিনেতরী- 
কুল-সম্রাজ্ঞী সারা বার্ণহাড, প্রন্সেস ডেমিডফ্‌ ও তাঁহার' স্বদেশবাসশ বৈজ্ঞানিক 
ডন্তার জগদীশচন্দ্র বস মহাশয়ের নাম সমাধক উল্লেখযোগয। ৃ্‌ 

এলকে দিয়াছেন আত ০4৬০ 
বিদায়। এ বংসর এ প্যারী সভ্য-জগতের এক কেন্দ্র, এ বৎসর মহাপ্রদর্শনণ। নানা 
পদকদেশ-সমাগত সজ্জন-সঙ্গম। দেশদেশান্তরের মনশীষগণ গজ 'নিজ প্রাঁতভা 
প্রকাশে স্বদেশের মাহমা বিস্তার করেছেন, আজ এ প্যারশতে। মহাকেন্দ্রের ভেরখ- 
ধনি আজ যাঁর নাম উচ্চারণ করবে, সে নাদতরঞ্গ সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্বদেশকে 


মানবামন্ত্র বিবেকানন্দ ২২৭ 


সর্বজনসমক্ষে গৌরবান্বিত করবে। আর আমার জল্মভূমি-এ জর্মান, ফরাসা, 
ইংরেজ, ইতালণ প্রভাতি বুধমণ্ডলীমশ্ডিত মহারাজধানীতে তুমি কোথায় বঙ্গভাম? 
কে তোমার নাম নেয়? কে তোমার আঁস্তত্ব ঘোষণা করে? সের বির 
প্রীতিভামণ্ডলীর মধ্য হ'তে এক যুবা যশস্বী বীর, বঙ্গভীমর, আমাদের 
লার বেরা রবিন তে বারি নানক জে রন? 
এক যুবা বাঙ্গাল বৈদ্যীতক, আজ 'বদ্যংবেগে পাশ্চাত্যমণ্ডলশীকে নিজের 
প্রাতভা-মহিমায় মুণ্ধ কারলেন- সে বিদ্যুৎসপ্টার রাত মৃতপ্রায় শরীরে 
নবজীবনতরগ্গ সণ্টার করলে! সমগ্র বৈদ্যতিকমণ্ডলপঁর শীর্ষস্থানীয় আজ__ 
জগদীশ বস_ভারতবাসা, বঙ্গবাসী! ধন্য বীর! বসৃজ ও তাঁহার সতীসাধবী, 
সর্বগুণসম্পন্না গৌণ যে দেশে যান, সেথাই ভারতের মুখ উজ্জল করেন-+ 
বাঙ্ালীর গৌরব বর্ধন করেন। ধন্য দম্পাঁত ” 

তিন মাস প্যারীতে যাপন ক্রিয়া স্বামজী সঙ্গিগণ সহ ২৪শে অক্টোবর 
পূর্বইউরোপ ভ্রমণে যান্রা করিলেন। আধুনিক সভ্যতা সংস্কাতি জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
কেন্দ্র প্যারী; গ্ণতাল্লিক স্বাধীনতার দীক্ষাগূর: ফরাসণ জাতির রাজধানণ। এই 
নগ্ররণর মনীষাঁদের চিন্তাধারায় সমগ্র ইউরোপে নবজীবনের সপ্টার। এই মহা- 
কেন্দ্রে স্বামিজী দেখিলেন, এশবর্যাঁবলাস, শিল্পকলা ও জ্ঞানের সাধনায় দ্রুত- 
অগ্রসর পাশ্চাত্যের আসল রূপ, সাম্রাজ্যবাদী হিংস্র লোভ। ব্যান্তস্বাধীনতা ও 
গ্রপতন্রের আবরণে পাশ্চাত্য জাতি ও রাষ্ট্গল পৃথবীতে আঁধকার বিস্তারের 
প্রীতযোগিতায় পরস্পরকে পরাহত কারবার জন্য কি নিষ্ঠুর বিদ্বেষে উন্নত! 
ইহাদের সমাঁজক শৃঙ্খলা, সঙ্ঘবদ্ধ জীবন শান্তর উৎস, কিন্তু রস্তাপপাসু নেকড়ে 
বাঘের ধঁক্যের মধ্যে সৌন্দর্য কোথায় !” 

ফ্রান্স ও জম্নী পরস্পরের প্রতিদ্বন্দী। ফ্রাঙ্কো-জর্মন যুদ্ধের পরাজয়ের 
প্রতিশোধ লইবার জন্য প্রাতিহংসায় ফ্লান্স অধাঁর, অন্যদিকে ফ্রান্স ও গ্রেটবৃচেনের 
সাম্াজ্য ও বাণিজ্য বিস্তারের আঁধপত্য খর্ব কারবার জন্য কেন্দ্রীভূত নূতন মহাবল 
জর্মনীর সামারক শক্তির 'বস্ময়কর বিকাশ। সমগ্র ইউরোপ সশস্ন হইয়া মহা- 
সংঘর্ষের প্রতণক্ষা করিতেছে । রাম্ট্র ও সমাজজীবনের এই বিরোধিতায় পাশ্চাত্যের 
প্রতাঁরত হইলেন না। তাঁহার সম্যক দৃন্টর সম্মুখে, পাশ্চাত্যের শান্তর নিদারুণ 
অপচয়ের 'িয়োগান্তক দৃশ্য উদ্ঘাঁটত হইল। তান একাঁদন 'নধোদতাকে 
বলিলেন, “পাশ্চাত্যের সামাজক জাবন বাহিরে মধুর হাস্ের মত মনোহর, কিন্তু 
তলদেশ হাহাকারে ভরা, যাহা কুন্দনে ভাঙ্গিয়া পড়ে। কৌতুক ও লঘু চাপল্যের 
অন্তরালে ি গভীর বেদনার অনুভূতি!” পাশ্চাত্য জগতের বহ্‌ মনীষী যখন 
উচ্চরবে শৃঙ্খলাবদ্ধ ক্মোন্নাতির বার্তা প্রচার কাঁরতেন, কির 
তাঁহার পরমাম্চর্য দূরদৃষ্টিবলে, আগামী ১৫ বৎসরের মধ্যে যুদ্ধ ও বিপ্লবের 
আভাস পাইয়াছিলেন। এবং ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াঁছলেন, পাশ্চাত্যের আধানিক 
জ্ঞানের সহিত প্রাচ্যের প্রাচীন অধ্যাত্ীবদ্যার আদানপ্রদান ব্যতত এক আসন্ন 
ধ্বংস হইতে ইউরোপের পাঁরন্রাণের অন্য পথ নাই। 

প্যারী হইতে ধান্রার প্রান্কালে স্বামিজাঁ লাখতেছেন, “সঙ্গের সঙ্গী তিনজন; 
দুজন ফরাস একজন আমেরিক। আমোরক তোমাদের পাঁরাচতা মিস্‌ 
ম্যাকলাউড। ফরাসি পর্ষবন্ধ মশীসয়ে জুল বোওয়া, ফ্রান্সের একজন 
সপ্রাতম্ঠিত দার্শীনক ও সাহত্য-লেখক। আর ক্ররাসনী বন্ধু জগাদ্বখ্যাত 
গায়িকা মাদমোয়াজেল ক্যাল্‌ভে। ইনি আধুনিককালের সবশ্রেষ্ঠ গায়িকা, অপেরা 
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গাঁয়কা। একর গীতের এত সমাদর যে, এর [তিন চার লক্ষ টাকা বাৎসারক আয়, 
খালি গান গেয়ে। এ*র সাঁহত আমার পাঁরচয় পূর্ব হ'তে । * * আম যাচ্ছ এ'র 
আতা হয়ে। ক্যাল্ভে যে শুধু সঙ্গীতচর্চা' করেন, তা নয়; দ্যা যথেষ্ট, 
দর্শনশাস্ত্র ও ধর্মশাস্মের বিশেষ সমাদর করেন। আঁত দাঁরদ্ু অবস্থায় জন্ম হয়। 
ক্রমে নিজ প্রাতভাবলে বহু পাঁরশ্রমে, বহু কষ্ট সয়ে, এখন প্রভূত ধন! রাজা বাদশার 
সম্মানের ঈশ্বরী। 

“ফ্রান্সে আরও বিখ্যাত গায়ক আছেন, যারা সকলেই দূশতন লাখ টাকা; 
বাৎংসারক উপাজন করেন। কিন্তু ক্যালূভের বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে এক আঁভনব 
প্রীতিভা। অসাধারণ রূপ যৌবন প্রাতিভা, আর দৈবী কণ্ঠ; এ সব একত্র সংযোগে 
ক্যাল্ভেকে গাঁয়কামণ্ডলীর শীর্ষস্থানীয়া করেছে। কিন্তু দুঃখ দাঁরদ্য অপেক্ষা 
শিক্ষক আর নেই। শৈশবের আত কঠিন দারিদ্র্য দুঃখ কম্ট, যার সঙ্গে দিনরাত 
যুদ্ধ কোরে ক্যাল্ভের এই 'বিজয়লাভ, সে সংগ্রাম তাঁর জীবনে এক অপূর্ব 
সহানুভূতি, এক গভার ভাব এনে 'দিয়েছে।” 

সন্ধ্যায় প্যারী হইতে দ্রেণ ছাঁড়ল। সারাঁদন-জর্মনীর মধ্য দিয়া চাঁলয়া ২৫শে, 
অক্টোবর সন্ধ্যায় ট্রেণ আস্ত্রয়ার রাজধানী ভিয়েনাতে পেশীছল। কিন্তু প্যারী 
ছাঁড়বার ৪৬১৯৯ ৯০১৯০৬৮৮০০১৮১০৫৭ ৪০ 


িখিয়াছেন, «সে মান, সে গৌরবের ইচ্ছা, সম্পূর্ণ আক্িয়ার রয়েছে; নাই 
শা তুককে ইউরোপে “'আতুর বৃদ্ধপুরুষ' বলে; আঁ্বরয়াকে 'আতুর বৃদ্ধা স্ত্রী 
বলা 1 
২৮শে অক্টোবর ভিয়েনা হইতে যাত্রা কাঁরয়া হাঙ্গেরী, সায়া এবং 
বুলগোরুয়ার মধ্য দয়া স্বামিজী ৩০শে অক্টোবর তৃকণণর রাজধানণ ইস্তাম্বুল বা 
ইাতিহাস-প্রাসদ্ধ কনষ্টাশ্টনোপলে আসিয়া পেশীছলেন। পূর্ব ইউরোপের তুকাঁ- 
সাম্রাজ্যের কবলমূন্ত ছোট ছোট নবীন রাষ্্রগ্লির দুর্দশা অবর্ণনীয়। ছিন্ন 
মালনবসন কুটিরবাসী আঁশাক্ষত কৃষক একাঁদকে, অন্যাদকে তাহাদের রুধির 
শোষণ করিয়া ফরাসী ও ইংরেজের নকলে সামারকবল গঠন। আশিক্ষা, কুসংস্কার, 
বর্বরতা সর্তেও ইহারা রাজনোতিক স্বাধীনতা লাভ কারিয়াছে, ইহাতেই স্বামিজী 
আনান্দিত হইয়া লাখয়াছেন, “তবু স্বাধীনতা এক জানিস, গোলাম আর এক; 
পরে যাঁদ জোর করে করায় তো আত ভাল কাজও করতে ইচ্ছা যায় না। নিজের 
দায়িত্ব না থাকলে কেউ কোন বড় কাজ কর্তে পারে না। স্বর্ণশৃঙ্খলযুত্ত গোলামীর 
চেয়ে এক-পেটা ছেপ্ড়া ন্যাকড়া-পরা স্বাধীনতা লক্ষগ্‌ণে শ্রেয়ঃ। গোলামের 
ইহলোকেও নরক, পরলোকেও তাই। ইউরোপের লোকেরা এ সার্বয়া' বুলগার 
৮১১৯৬০০৯০৯৪০৮০৭০০০৪০১০১০০১৬ 
কাল দাসত্ব করার পর কি একাদনে কাজ শিখতে পারে? ভুল করবে 
দু'শবার করবে; করে শিখবে, শিখে ঠিক করবে। দায়িত্ব হাতে পড়লে আত 
দূর্বল সবল হয়-_অজ্ঞান বিচক্ষণ হয়! 
কামান-নির্মাতা ম্যাকাসম সাহেবের প্রদত্ত পাঁরচয়-পল্ত শহায়ে স্বামিজী 
স্থানীয় অনেক প্রভাবশালণ ব্যান্তর সাহত পাঁরচিত হইলেন। স্বামিজীর সঙ্গশ 
অন্যতম প্রসিদ্ধ বস্তা পাদ্রী লয়সন বন্তুতা কারবার আঁধকার পাইলেন না, স্বাঁমিজীও 
কন্ল্টাশ্টনোপলে প্রকাশ্যভাবে বন্তুৃতা কারবার আঁধকার পান নাই। কয়েকজন 
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ছিলেন। এগারাঁদন আনন্দের সাঁহত আতবাহত করিয়া স্বামিজী প্রাচীন গ্রীক 
সভ্যতার সমাধভূমি এথেন্সে উপনীত হইলেন। এথেন্স নগরী পাঁরদর্শন করিয়া 
[তিনি সঙ্গী ও সাঁঞ্ানগণ সমাভব্যাহারে মিশর দেশ আভমখে যাত্রা কারলেন। 
কায়রো নগরীতে উপ্া্থত হইয়া স্বামিজশ মিউাঁজয়মে রাক্ষত প্রাচীন দুব্যসামগ্রণ 
দর্শনে আধক আগ্রহ প্রকাশ কাঁরতে লাগলেন এবং সাঁঞ্গণকে মিশরের অতঈত 
রী ১৪০৯৬৮১৭ রাজবংশের বিবরণ শনাইতে লাগিলেন। 
ণপরামিভ', পস্কনূক' প্রভাত দাঁষ্টপথে পাঁতিত হইবামার স্বামজী এগ্ীলর 
সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য যাহা কিছু, তৎসমুদয় সাঁঙ্গগণের নিকট অনর্গল বলিয়া যাইতে 
লাঁগলেন। তাঁহারা দেখিয়া বাস্মত হইলেন যে, স্বামজী প্রাচীন মিশর সম্বন্ধে 
এত অধিক অবগত আছেন যে, [তিনি যেন সারাজীবন ধাঁরয়া মিশরের প্রত্নতত্বই 
আলোচনা করিয়াছেন। 

প্যারী, ভিয়েনা, কন্জ্টাশ্টিনোপল, এথেন্স, কায়রো প্রভৃতি নগরের এশ্বর্য, 
সৌন্দর্য, লাস প্রতাত প্রত্যক্ষ কাযা ্বামিজণ যেন অন্তরে অন্তরে বিরানতাততত 
হইয়া উঠিয়াছিলেন। পার্থিব সম্পদণ্খার্বত পাশ্চাত্যে উদ্ধত অহঙ্কার নিরন্তর 
তাঁহার চিত্তকে পণড়া দিত। ইন্দ্িয়সখৈকলক্ষ্য বাহর্মখ জাতির প্রাতিনয়ত নব 
নব ভোগ্যবস্তু আবিষ্কারের উন্মত্ত চেস্টা, লোভের তাড়নায় প্রাতপদক্ষেপে ন্যায়, 
নীতি, ধর্মের মস্তকে ভ্রুক্ষেপহীন পদাঘাত, ইহা ইউরোপের নিত্য-নোমাত্তক 
ঘটনা। নালিপ্ত সন্ন্যাসণ দুষ্টা বা সাক্ষণর ন্যায় সর্বত্র বিচরণ কাঁরতেন। মিশরে 
পদার্পণ করবার পর হইতেই ভারতে প্রত্যাবর্তন কারবার জন্য তাঁহার মন 
নিরতিশয় ব্যাকুল হইয়া উাঠল। হঠাৎ সংবাদ আসল, মায়াবতী মঠের সংস্থাপক 
মিঃ সেভিয়ার ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। এই নিদারুণ সংবাদ পাইবামান্র স্বামিজী 
ভারতে প্রত্যাবর্তন সম্বন্ধে দ্‌ঢুসংকল্প হইলেন । 

মশসয়ে বোওয়া, ম্যাডাম ক্যাল্ভে, মস ম্যাকলাউড একান্ত দুঃখিতাল্তঃ- 
করণে স্বামিজীকে বিদায় দিতে বাধ্য হইলেন। জাহাজ হইতে ভারতের উপকূল 
দৃম্ট হইবামা্র স্বামিজণীর আনন্দের পাঁরসীমা রহিল না। [তান বোম্বাই বন্দরে 
অবতরণ করিয়া কাঁলকাতা আঁভমুখে যাত্রা কারলেন। আঁভনন্দন, বন্তুতা, লোক- 
শিক্ষা, প্রচারকার্য ইত্যাদতে তাঁহার 'বন্দুমান্ত্র ইচ্ছা ছিল না বাঁলয়াই একান্ত 
গ্প্তভাবে এবং সাবধানতার সাঁহত ট্রেণে আরোহণ কাঁরলেন। 

স্বাঁমজর পূর্ব ইউরোপ ভ্রমণের অন্যতমা সাঁঙ্খনী, ইউরোপের বিশ্বাবশ্রুত 
গায়িকা ম্যাডাম ক্যাল্ভে পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার আত্মজশবনচাঁরত 
নিউইয়কের 'সাটারডে হীভাঁনং পোম্ট' নামক স্যপ্রাসদ্ধ পান্রকায় ধারাবাহকরূপে 
প্রকাশিত হইয়া অবশেষে প্‌স্তকাকারে মুদ্রত হইয়াছে। তাহা হইতে স্বাম 
বিবেকানন্দ সম্বন্ধীয় অংশাট নিম্নে অনুবাদ কাঁরয়া দিলাম : 


“ইহা আমার অত্াল্ত আনন্দ ও সৌভাগ্যের বিষয় যে, আম একজন “ঈশবর- 
জানিত ব্যন্ত'র সাহত পাঁরাঁচিত হইবার গোৌঁরবলাভ করিয়াছলাম। "ভান উন্নত ও 
উদারচেতা, সাধৃপুর্ষ, দার্শীনক এবং একজন বিশ্বস্ত বন্ধু । আমার ধর্ম-জীবনের 
উপর তাঁহার প্রভাব আত সুগভীর। তানি আমাকে এক নূতন ভাবরাজোর সম্ধান 
দিয়াছেন, আমার জশবনের ধর্ম সম্বন্ধীয় ধারণা ও আদর্শকে নবপ্রেরণায় সঞ্জণীবিত 
কাঁরয়াছেন এবং সত্য উপলব্ধি কারবার এক মহনীয় উপায়ের সন্ধান দিয়াছেন। আমার 
আত্মা চিরাঁদন তাঁহার নিকট অনন্ত কৃতজ্ঞতাপাশে আআবদ্ধ। এই অসাধারণ পুরুষ 
একজন বেদান্তবাদী সন্্যাসী) সাধারণে 'তান স্বামণ বিবেকানন্দ এই নামে সংপাঁরাচিত। 
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ধম প্রচারকরূপে আমোরকার সবর তাঁহার যশ স:প্রাতাষ্ঠত। যে বংসর তান শিকাগোতে 
বন্তুতা করিতোছলেন, তখন আমি তথায় ছিলাম এবং নানাকারণে আম মানাঁসক 
অবসাদগ্রস্ত ও দুর্বল হইয়া পাঁড়য়াছিলাম। আম স্বাঁমজীর সাঁহত সাক্ষাৎ কারবার 
সঞ্কঙ্প স্থির কারলাম। কৌতূহল হইল, এরবার দেখিয়া আঁস, কি শান্তবলে তানি 
আমার কয়েকজন বন্ধুর হৃদয়ে শান্তিদান কারয়াছেন। 

“পূর্ব হইতে দেখা কারবার সময় স্থির করা হইল। 'নার্দস্ট সময়ে তাঁহার 
আবাসস্থলে আম উপনীত হইলাম। তখাঁন আমাকে তাঁহার পাঁড়বার ঘরে লইয়া যাওয়া 
হইল। যাইবার পূর্বে আমাকে বলা হইল, স্বাঁমজ কর্তৃক জিজ্ঞাঁসত না হইলে আম 
যেন কোন কথা না বাঁল। অতএব আম নীরবে কক্ষমধ্যে আসয়া দাঁড়াইলাম। তান 
মেঝের উপর ভারতীয় প্রথায় বাঁসয়াছলেন, তাঁহার উজ্জ্বল গোঁরক বসন মাটিতে 
লঃটাইতোছল। মস্তকের গোঁরক উষণীষাঁট সম্মখের দিকে ঈষং অবনত হইয়া 
পাঁড়য়াছিল, তান নত দৃষ্টিতে স্থির হইয়া বাঁসয়া ছিলেন। ক্ষণকাল পরে, তানি 
আমার দিকে দৃষ্টিপাত না কাঁরয়াই বাঁলয়া উঠিলেন, 'বংসে! তোমার মন অত্যন্ত 
উৎকন্ঠিত ও চণ্ল! শান্ত হও! মানাঁসক প্রশান্তিই সর্বাগ্রে প্রয়োজন । 

“তাহার পর শান্ত গম্ভীর স্বরে, উদাসভাবে তিনি (আমার নাম পযন্ত 'যাঁন 
জানেন না) আমার জীবনের সমস্ত গুপ্ত আভিপ্রায় এবং আমার অশান্তির কারণ 
সহজভাবে বাঁলয়া যাইতে লাগলেন, যাহার বিন্দ্বাবসর্গ আমার আত অন্তরঙ্গ 
বন্ধুরাও অবগত নহেন। ইহা আমার নিকট রহস্যময় অনৈসার্গক ব্যাপার বলিয়া 
অনুমিত হইল। আম বাঁলয়া উঠিলাম, আপাঁন এ সব কেমন কাঁরয়া জানিলেন ? 
আপনাকে আমার 'বষয় কে বাঁলয়াছে ? 

"তাঁন সকরুণহাস্যে আমার প্রতি স্নেহ-দৃস্ঠিপাত কাঁরলেন, যেন আম সরল 
অজ্ঞ শিশুর মত প্রশ্ন কাঁরিতোঁছ। পরে ধারভাবে বাঁললেন, তোমার বিষয় কেহ আমাকে 
বলে নাই। কাহারও নিকট শৃনিতেই হইবে, এমন কি কথা আছে? আম তোমার 
হৃদয় পুস্তকের ন্যায় পাঠ কাঁরলাম! 

“বদায় লইবার সময় তান গান্রোখান কাঁরতে কাঁরতে বাঁললেন, 'তুঁমি গত বিষয় 
ভুলিতে চেস্টা কর। 'বমর্ষভাব দূর করিয়া চত্তকে সর্বদা উৎফল্প রাঁখও। সর্বপ্রযত্ে 
স্বাস্থ্যরক্ষা কর। নীরবে তোমার দুঃখের কারণগাীল বক্ষে বহন করিও না। তোমার 
অবরুদ্ধ ভাবাবেগ অন্যপথে বাঁহরে প্রকাশ কাঁরয়া ফেল। ধর্মজীবনের স্বাভাঁবক 
দ্বচ্ছন্দতার জন্য ইহাই সর্বাগ্রে আবশ্যক। তুম সঙ্গত-কলা-কুশলা, সঙ্গীতের জন্যও 
ইহা প্রয়োজন ।' 

“আম তাঁহার বাক্য ও প্রখর ব্যান্তত্বের অসামান্য প্রভাবে অভিভূত হইয়া 
প্রত্যাবর্তন কারলাম। আম অনুভব কাঁরলাম, যে জাঁটল সমস্যাগ্ীল অস্বাভাবিক 
উত্তেজনায় আমার মাস্তচ্ককে ক্লান্ত ও পশীড়ত করিতে ছিল, তাহার পাঁরবর্তে, তাঁহার 
সরল, শান্ত ভাবরাশ তথায় 'বদ্যমান। 

“আম পূনরায় নবভাবে সঞ্জশীবত ও হর্ষোংফুল্প হইয়া উঠ্চিলাম। ইহা তাঁহারই 
অসম ইচ্ছাশান্তর ফল। 'তাঁন তথাকথিত সম্মোহনাবদ্যা বা তদনুর্প কোন প্রক্রিয়া 
আমার উপর প্রয়োগ করেন' নাই। ইহা তাঁহার সুদৃঢ় চারন্রবল, তাঁহার পাঁবন্র ও অদম্য 
সূসগ্কজ্প-যাহা আমার হৃদয়ে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার সণ্টার কারয়াছল। পরে তাঁহার 
সাত ঘাঁনগ্ঠ পাঁরচয়ের পর দোখয়াছ, [তিনি সহজেই উত্তেজত ও িন্তাকুল ভাব 
দূর কাঁরয়া শ্রোতাকে শাল্ত করিতেন, যাহাতে তাঁহার কথাগুলি সে একাগ্রচিন্তে শ্রবণ 


ও' ধারণ কাঁরতে পারে। 


মানবামন্র বিবেকানন্দ ২৩১ 


বস্তর্য বিষয়কে সহজবোধ্য ও মর্মস্পশর্ট কাঁরয়া তুলিতেন। আমরা একাঁদন মানত ও 
ব্যান্তস্বাতন্দ্যের কথা আলোচনা করিতোছলাম। তান তাঁহার ধর্মমতের একটি বিশেষ 
মত, পুনজন্মবাদ ব্যাখ্যা কারয়া বুঝাইতোঁছিলেন। এমন সময় আঁম সহসা বাঁললাম, 
না, এ আমি চিন্তা কারতে পাঁর না। আমার "আঁমত্ব আম চাই। এক অনন্তের 
মধ্যে চিরবিলয় লাভ আমি প্রার্থনা কার না। এ চিন্তা পর্য্ত আমাকে আতঙ্কে 
আভিভূত কাঁরয়া ফেলে। 

“সবামিজ উত্তর কাঁরলেন, একাঁদন এক ফোঁটা জল সমুদ্রের মধ্যে পাঁড়য়া তোমার 
মতই কাঁদতে লাগিল এবং ঠিক তোমার মতই নিজের স্বাতল্প্য রক্ষার জন্য ভাঁবয়া 
আকুল হইল । মহাসমুদ্র তাহার পানে চাঁহয়া হাসিয়া বলিল, তুমি কাঁদতে কেন? 
আম তো কারণ খধাজয়া পাই না। আমার সাঁহত "মালত হইয়া তুমি তোমার 
ভাইবোনদের সঙ্গে মিলিত হইয়াছ_ইহাদের সমন্টিই তো আঁম। তুমি তো এখন 
নিজেই সমদ্রু। যাঁদ তুমি আমা হইতে স্বতন্ত্র হইতে চাও, তাহা হইলে তোমাকে 
সূর্যরাশিম সহায়ে উধের্ব উঠিয়া মেঘের আশ্রয় লইতে হইবে। সেখান হইতে তুমি 
বল্যাণাশসরূপে পৃথিবীর তাঁষত বক্ষে নাময়া আসতে পার। 

“স্বামিজীর কয়েকজন শিষ্য ও বন্ধ সহকারে তাঁহাকে লইয়া আমরা তুরস্ক, 
গ্রীস ও মিশর দেশ ভ্রমণ কারিতে গিয়াছলাম। আমাদের দলে ফাদার ইয়াস্যাং লয়সন 
এবং তাঁহার স্ত্রী, স্বামিজীর অনুরাগিণী ও শিষ্যা শিকাগোর মিস্‌ ম্যাকলাউড-_হাঁন 
অত্যন্ত মধুরস্বভাবা, সদা উৎসাহ ছিলেন, আর আঁম ছিলাম এই দলের গাঁয়কা 
পাক্ষিণণি! কি সূন্দর' এই তীর্থযারা! 'িজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাসের মধ্যে যেন স্বামিজীর 
অজ্মত কিছুই নাই। আম সর্বদা শ্রবণময় হইয়া তাঁহার জ্ঞানগর্ভ রচনাবলী শ্রবণ 
কাঁরতাম, কিন্তু তাঁহাদের তর্কে যোগ দিতাম না। কেবল গান গাাহবার সময় আঁম 
সর্বদা হাজির থাঁকতাম। স্বামজী ধার্মক ও পাঁণ্ডত ফাদার লয়সনের সাঁহত 
নানাবষয়ে আলোচনা করিতেন। খম্টধর্মের ইতিহাস লইয়া তকে সময় স্বামিজী 
একখান প্রান দাঁলল আঁবকল মুখস্থ বাললেন এবং একাঁট চার্চ কাউন্সিলের 
তারিখ বাঁললেন, যাহার কথা ফাদার লয়সনও নার্দন্টরূপে বাঁলতে পাঁরিলেন না। 

“আমরা গ্রশসে ইউাঁলাসস্‌ দর্শন কারলাম। স্বামিজী ইহার রহস্য ব্যাখ্যা করিলেন, 
আমাদিগকে বেদশ ও মাল্দরগৃি দেখাইলেন, কোন্খানে কি হইত ব্দঝাইয়া দিলেন, 
পুরোহিতগরণের উপাসনা ও পৃজাব 'িশেষ প্রণালী ব্যাখ্যা কাঁরলেন এবং প্রাচীন মল্র 
ও গাথা আবাত্ত কারয়া শুনাইলেন। 

“আবার 'একাদিন মিশর দেশে_এক চিরস্মরণীয় রজনীতে তান আমাদিগকে 
সুদূর অতীতে লইয়া গেলেন, স্ফিন্ক্সের ছায়ায় বাঁসয়া রহস্যময় ভাষায় কত ইতিবৃত্ত 
বাঁলতে লাগলেন। 

“স্বামিজশী সর্বদাই আমাদের কৌতূহল উদ্দীপত কাঁরয়া রাখতেন; এমনাক, 
এতান যখন সহজ কথানার্তা বালতেন তখনও তাঁহাকে ভাল লাগত। তাঁহার কণ্ঠন্বরে 
মোহন"শান্ত ছিল, যাহা শ্রোতাকে মন্মমূণ্ধ কারত। স্টেশনের বিশ্রাম-গৃহে আমরা 
স্বামিজশীকে ঘোরিয়া বাঁসয়া অপূর্ব উপদেশসমূহ শ্রবণ কাঁরতে কাঁরতে কতবার যে 
ট্রেণ ফেল কাঁরয়াছি, তাহার ইয়ন্তা নাই; এমনাঁক, দলের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ধার "স্থর 
স্‌ ম্যাকলাউড পর্যন্ত আত্মহারা হইয়া যাইতেন। না্দষ্ট সময়ে 'তানই আমাদের 
সতর্ক করিয়া দিবেন কথা থাকিত, কিন্তু তাঁহারও মধ্যে মধে) ভুল হইত, ফুলে আমরা 
ভাসময়ে অস্থানে শাঁড়য়া নানা অসুবিধা ভোগ কাঁরতাম। 

“একাঁদন আমরা কায়রোতে রাস্তা হারাইয়া ফেলিঙ্গাম। বোধ হয় সোঁদন আমরা 
'আঁতি আত্মমশ্ন হইয়া আলাপ কাঁরতোছিলাম। একটি অপাঁরচ্ছন্ন দু্গন্ধময় গাঁলতে 


২৩২ বিবেকানন্দ চরিত 


প্রবেশ করিয়া দোথলাম, কতকগ্যাল অর্ধনগ্না নারী জানালায় ঝধাঁকয়া আছে, কেহ 
কেহ বা দরজার সম্মুখে জটলা করিতেছে । স্বামিজন প্রথমে কিছুই লক্ষ্য করেন নাই 
একটি ভগন অগট্রালকার সম্মুখে বেণের উপর উপাঁবষ্টা কয়েকটি নারী উচ্চহাস্যে, 
তাঁহাকে আহবান করার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের উপর স্বামজীর দৃষ্ট পাঁতত হইল ॥ 
আমাদের দলের একজন মাঁহলা সত্বর সে স্থান ত্যাগ কারবার জন্য উল্মুখ হইলেন, 
স্বামিজী সহসা আমাদিগের মধ্য হইতে 'বাচ্ছন্ন হইয়া সেই নারগণের সম্মুখীন, 
হইলেন। 

“সবামজীী বাললেন, হায় হতভাগ্য সন্তানগণ! বেচারীরা তাহাদের রূপের 
উপাসনায় ভগবান্কে ভুলিয়া গিয়াছে! আহা, ইহাদের দিকে চাহিয়া দেখ। পাঁতিতা 
নারীর সম্মূখে দন্ডায়মান ষীশহখৃষ্টের মতই স্বাঁমজীর চক্ষু বাহয়া অশ্রু; ঝরতে 
লাগিল, তাহারা নির্বাক ও লজ্জত হইয়া পরস্পরের দিকে চাহিল! একজন নার? 
অগ্রসর হইয়া তাঁহার পরিচ্ছদপ্রান্ত চুম্বন করিয়া গদগদ কণ্ঠে স্পেনীয় ভাষায় বলিতে 
লাগল-_- 17010101000 1)1095-_-170101)16 06 ]1)105_-(ঈশ্বর-জাঁনত লোক)। 
অপর একাঁট নারী সহসা 'বাস্মত জম্দ্রমে উভয় হস্তে মুখ ঢাকিল, যেন তাহার 
সঙ্কুচিত আত্মা স্বামিজীর পবিন্র দৃম্টি সাঁহতে পারিতেছিল না। 

«এই অপূর্ব ভ্রমণই স্বামজীর সাহত আমার শেষ দেখা । কয়েকদিন পরেই তানি 
স্বদেশে 'ফারবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন কাঁরলেন। তান মহাপ্রস্থানের সময় নিকটবতর্ঁ 
জানিয়া স্বীয় স্বদেশী শিষ্য ও গুর্নভ্রাতাদিগের সাঁহত 'মালত হইতে চাঁহলেন। 

“এক বংসর পর আমরা শুনলাম, [তান এক অপূর্ব জীবন-কাঁহনী রচনা কাঁিয়া 
তাহার পত্রে পন্রে ছত্রে ছত্রে অমর কাঁহনী 'লাপবদ্ধ কাঁরয়া ইহলোক হইতে 'বদায় 
লইয়াছেন। "তান 'হন্দ; যোগশাস্ত্রোন্ত সমাধযোগে দেহত্যাগ কাঁরয়াছেন এবং 
দেহত্যাণ্ছের পূর্বেই 'নাদর্ট দিনের কথা বাঁলয়াছলেন। 

“কয়েক বংসর পরে আমি যখন ভারতবর্ষে গিয়াঁছলাম, আমার ইচ্ছা, হইল, 
স্বাঁমিজী যে মঠে তাঁহার শেষের 'দন কয়েকাঁট যাপন কাঁরয়াছেন, তাহা একবার দেখিয়া 
আস। আম স্বামিজীর জননীর সাঁহত তথায় গিয়াছিলাম। স্বামজশীর আমোরকান 
বন্ধ্য স্বোমিজীকে যান সন্তানবৎ স্নেহ কারতেন এবং স্বামিজী যাঁহাকে 'জননা' 
সম্বোধন কাঁরতেন) 'মিসেস্‌ লিগেট তাঁহার চিতাশয্যার উপর' যে মর্মর সমাঁধ নির্মাণ 
কাঁরয়া দিয়াছেন, তাহা দর্শন কাঁরলাম। আম দেখিলাম যে, সমাধির উপর স্বামিজীর 
কোন নাম খোদিত নাই। স্বামিজীর জনৈক সন্ন্যাসী ভ্রাতাকে তাহার কারণ "জিজ্ঞাসা 
কাঁরলাম। 'তাঁন 'বাঁস্মত হইয়া আমার 'দকে চাহলেন এবং সম্ভ্রম-উদ্দীপক মনোহর 
ভঙ্গ সহকারে বাললেন, যোহা আজ পর্যন্ত স্মৃতিতে জাগ্রত ব্াহয়াছে)১াতান 
ইহলোক ত্যাগ করয়াছেন। স্বোমজী এখন নামরূপের অতীত) ইহাই ' বোধ হয় 
সন্ব্যাসীর বন্তব্য ছিল। 

“বেদান্তের মধ্যেই 'হন্দুধর্মের সমস্ত সার মৌলিক আকারে 'বদ্যমান। 
বৈদন্তিকগণের কোন বিশেষ মাঁন্দর নাই। তাঁহারা সাধারণ গৃহেই উপাসনা কারতে 
পারেন, সেখানে ধর্মভাব-উদ্দীপক কোন চিন্ন বা অন্য িছুরও আবশ্যক করে নাঃ 
তাঁহারা কেবল সেই অ্যন্ত, আনর্বচনীয় পররন্মের উপাসনা কারিতে থাকেন। 

“স্বামিজী আমাকে প্রাণায়াম কারতে শিক্ষা 'দিয়াছলেন। তিনি বাঁলয়াছলেন 
যে, এশবরিক শান্ত সমস্ত বিশ্বে ওতপ্রোতভাবে বিদ্ামান রাঁহয়াছে, তাহা হইতে তেজ, 
বীর্য আহরণ কাঁরতে হইবে। 

“বেলুড় মঠের সন্ব্যাসীরা অনাড়ম্বরে এবং সরলভাবে আমাদগকে আতিথ্যে 
পাঁরতৃষ্ট কাঁরয়াছিলেন। তাঁহারা বক্ষতলে টোবলের উপর কাপড় 'বিছাইয়া আমাঁদগকে 
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ফলমূল খাইতে 'দিয়াছিলেন এবং পৃজ্পগ্ুচ্ছ উপৃহার 'িয়াছলেন। আমাদের সম্মুখে 
শনম্নে ভাগশীরথী বাহয়া যাইতেছিল। সম্ন্যাপীরা আমার অপারাঁচত যল্তে অভিনব 
সুরে সঙ্গীত গ্রাহতেছিলেন, যাঁদও আম তাহা ব্যাঝতে পারিলাম না, তথাপি উহা 
আমার হৃদয় স্পর্শ কাঁরয়াঁছল। একাঁট তরুণ কাঁব করুণ সরে স্বামজীর পরলোক- 
এমন উপলক্ষে রচিত একটি কাঁবতা আবাত্ত কারলেন। সে ?দনের অপরাহ্ আম 
শাল্ত-গম্ভীরভাবে এক অপূর্ব প্রশান্তির মধ্যে কাটাইয়াছিলাম। 

“সেই সমস্ত শান্ত-ধঈর-প্রকীতি সন্ন্যাঁসগণের সাঁহত যে কয়খণ্টা কাটাইয়াছলাম, 
এই দীর্ঘকালের ব্যবধানেও তাহা আম ভুলতে পার নাই। এ মানষগ্াল যেন 
এ জগতের নহেন, যেন তাঁহারা এক উচ্চতর জ্ঞানের রাজ্যে বাস কাঁরতেছেন।” 


১৯১০০ সালের ৯ই ডিসেম্বর রান্রীতে স্বামিজী অপ্রত্যাশিতভাবে বেল-ড় মঠে 
উপাস্থত হইলেন। তখন রান্র হইয়াছে, মতের সন্ন্যাসী ও ব্রন্মচারবৃন্দ আহারে 
বসিয়াছেন, এমন সময় বাগানের মাল দ্রুতপদে আসিয়া সংবাদ দিল, একজন 
সাহেব আঁসয়াছেন, গেট খুলিবার জন্য চাবির প্রয়োজন। গেট খোলা হইলে দেখা 
গেল যে, গাঁড় খালি, সাহেব তন্মধ্যে নাই। এঁদকে সাহেব মাথার ট্যাপটা একটু 
টানিয়া দিয়া ভোজনগৃহের সম্মুখে আঁসয়া দাঁড়াইয়াছেন। স্বামী প্রেমানন্দজী 
দ্রশপহস্তে দোখলেন, সাহেব আর কেহ নহেন, তাঁহাদের 'প্রয়তম শ্রীববেকানন্দ। 
স্বামিজী বালকের মত উচ্চহাস্য করিয়া বাললেন, “বাইরে থেকে খাবার ঘণ্টা শুনে 
ভাবলুম 'যে, যাঁদ তাড়াতাঁড় না যাই, তাহলে রাত্রে আর খেতে পাব না। তাই 
পাঁচিল টপকে এসে পড়লম। বড় খিদে পেয়েছে, আমায় খেতে দাও ।” স্বামজীর 
কথা শুনিয়া এবং তাঁহাকে পাইয়া রামকৃষ্ণ-শষ্যগরণের মধ্যে একটা প্রীতি-উচ্ছল 
আনন্দের স্রোত বাহয়া গেল। স্বামজী আগ্রহ ও আনন্দের সাঁহত বহযাদন পর 
খিচুড় খাইতে খাইতে নানাবিধ গল্প কাঁরতে লাগলেন। সৌদন রান্রে মঠে যে 
আনন্দ ও উৎসাহে সকলের চিত্ত নৃত্য কারতে লাগল, তাহা সহজেই অনুমেয়। 

বেলুড় মঠে পেশীছয়াই স্বাঁমজী মায়াবতী যান্রার জন্য প্রস্তুত হইতে 
লাগিলেন । মায়াবতী মঠের প্রোসডেন্ট মিঃ সেভিয়ারের অভাবে আশ্রমের কায 
শকরূপ চাঁলতেছে, তাহা প্রত্যক্ষ করা এবং িসেস্‌ সৌভয়ারকে সান্বনা প্রদান 
করাই স্বামিজণর উদ্দেশ্য ছিল। তান ২৭শে ডিসেম্বর কাঁলকাতা হইতে মায়াবতী 
যারা কারলেন। কাঠগুদাম হইতে মায়াবতীর পথে প্রবল শিলাবাষ্ট ও তুষারপাত 
হওয়ায় স্বামিজীর খুব কম্ট হইয়াছিল। একে অসংস্থ দেহ, তাহার উপর শ্রম- 
কান্ত, শিষ্যগণ অতীব যত্রের সাঁহত স্বামিজীর সেবা কাঁরতে লাঁগলেন। ১৯০৯ 
সালের ৩রা জানুয়ারী তান মায়াবতী মঠে আসিয়া মসেস্‌ সৌভয়ারের সাহত 
সাক্ষাং কারয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। স্বামিজী একাদিন কথা-প্রসঙ্গে মিসেস 
সোভয়ারকে বলিলেন, “সত্যই ি আমার দেহ ভাঁঙ্গয়া পাঁড়য়াছে 2 কন্তু আমার 
মাস্তন্ক এখনও পর্বের ন্যায় সবল ও কাষক্ষম।” 

[শিষ্য স্বামী স্বরৃপানন্দজাীর সাঁহত স্বামিজী আশ্রম, প্রচারকার্থ এবং “প্রবদ্ধ 
ভারত” পন্রিকা পাঁরচালন বিষয়ে বিশদ আলোচন্য কারলেন। স্বামী স্বর্পানন্দ 
আঁভপ্রায় বাঁঝয়া স্বরূপানন্দজী পরাহিতায় কর্মকেই সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনারূপে একাল্ত- 
ভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়া প্রচারকার্ধে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করা 
আর স্বামিজণর পক্ষে সম্ভবপর হইয়া উঠিবে ন্দ, ইহা ব্াঝতে পাঁরিয়া তান 
প্রত্যেক শিষ্যকেই মহা উপ্সসাহে সেবাররত ও কর্মযোগ প্রচারের জন্য উপদেশ প্রদান 
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করিতে লাগিলেন। হিমালয় বক্ষের স্তব্ধ জনবিরল মঠের উদ্বেগহীন জীবন 
স্বামিজীর বড় শান্তিপূর্ণ বোধ হইতে লাগিল। একাদন শিষ্যগণের সহত ভ্রমণ 
কাঁরতে কারতে 'তিনি বলিলেন, “সমস্তপ্রকার কর্ম ত্যাগ করিয়া আমার 
অবাশম্টাংশ এই মঠে যাপন কারব। নিশ্চিন্তে অধ্যয়ন ও পস্তকাঁদ 'লাখব। 
বালকের মত মত্ত হইয়া মনের আনন্দে হুদতণীরে পাঁরন্রমণ কাঁবব।” কিন্তু কার তঃ 
তিনি বহু কম্টে পনর দিনের বেশীকাল মায়াবতী মঠে থাকিতে পারিলেন না। 
দুরন্ত হাঁপানি রোগের *বাসকম্ট তাঁহাকে এত দুর্বল করিয়া ফেলিল যে, সামান্য 
শারীরিক শ্রমও তাঁহাকে ক্লান্তিতে অবসন্ন কাঁরয়া ফোঁলত। ১৩ই জানুয়ারী 
তাঁহার শিষ্যগণ স্বামিজীর অস্টন্রিংশ জন্মাদনের অনূজ্ঠান করিলেন। স্বামিজী 
হাসিয়া বললেন, “আমার দেহের প্রয়োজন ফ.রাইয়াছে।” 
আশ্রমের কয়েকজন সন্ব্যাসী মিলিয়া একটি কক্ষে শ্রীরামকৃষের প্রতিকৃতি 
তচ্ঠা করিয়াছিলেন, তথায় নিত্য পূজা ও ভোগরাগাঁদ হইত। দৈবা একদিন 
উহা স্বামজীর চোখে পাঁড়ল, তিনি এই বাহ্যপূজার ব্যাপার দেখিয়া ভালমল্দ 
কোন কথাই বাঁললেন না; কিন্তু সন্ধ্যাবেলা যখন অপ্নিকুন্ডের সম্মুখে সকলে 
একত্র হইলেন, তখন তিনি জহলন্তভাষায় বাহ্যপৃজার অসারতা প্রাতপন্ন করিতে 
লাঁগলেন। 'অদ্বৈত-আশ্রমে' কোনপ্রকার বাহ্যপূজার অনুষ্ঠান না থাকে, এ 
আঁভিপ্রায় তিনি বহুদিন পূবেহি ব্যন্ত কারয়াছিলেন; কিন্তু অদ্য তাহার বিপরীত 
ভাব দেখিয়া স্বামিজী ব্যাথত হইলেন। তিনি অদ্বৈত-আশ্রমে বাহ্যপূজার 
অনাবশ্যকতা সম্বন্ধে তীরুভাষায় অনেক কথা বাঁললেন বটে, িন্তু সহসা ঠাকুর- 
ঘরাঁট উঠাইয়া দিবার জন্য আদেশ দিলেন না। ক্ষমতার ব্যবহার, অথবা কাহারও 
প্রাণে আঘাত দেওয়া তান সমীচীন মনে করিলেন না। যাঁহারা ঠাকুর প্রাতষ্ঠা 
৪০ তাঁহারা নিজেদের ভুল বুঝিতে পারিয়া সংশোধন করিয়া লইবেন, 
'র মনোগত অভিপ্রায় ছিল। স্বামণ স্বরূপানন্দ ও মিসেস সেভিয়ার 
উদ্দেশ্য সম্যক্রূপে হুদয়ঙ্গম কারিয়া, অদ্বৈত-আশ্রমের 'নয়মানুযায়ণ 
ঠাকুরপূজা বন্ধ কাঁরয়া বদলেন।' যাঁহারা দ্বৈতভাবে সাকার উপাসনা কাঁরতে 
ইচ্ছুক, তাহাদের পক্ষে 'অদ্বৈত-আশ্রম' উপয্্ত স্থান নহে, এই সত্যাঁট. প্রত্যেকেই 
উপলব্ধি কাঁরয়া কোনপ্রকার আপাত্ত প্রকাশ কাঁরলেন না; কিন্তু একজনের তবু 
কছু সন্দেহ রাহয়া গেল। "তান সুযোগমত পরমারাধ্যা শ্ীপ্রীমাতাঠাক্রাণীর 
নিকট এই ঘটনা বিবৃত করিয়া তাঁহার আতিপ্রায় জানিতে চাহিলেন। শ্রীগ্রীমা উত্তর 
করিলেন. "ম্্রীগুরুদেব অদ্বৈতবাদী ছিলেন এবং অদ্বৈত-সাধনা প্রচার করিয়াছেন। 
তাঁহার শিষ্যগণ প্রতোেকেই অদ্বৈতবাদী।” শ্লীশ্রীমার মীমাংসা শাঁনয়া তাঁহার 
সকল সন্দেহ দূর হইল । স্বামিজশী বেলুড় মঠে ফিরিয়া আসিয়া, এই ঘটনা- 
প্রসঙ্গে বাঁলয়াছলেন, “আমার ইচ্ছা ছিল যে. অন্ততঃ আমাদের 'একটি মঠও 
থাকিবে, ষেখানে কোনপ্রকার বাহ্যপূজা এবং শ্রীরামকৃষ্ণের মার্তি ইত্যাদ থাকিবে 
না; কিন্তু মায়াবতী গিয়া দৌখ, সেই বৃদ্ধ সেখানেও আসন গাঁড়যা বাঁসয়াছেন, 
ভাল-_ভাল!” 
মান্‌ষের প্রকৃত মহত্ব বিচার করিতে হইলে বড় বড কাজগুছ্ল না দেখিয়া 
উহার ভিত জর ভর রনির বেক রিতা বামিদী 
মায়াবতশ অবস্থানকালে প্রতাহই এমন সব ঘটনা ঘাঁটত, যাহাতে তাঁহার হৃদয়ের 
নগনসরলতা গভীর মানব-প্রণীত ও অসাম শিষা-স্নহের পরিচয় পাওয়া যাইত। 
একাদিন মধ্যাহছভোজনের বিলম্ব দেখিয়া স্বামজশ 'বিরন্ত হইয়া উঠিলেন এবং 
অসহিফভাবে প্রত্যেককেই ভর্খসনা কারতে লাগিলেন। অবশেষে স্বামী 


মানবামন্র বিবেকানন্দ ২৩৫ 


'বিরজানন্দকে শাসন কারবার জন্য স্বয়ং রান্নাঘরে চাঁললেন। এদিকে স্বামী 
বিরজানন্দ প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন, ভিজে কাঠ ভাল জ্হলিতেছে না, সমস্ত 
রান্নাঘর ধোঁয়ায় অন্ধকার । স্বামজ”, [িরজানন্দের অবস্থা প্রত্যক্ষ কাঁরয়া আর 
কিছু বললেন না, নীরবে স্বীয় কক্ষে ফিরিয়া আঁসলেন। বহুক্ষণ পর যখন 
তাঁহার সমীপে আহার্য আনীত হইল, তখন 'তাঁন বালকের ন্যায় আঁভমানভরে 
বলিলেন, “এসব এখান থেকে নিয়ে যাও, আঁম খাব না।” গুরুর প্রকৃতি 
সম্বন্ধে শিষ্যের আভজ্ঞতা ছিল। তান জ্বামজীর সম্মুখে আহার্য পান্র স্থাপন 
কাঁরয়া নীরবে অপেক্ষা কাঁরতে লাঁগলেন। কিছুক্ষণ পরে স্বামিজশ আভমানশ 
বালকের মত ভাবভঙ্গী-সহকারে ধীরে ধীরে উপবেশন কাঁরয়া আহারে প্রবৃত্ত 
হইলেন । খাদ্রাদ্রব্য মুখে দিবামান্র তাঁহার মুখমণ্ডল হইতে আঁভমানের গাম্ভশর্ষ 
অন্তত হইল। কিছুক্ষণ পর তিনি শিষ্যকে লক্ষ্য করিয়া প্রফল্লহাস্যে বাললেন, 
“আম কেন চটোছিলুম জানিস? *খুব খিদে পেয়োছল কি না, তাই ! 
মায়াবতী মঠে স্বামজশ অলসভাবে কালযাপন কাঁরতেন না? প্রত্যহ তাঁহাকে 
ভূরি ভূরি পন্রোত্তর প্রদান কারতে হইত। ইহার উপর শাস্তালোচনা তো প্রায় 
সবর্ষণ লাগিয়াই থাঁকিত। ইহার মধ্যেও তিনি “প্রবৃদ্ধ ভারত” পাত্রকার জনা, 
“আর্য ও তামিল", 'সামাঁজক সভায় 'মঃ রাণাডের আঁভভাষণের সমালোচনা ও 
ণথয়সাফ সম্বন্ধে মন্তব্য এই তিনাঁট স্াচান্তিত প্রবন্ধও 'লাখয়াঁছলেন। 
১৯০০ সালের লাহোর কনফারেন্সের সভাপাঁতরূপে জন্টিস্‌ 'মঃ রাণাডে 
যে আভভাষণ পাঠ করেন, উহা স্বাঁমজশর আপাত্তজনক মনে হওয়ায় 1তাঁন 
উহার নিভর্ঁক প্রাতবাদ ও সমালোচনা কাঁরয়াঁছলেন। বাঙ্গলার ব্রাহ্মসংস্কারক- 
গণের মতই মিঃ রাণাডে সন্ন্যাসাশ্রমের 'বরোধী ছলেন এবং সময় সুযোগ ও 
সুবিধা পাইলেই সন্ন্যাঁসগণের উপর কটাক্ষপাত কাঁরতেন। বন্তুতাঁটর প্রথমেই 
মিঃ রাণাডে বলিয়াছিলেন যে, বৈদিকঘুগে জাতিভেদ-প্রথা ছিল না। 'বিবাহত 
খধাঁষগণ সমাজের নেতা ও ধর্মাচার্য ছিলেন, সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় ছিল না, 
নরনারী সকলেই সমভাবে সর্বতোমৃখী স্বাধীনতা €? ) উপভোগ কাঁরত এবং 
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অর্থাং কঠোর সংযমের ভাব (যাহা যোগিগণ ধর্মসাধনার অঙ্গ বাঁলয়া মনে করেন) 
[ছিল না, অতএব মানবজীবনের মাধূর্য সকলেই পাঁরিপূর্ণ তৃশ্তির সহিত উপভোগ 
কাঁরতে পারত । রাণাডের মতে- 

(১) প্রাচীন যুগে জাতিভেদ ছিল না এবং খাঁষগণ 'বিবাহত 'ছিলেন। 
তাহার প্রমাণস্বরূপ তিনি ক্ষত্রিয়রাজ-নন্দিনীর সহিত খাঁষগণের বিবাহ অর্থাৎ 
অসবণণ বিবাহের একটি সুদধর্ঘ তালিকা 'দয়াছেন। 

(২) শিখধমেরি প্রবর্তক গুরুগণও [ববাহত 'ছিলেন। অতএব আমাদিগকে 
একদল বিবাহিত আচার্য গঠন কারতে হইবে। অসম্পূর্ণজীবন সন্ন্যাসী আচার্য 
বৈদিকযুগে ছিল না, এখনও থাকা উচিত নহো।* 
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প্রীতষ্ঠাতা চ্বামণ দয়ানন্দ সন্ন্যাস ছিলেন, সেইজন্যই রাণাড়ে মহোদয় 


২৩৬ ণববেকানন্দ চাঁরত 


স্বামিজী মিঃ রাণাডের প্রাতবাদস্বরূপ 'লিখিয়াছেন__ 

(১) সন্ন্যাসগুর ও গৃহস্থ, কুমার ব্রক্ষচারী ও বিবাহিত ধর্মাচার্য 
উভয় প্রকার আচার্য বেদ যত প্রাচীন, তত প্রাচীন। অতএব তথাকথিত পাশ্চাত্য 
সংস্কৃতজ্ঞ পাঁণ্ডতগণের সক্ষম কল্পনার সাহায্য না লইয়া স্বাধীনভাবে এই 
সমস্যার মনমাংসা করার প্রয়োজন । সন্ন্যাসী আচার্যগণ গৃহস্থগণ হইতে সম্পূর্ণ 
পৃথক পূর্ণব্ক্ষচর্যরূপ "ভান্তর উপর দন্ডায়মান হইয়াছিলেন বাঁলয়াই তাঁহারা 
উপনিষদ্বস্তা, বহ্ষজ্ঞানের আঁধকারণী। 

কে) “একদিকে বিবাহত গৃহস্থ খাঁষ_কতকগ্যাল অর্থহীন “কিম্ভূত- 
কমাকার- শুধু তাই নয়, ভয়ানক অনুষ্ঠান নিয়ে রয়েছেন_খুব কম করে 
বললেও বলতে হয়, তাঁদের নীতিজ্ঞানটাও একট ঘোলাটে ধরনের; আর 
অন্যদিকে অবিবাহিত রহ্ষচর্যপরায়ণ-সন্যাসি-খধাঁষগণ, যাঁরা মানবোচিত আঁভিজ্ঞতার 
অভাব সত্তেও এমন উচ্চ ধর্নননীতি ও আধ্যাঁআকতার প্রম্রবণ খুলে 'দয়ে গেছেন, 
যা'র অমৃতবাঁর সন্গ্যাসের বিশেষ পক্ষপাতণ জৈন ও বৌদ্ধরা এবং পরে শঙ্কর, 
রামানূজ, কবাঁর, চৈতন্য পর্যন্ত প্রাণভরে পান ক'রে তাঁদের অদ্ভূত আধ্যাত্মক 
ও সামাজিক সংস্কারসমূহ চালাবার শান্তলাভ করেছিলেন এবং যা" পাশ্চাত্যদেশে 
গিয়ে তিনচার হাত ঘরে এসে আমাদের সমাজ-সংস্কারকগণকে সন্গ্যাসীদের 

(খ) পহন্দুজাতি অনাদ কাল হইতে জড়ের পাঁরবর্তে চৈতন্য, ভোগের 
পরিবর্তে ত্যাগ্নকেই শান্তিপ্রদ ও ম্যান্তপ্রদ বালয়া স্বীকার কাঁরয়া লইয়াছে। 
অতএব ষতাঁদন সমগ্র হিন্দজাতর মনের ভাব এরুপ চলবে আর আমরা 
ভগবৎসমনপে প্রার্থনা করি, চিরকালের জন্য এই ভাব চলুক-ততাঁদন আমাদের 
পাশ্চাত্যভাবাপন্ন স্বদেশবাসিবৃন্দ ভারতীয় নরনারীর 'আত্মনঃ মোক্ষার্থং 
জগ্াদ্ধতাশ্ন চ' সর্বত্যাগ করবার প্রবীত্তকে বাধা দেবার ক আশা করৃতে 
পারেন 2” 

(গ) “আর সন্ব্যাসীর বিরুদ্ধে সেই মান্ধাতার আমলের পচা মড়ার মত 
আপাঁ্তটা ইউরোপে প্রোটেষ্টাণ্ট-সম্প্রদায় কর্তৃক প্রথম ব্যবহৃত, পরে বাঙ্গালী 
সংস্কারকগণ তাঁদের থেকে এঁটি ধার করে নিয়েছেন, আর এখন আবার আমাদের 


প্রকারান্তরে উত্ত সমাজকে সন্ন্যাসী আচার্য অপেক্ষা গৃহস্থ আচার্য গঠনের জন্য অনুরোধ 
করিয়াছেন; কারণ তাঁহার মতে_ | 
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মানবমিন্র বিবেকানন্দ ২৩৭ 


বোম্বাইবাসা ভ্রাতৃগণ উহা আকিড়ে ধরেছেন, সন্ন্যাসীরা আববাহিত থাকার দরুণ 
জাবনটাকে পূর্ণভাবে এবং উহার নানারকমের সমুদয় আঁভজ্ঞতার সাহত সম্ভোগ 
করতে বাণ্চিত। * * তারপর অবশ্য সম্ন্যাস-আশ্রমের বিরহদ্ধবাদীদের মুখে এ 
কথা তো লেগেই আছে যে, ঈশবর আমাদের প্রত্যেক বাঁত্ত দিয়েছেন, কোন না 
কোন ব্যবহারের জন্য; সুতরাং সন্ন্যাসী যখন বংশবৃদ্ধি করছেন না, তান 
অন্যায় কাজ করছেন, তান পাপী। বেশ বেশ, তা' হলে তো কাম, ক্রোধ, চুরি, 
ডাকাতি, প্রব্না, প্রভৃতি সকল বাঁন্তই ঈশবর আমাদের দিয়েছেন, আর ইহাদের 
মধ্যে প্রত্যেকটিই' সংস্কৃত বা অসংস্কৃত সামাজিক জীবন রক্ষার জন্য আবশ্যক। 
এগুলির বিষয়ে িরুদ্ধবাদীদের কি বন্তব্যঃ জীবনে সব আঁভজ্ঞতা সণ্য় করা 
চাই, এই মত অবলম্বন করে "ক গনীলও পুরাদমে চালাতে হা'বে না ক? অবশ্য 
সমাজসংস্কারকদলের সঙ্গে যখন সর্বশক্তিমান পরমে*বরের বিশেষ ঘাঁন্ঞঠতা এবং 
তাঁরা যখন তাঁর কি কি ইচ্ছা, তঃও ভালরকম অবগত আছেন, তখন তাঁদের এ 
প্রম্নের হ্যাঁ জবাব দিতেই হবে।” 

(২) স্মরণাতীত কাল হইতে জগতের প্রত্যেক ধর্মসম্প্রদায়ে সবত্যাগী 
সন্ন্যাসগণ সমাজের শর্ষে অবস্থান কাঁরয়া জাতিকে উন্লাতর পথে চাঁলত 
কাঁরয়াছেন। সম্ব্যাসীর সুকঠোর সংযত জীবন, ভোগাঁবতৃষ্ণা, যুগে যুগে কত 
মানবকে উচ্ছৃঙ্খল লালসা সংঘত করিতে 1শখাইয়াছে। এই ভারতে যাহা কিছ; 
উদারভাব, প্রাণপ্রদ, বীর্যপ্রদ, উচ্চচিন্তা, তাহার আঁধকাংশই সন্গ্যাসীর ব্ক্ষচর্য- 
পুষ্ট মাঁস্তন্ক হইতে উদ্ভূত। সমাজ-তরণীর কর্ণধারের আসনে ভারত প্রাচীনকাল 
হইতেই সসম্দ্রমে সন্্যাসীকে স্থাপন কাররাছে, আর সন্ন্যাসগণ আজও জাতির 
রা 22 
ধ্বংস করিতে পারে নাই। ভারতের প্রান ও আধুঁনক হাঁতহাসের প্ঠায় 
পৃঙ্ঠায় সন্ন্যাসীর এই নিঃস্বার্থ চেষ্টার মাহমময় কাহনী স্বর্ণাক্ষরে খোঁদত। 
সমাজের উপর, জাতির উপর তাহার অমোঘ প্রভাব মিঃ রাণাডে অস্বীকার করিতে 
পারেন নাই; অথচ তথাপি তিনি বালয়াছেন, “আমাদের আচার্যগণ যেন নৃতন 
কোন সন্্যাস-সম্প্রদায় প্রাতষ্ঞা না করেন। কারণ তাঁহারা জীবনের নানাবিধ 
আভজ্ঞতার রসাস্বাদ কারতে অক্ষম ।” ভাঁবষ্যং ভারত গঠনকল্পে 'তাঁন সন্নাসীর 
প্রয়োজন একেবারে অস্বীকার কারয়াছেন এবং তান আশা কারয়াছেন যে. ভারত 
যখন আচার্যরূপে প্রাচীন কালের অগস্ত্য, আন্র, বাঁশল্ঠ প্রভাতি খাঁষগণের 
নায়_বর্তমানকালেও “ডাঃ ভান্ডারকর, দেওয়ান বাহাদুর রঘুনাথ রাও, মহার্ষ 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রা প্রতাপচন্দ্র মজুমদার এবং পাণ্ডিত 'শবনাথ 
শাস্রী, লালা হংসরাজ, লালা মুন্সীরাম প্রভীত খাঁষগণকে লাভ করিয়াছে, তখন 
ইন্হাদের উপদেশ ও আদর্শজীবন অনুকরণ করিয়া চঁলিলে ভারতের উন্নাত 
অবশ্যম্ভাবাঁ ।” 

(ক) অন্যাদকে স্বামিজী কিন্ত এই সমস্ত আধ্ঁনক পাশ্চাত্যভাব-রসপন্জ্ট 
ধাষিগণের দ্বারা ভারতের কোন স্থায়ণ উন্নাত হইয়াছে বা হইবে, ইহা আদৌ 
শবশ্বাস কারতেন না। সেইজন্য তান অন্ততঃ একসহত্্র শক্তিমান, চরিত্রবান ও 
বুদ্ধিমান সন্ন্যাসী-প্রচারক গঠন করিবার সঙ্কলপ করিয়াছলেন, এইরূপে 
আচার্ধগণ সমগ্র ভারত ভ্রমণ কাঁরয়া মুক্তি, সেবা, সামাজিক জীবনের উন্নততর 
আদর ও সাম্যের বাতণ দ্বারে দ্বারে প্রচার করবেন, লৌকিক ও অর্থকরী বিদ্যা 
শশক্ষাদান কারবেন। তাঁহার মতে সন্ব্যাসী আচার্ধকুলের অবনতির সহিত ভারতের 
দুর্দশার ইতিহাস অঙ্গাঙ্টীভাবে জাঁড়ত; অতএব ভাবিষ্যং ভারতের উদ্বোধনকল্পে 


২৩৮ বিবেকানন্দ চারত 


প্রথমেই সমাজের নিয়ন্তা, জাতির চালকরূপে একদল শান্তুমান আচার্ষের প্রয়োজন, 
এবং ইন্হারা প্রত্যেকেই সর্ত্যাগ্ণ সন্ন্যাসী হইবেন। 

(৩) সন্ন্যাসের উচ্চতম আদর্শকে ধারণা কারতে অক্ষম হইয়া কেহ কেহ 
ত্যাগপৃত গৈরক কলীষত করিয়াছেন, এরুপ দম্টান্ত বিরল নহে; কিন্তু 
দুঃখের বিষয়, দুর্বল ও অসংপ্রকীতির সন্গ্যাসগণের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া সংস্কারক- 
গণ সমস্ত সন্ন্যাসী ও এমনাকি, সন্ন্যাসাশ্রমকেও অযথা আক্রমণ করিতে কৃণ্ঠিত 
হন না। সন্ন্যাসের ক্ষুরধার দুর্গম পথে চাঁলতে গিয়া যাঁদ কাহারও পদস্খলন 
হয়, তবুও সে একজন সাধারণ গৃহস্থ অপেক্ষা শতগুণে উচ্চ ও শ্রেম্ঠ। কারণ, 
চলতি কথাই আছে যে, “ভালবেসে না পাওয়া ভাল-না-বাসা অপেক্ষা ভাল।” 
যে কখনও উন্নত জীবন লাভের চেষ্টাই করে নাই, সে কাপুরুষের সঙ্গে তুলনায় 
সেতো বার! 

“আমাদের সংস্কারকদলের ভিতরের ব্যাপারের যাঁদ ভাল করে খবর নেওয়া 
যায়, তবে সন্ব্যাসী ও গৃহস্থের ভিতর ভ্রম্টের সংখ্যা শতকরা কত, তা দেবতাদের 
ভাল করে গুনতে হয়; আর আমাদের সমুদয়, কাজ-কর্মের এ রকম সম্পূর্ণ 
পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব যে দেবতা রাখছেন, তিনি তো আমাদের নিজেদের হৃদয় 
মধ্যেই! কিন্তু এদকে দেখ, এ এক অদ্ভূত আভিজ্ঞতা। একলা দাঁড়িয়ে রয়েছে, 
কারো কিছ সাহাব্য চাচ্ছে না, জাঁবনে শত ঝড়ঝাপ্‌্টা আসছে, বুক পেতে সব 
নিচ্ছে, কাজ কচ্ছে, কোন পুরস্কারের আশা নেই, এমনাঁক, কর্তব্য বলে লম্বা 
নামে সাধারণ পাঁরাচিত সেই পচা বিট্‌কেল ভাবটাও 'নেই। সারাজীবন কাজ চলছে, 
আনন্দের সাঁহত স্বাধীনভাবে কাজ চলছে। কারণ, ব্লীতদাসের মত জুতোর 
ঠোর্কর মেরে কাজ করাতে হচ্ছে না, অথবা মিছে মানবীয় প্রেম বা উচ্চ আকাত্ষাও 
সে কার্যের মূলে নেই।» 

“এ কেবল সম্ন্যাসীঁতেই হ'তে পারে। ধর্মের কথা কি বলব? উহা থাকা 
উচিত, না একেবারে অন্তাহ্তি হবে? ধর্ম যাঁদ থাকে, তবে ধর্মসাধনে বিশেষাভিজ্ঞ 
একদল লোকের আবশ্যক, ধর্ময্দ্ধের জন্য যোদ্ধার প্রয়োজন । সন্্যাসীই ধর্মের 
বিশেষাভিজ্ঞ বান্ত, কারণ তিনি ধর্মকেই তাঁর জীবনের মূল লক্ষ্য করেছেন। তিনিই 
ঈশ্বরের সোনিকস্বরূপ। যতাঁদন একদল সন্ন্যাস সম্প্রদায় থাকে, ততাঁদন কোন্‌ 
ধর্মের বিনাশাশঙ্কা ? 

“প্রোটেম্টান্ট ইংলপ্ড ও আমেরিকা, ক্যাথলিক সন্্যাসগণের প্রবল প্লাবনে 
কম্পিত হচ্ছেন কেন ?” 

“বেচে থাকুন রাণাডে ও সমাজসংস্কারক দল! কিন্তু হে ভারত, হে পাশ্চাত্য- 
ভাবে অনপ্রাণত ভারত! ভুলো না বংস, এই সমাজে এমন সব সমস্যা রয়েছে, 
এখনও তৃমি বা তোমার পাশ্চাত্য গুর্‌ যার মানেই বুঝতে পারছো না, মীমাংসা 
করা তো দূরের কথা ।” 

প্রবল তুষারপাত আরম্ভ হইল; স্বামিজী ঘর ছাড়িয়া বাহরে আসিতে 
পারিতেন না। হিমালয়ের প্রখর শীত তাঁহার অসহ্য বোধ হইতে লাগল । অবশেষে 
১৯০১ সালের ২৪শে জানুয়ারী তান বেলুড মঠে ফিরিয়া আস্লিলন। মগের 
কার্য-প্রণালী যথানয়মে চলিতোছিল। প্রত্যহ রন্চাঁরগণ ব্যায়াম, 'বাবিধ 
শাস্তালোচনা, ধ্যান, সাধনাঁদ নিয়মিতর্পে কাঁরতেছিলেন। স্বাঁমজীর আগমনে 
তাঁহাদের কর্মোৎসাহ যেন শতগণ বাড়িয়া গেল। তান নবীন সন্ন্যাপী সম্প্রদায়ের 
ত্যাগ. বিবেক, বৈরাগা, উৎসাহ ইত্যাদি লক্ষ্য কারয়া পরম পাঁরতুষ্ট হইলেন 
কখনও কখনও অবসর মত আলোচনা-সভায় স্বয়ং উপাস্থত থাঁকয়া শিক্ষাদানের 


মানবামন্র বিবেকানন্দ ২৩৯ 


সঙ্গে সঙ্গে ভাঁবষ্যং সম্বন্ধে অনেক আভমত ব্যস্ত করিতেন। ইতোমধ্যে ঢাকা 
হইতে স্বামজীর নিকট প্রত্যহ আহ্বানসূচক পন্ত আসতে লাগল। স্বাঁমজীর 
মাতা-ঠাকুরাণী পূর্ব হইতেই পূর্ববঙ্গ ও আসামের তীর্থগুলি দর্শন কারবার 
জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। উহা স্মরণ কাঁরয়া জননী ও তাঁহার সাঁঙ্গান- 
গণসহ স্বামিজী ঢাকা গমন কারবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। স্বামজীর দৌহক 
অবস্থা দিন দন খারাপ হইতোছিল; 'িন্তু সোঁদকে ভ্রুক্ষেপ না কাঁরয়াই ১৮ই 
মার্চ কতিপয় সন্ন্যাসী-শিষ্য সঙ্গে লইয়া 1তাঁন ঢাকা যাত্রা কাঁরলেন। জ্টীমার 
গোয়ালন্দ হইতে নারায়ণগঞ্জে পেপীছবামান্র, টাকা অভ্র্থনা-সামাতর কয়েকজন 
ভদ্রলোক তাঁহাকে অভ্যর্থনা কারলেন। অবশেষে অপরাহে যখন দ্রেণ স্টেশনে 
প্রবেশ কারল, তখন স্থানীয় বিখ্যাত উকীল ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ ও গগনচন্দ্র ঘোষ 
জনসাধারণের পক্ষ হইতে স্বাঁমজীকে অভ্যর্থনা কারলেন। সহজ সহত্্র ব্ান্ত 
ববেকানন্দের দর্শনকামনায় স্টেশনে সমবেত হইয়াঁছলেন, তাঁহারা স্বামিজীর 
দৃজ্টিপথে পতিত হইবামান্র “জয় রামকৃষ্ণ” ধ্বনিতে স্টেশন মুখারত কারয়া 
তুলিলেন। অশ্বশকটে আরোহণ করাইয়া, বিরাট শোভাযাত্রা সহকারে স্বামিজনীকে 
স্থানীয় প্রাসদ্ধ জমিদার মোহিননমোহন দাস মহাশয়ের ভবনে লইয়া যাওয়া হইল। 
কয়েকাঁদন পর বুধাস্টমী উপলক্ষে ব্রহ্মপুত্র স্নানের জন্য স্বাঁমজী ঢাকা হইতে 
নৌকাযোগে লাঙ্গলবন্দ আভমুখে যাত্রা কারলেন। ২৫শে মার্চ জননী ও অন্যান্য 
মাহলাবৃন্দ নারায়ণগঞ্জে আসিয়া স্বামিজীর সাঁহত যোগদান কাঁরলেন। সদলবল 
লাঙ্গলবন্দে উপনীত হইয়া রহ্গপুত্রের পাঁবন্র সাললে অবগাহন কাঁরয়া স্বাঁমজশ 
আনন্দিত হইলেন। রাত্রিতে স্বাঁমজীর একটু জবর হইল। যাহা হউক, ?তাঁন 
নার্বঘ্নে ঢাকায় 'ফাঁরয়া আসিলেন। 
টাকায় অবস্থানকালে প্রত্যহ বহ ব্যন্তি তাঁহার নিকট আশীর্বাদ ও উপদেশ- 
প্রার্থী হইয়া আগমন কারিতেন। স্বাঁমজশ প্রায় সর্বদাই তাঁহাঁদগকে সাদরে গ্রহণ 
করিয়া শিষ্টালাপে পরিতুষ্ট করিতেন। অপরাহে প্রায় দুই তিন ঘণ্টাকাল ত্যাগ, 
বৈরাগা, কর্ম যোগ, ভক্তি, জ্ঞান ইত্যাঁদ 'বাবধ বিষয় আলোচনা করিতেন। স্বামিজীর 
মধুর ব্যবহার, বিনম্র বচনে সকলেই মুগ্ধ হইতেন। 
শাঁক্ষত সম্প্রদায়ের আগ্রহে ও অনুরোধে স্বাঁমজশী ঢাকায় দুইটি 
বন্তৃতা প্রদান করেন। ৩০শে মার্চ স্থানীয় উকীল রমাকান্ত নন্দীর সভাপাঁতত্বে 
জগন্নাথ কলেজে একটি সভা আহত হয়। স্বামজী প্রায় দুই সহম্ত্র শ্রোতার 
সম্মূখে ইংরেজী ভাষায় "আম কি শাখয়াছ ?, এই বিষয়ে একঘণ্টা কাল বন্তৃতা 
কাঁরলেন। তৎপর দিবস পোগজ স্কুলের সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণে প্রায় তিন সহম্্র শ্রোতার 
সম্মুখে 'আমার জল্মপ্রাপ্ত ধর্ম” সম্বন্ধে দুই ঘণ্টাকাল একটি বন্তৃতা প্রদান করেন। 
শ্রোতৃগণ স্বামিজীর বন্তৃতার সম্মোহিনী শাল্ততে যেন আবিষ্ট হইয়া গল্্ম-গ্ধবং 
নিস্তব্ধ ছিলেন। উভয় বন্তৃতাতেই স্বামিজী ব্রাহ্মসংস্কারকগণের অবলম্বিত কাধ 
প্রণালশর তর প্রতিবাদ করেন। এই সংস্কারকসম্প্রদায় যে আমাদের ধর্মের মধ্যে 
খম্টানী ভাব চালাইবার বিশেষ পক্ষপাতী এবং মূর্তিপূজাকে একান্ত দোযাবহ 
উত্তমরূপে অনুসন্ধান না কাঁরয়া একেবারে হিন্দ্ধর্মকেই একটা ভ্রম-প্রমাদের 
সমষ্টি বালয়া স্থির করিয়া লইয়াছেন। মৃর্তপূজা সমর্থনকল্পে স্বামিজী তাঁহার 
বিশেষে উহার প্রয়োজনীয়তার পক্ষে তানি য্যন্তজা্ বিস্তার কাঁরয়াছেন; কিন্তু 
শেষোল্ত বন্তুতাটর উপসংহদর তিনি মর্মস্পর্শ ভাষায় যাহা বলিয়াছলেন, তাহা 


২৪০ বিবেকানন্দ চারিত 


হিন্দ, ও ব্রাহ্ম সকলেরই বিশেষভাবে প্রাণধান কারবার বিষয়। স্বাম্জী বাঁলিয়াছেন, 
“এই 'মৃত্পূজার ভিতরে নানাবিধ কুৎসতভাব প্রবেশ কারয়া থাকলেও আম 
উহার নিন্দা কার না। যাঁদ সেই মূ্তিপৃজক ব্রাহ্মণের পদধূল আম না পাইতাম, 
তবে আমি কোথায় থাকতাম! যে সকল সংস্কারক মৃ্তিপৃজার নিন্দা করিয়া 
থাকেন, তাঁহাদগকে আম বাঁল, “ভাই, তুমি যাঁদ নিরাকার উপাসনার যোগ্য হইয়া 
থাক, তাহা কর, কিন্তু অপরকে গাল দাও কেন? সংস্কার কেবল পুরাতন 
জীর্ণ সংস্কার মান্র। জীর্ণসংস্কার হইয়া গেলে আর উহার প্রয়োজন কি ? সংস্কারক- 
দল এক স্বতন্ত্র সম্প্রদায় গঠন কাঁরতে চান। তাঁহারা মহৎ কার্য কারয়াছেন। 
তাঁহাদের মস্তকে ভগবানের আশীর্বাদ বর্ধত হউক; কিন্তু তোমরা আপনা'দগকে 
পৃথক কাঁরতে চাও কেন? 'হন্দ নাম লইতে লাঁজ্জত হও কেন 2” 

বাঙ্গলার সংস্কারকগণের স্বজাতি ও স্বধর্ম াবদ্বেষ দোখয়া বশ্বপ্রোমক 
সন্ন্যাসী কতবারই না ক্ষৃত্ধ হৃদয়ে বালয়াছেন, “আমরা তো উহাঁদগকে কোড়ে 
লইবার জন্য বাহ বস্তার কারয়া আছ, উহারাই যে আসবে না, তাহার আমরা 
ক করিব ?” কন্তু পাঁরতাপের বষয় যে, আসা দূরে থাক্‌, বরং কোন কোন 
বাহ্মনেতা তাঁহার প্রভাব ও প্রাতপাত্তিতে প্রাতহত হইয়া ঈর্ষাবষতিস্তীচন্তে শূরু- 
কর্মা সন্ন্যাসীর অমল-ধবল চাঁরন্রে কলঙ্কারোপ করিতেও 'বন্দঃমান্র লাঁজ্জত হন 
নাই। যাহারা দিজেদের মধ্যে পরস্পর বিবাদ কাঁরয়া এক আতি জঘন্য লজ্জাকর 
সাহিত্য সাম্ট করিয়াছেন, স্বামী বিবেকানন্দের প্রাত যে তাঁহারা অসয়া-পরবশ 
হইবেন, ইহা তো স্বাভাবিক; কিল্তু যাহা স্বাভাবিক, তাহাই সঙ্গত নয়, অথচ 
ঈর্ষ প্রকাশ ভিন্ন অক্ষম আর 'কি-ই বা আঁধক কাঁরতে পারে? 

অপরাঁদকে স্বাঁমজী, যে সমস্ত ব্যন্তি আমাদের প্রত্যেকাট কুসংস্কার ও গ্রাম্য 
আচার ইত্যাঁদর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করিয়া এগুলি সমর্থন করিতে চোষ্টত হন, 
তাঁহাঁদশের সহিতও একমত হইতে পারেন নাই। স্বামজী বলেন, “ইহাদের 
আতরিন্ত দল প্রাচীন সম্প্রদায়, যাহারা বলেন, আমি তোমার অত শত বুঝি না, 
বুঝতে চাহিও না, আমি চাই ঈশ্বরকে, আম চাই আত্মাকে, চাই জগৎকে ছাড়িয়া 
»ুখ-দুঃখকে ছাড়িয়া উহার অতাঁত প্রদেশে যাইতে। যাহারা বলেন, ি*বাস 
সহকারে গঞ্গাস্নানে মুক্তি হয়; যাহারা বলেন, শিব, রাম প্রভাতি যাহার প্রাতিই 
উকাকেন ইবরার উপারনা কিরে হই পাকে জামিনে 
প্রাচীন সম্প্রদায়ভুন্ত।” 

তাঁহার ঢাকায় অবস্থানকালন একাঁদন জনৈকা বারবনিতা, 'বাবধ অলঙ্কারে 
সূসাঁজ্জতা হইয়া তাহার মাতার সাঁহত স্বাঁমজঈর দর্শনাকাঁওক্ষণী হইয়া আগমন 
কাঁরয়াছল। তাহারা অশ্ব-শকট হইতে অবতরণ কাঁরয়া দর্শন কামনা কাঁরলে 
উপাঁস্থত ভন্তবৃন্দ অনেকেই ইতস্ততঃ কাঁরতে লাগিলেন। স্বামজণী এই সংবাদ 
পাইয়া তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে তাঁহার নিকট আসবার আদেশ 'দলেন। তাহারা 
স্বামিজনকে প্রণামান্তে দণ্ডায়মানা হইলে স্বামিজী স্নেহপূর্ণেদ্বরে তাহাদিগকে 
আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। দু'একটি কথার পর নর্তকশীর জননখ, 
তাহার কন্যা হাঁপান রোগগ্রস্তা বলিয়া স্বাঁমজশীর নিকট কিছ: উঁধধ ও আশপর্বাদ 
1ভক্ষা করিল। স্বামিজী সহানূভূ'তিমি শ্রত ব্যাথত-কর্ণার্দুক্বরে বাঁললেন, নমো, 
দেখ আমি নিজেই হাঁপানি রোগে ভূগিতোছ, নিজের ব্যাধই আরোগ্য করিতে 
পাঁর না। আমার ইচ্ছা হয়, তোমার ব্যাঁধ আরোগ্য হউক, যাঁদ ক্ষমতা থাঁকিত, 
তাহা হইলে কাঁরিতাম।” স্বামিজণীর বালকের ন্যায় সরল স্নেহপূর্ণ বচনে রমণী- 
দবয় ও উপাঁস্থত দর্শকবন্দ মোহত হইলেন। তাহারা অবশেষে স্বামিজীর 


ঠে 


মানবামত্র বিবেকানন্দ ২৪১ 


আশীর্বাদ গ্রহণে ধন্যা হইয়া বিদায় গ্রহণ কারল। 

স্বামিজী ছততমার্গের বিরোধী ছিলেন এবং সকলের হস্ত হইতে খাদ্যদুব্য গ্রহণ 
কাঁরতেন বাঁলয়া ঢাকার অনেক গোঁড়া হিন্দ আপাতত প্রকাশ কাঁরতেন। স্বামিজী 
সি ৮১৯-০১০০ ৭-০৮৮৫০৫ 
আমার আবার জাতাবচার ও আচার-ীনয়ম কি? শাস্ত বালতেছেন, সন্ন্যাস 
মাধুকরা ভিক্ষা কাঁরয়া জীবনধারণ কাঁরবে, এমনাক, ভন্নধর্মাবলম্বীর গৃহ হইতে 
খাদ্যদ্রব্য ভিক্ষা কারতে সন্ব্যাসীর পক্ষে নিষেধ নাই।” 

ঢাকা হইতে স্বাঁমজী সাধু নাগমহাশয়ের জন্মভূমি দেওভোগ দর্শনার্থে গমন 
করেন। নাগমহাশয় ১৮৯৯ সালের ডিসেম্বর মাসেই দেহরক্ষা কাঁরয়াছলেন। 
ইতিপূর্বে স্বামজী দেওভোগে আগমন কাঁরবেন বাঁলয়া প্রাতশ্রুত ছিলেন, এতাঁদনে 
তাঁহার সে সঞ্কম্প পূর্ণ হইল; কিন্তু আজ আর নাগমহাশয় নাই! যাঁদ 'তাঁন 
জাবত থাকিতেন, তাহা হইলে আজ তাঁহার কত আনন্দ হইত! দেওভোগে 
উপস্থিত হইয়া স্বামিজীর সেই তপস্বী জনকতুল্য সাধুর কত পুণ্যস্মৃতিই না 
মনে পাঁড়ল!! প্‌ণ্যচারিত খাঁষর সাধনকুটীরে উপনীত ত হইয়া বিবেকানন্দের হূদয় 
শ্রদ্ধাসম্দ্রমে ভরিয়া উঠিল। আর সতাঁ সাধৰী নাগমহাশয়ের সহধার্ণী, আজ 
তাঁহার আনন্দের পারসঈমা নাই ! তাঁহার ইম্টদেবের 'দ্বিতীয়-ীবগ্রহ-স্বরূপ স্বামিজী 
তাঁহার কুটনরে আতাঁথ! কেমন কাঁরয়া তাঁহার অভ্যর্থনা কাঁরবেন, কি দিয়া তাঁহাকে 
পারতৃপ্ত করিবেন যেন বাঁঝয়া উাঁঠতে পাঁরিতেছেন না। শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রিয়তম 
পার্ধদদের সেবার জন্য ভা্ত ও উল্লাসে গদগদ হইয়া 'বাবিধ প্রকার অন্নব্যঞজন প্রস্তুত 
কাঁরতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইত্যবসরে স্বামজী সদলবলে পন্কারণীতে স্নান কাঁরতে 
চ?ললেন, বালকের ন্যায় বম্প প্রদান কাঁরয়া সাঁতার দিতে লাগিলেন, জল 'ছটাইয়া 
কীঁড়া-কৌতুক কারতে লাগলেন। এ দৃশ্য দেখিয়া কে মনে কাঁরবে যে, ইনি সেই 
বেদাল্তদুন্দভিনাদে জগংকম্পনকারী কীতিমান সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ, এ যে সেই 
শ্রীরামকৃষ্ণের বড় আদরের ফিশোরবয়স্ক চপল বালক! স্নানান্তে স্বামিজণ ননাদ্রুত 
হইলেন। নিদ্রা_গভীর নিদ্রা; বহাঁদন পর পল্লীর নিভৃত কোলে আসিয়া আজ 
বিবেকানন্দ সুষুস্তিলাভ কাঁরলেন! অনেকাঁদন তাঁহাব স্মনিদ্রা হয় নাই। কেমন 
কাঁরয়া হইবে? 'দবসের কর্ম-কোলাহলের অবসানে যখন তিনি শয্যায় যাইতেন, 
তখনই কত িন্তা হৃদয়ে জাগিয়া উাঠিত। সমগ্র ভারতের দুঃখ, দৈন্য, অধঃপতনের 
শোচনীয় চিত্রগালি একে একে তাঁহার মানসপটে উাঁদত হইত। 'বি*বজোড়া 
বশ্রামের সেই শান্তস্তব্ধক্ষণে তাঁহার ব্যথিত চিত্তে কি বেদনাবহ আলোড়ন! 'বানিদ্ 
নয়নে বিবেকানন্দ ভাবিতেন, “তোমার দুঃখ মোচনের জন্য কি করিব মা! হায়, 
ভারতসন্তান আত্মবিস্মৃতি, এত ডাঁকিয়াও যে সাড়া পাই না মা! পাঞ্জাব, বাগ্গলা, 
বোম্বাই, মাদ্রাজ, যৌদকে তাকাই, সেইদিকেই যে জরাজপর্ণ স্থাবর অবস্থা । জাতির 
এই জড়ত্ব ভাঁঙ্গব, 'এই চেষ্টায় প্রাণ দিব, সকলকে উীন্তিষ্ঠত জাগ্রত অভয়বাণী 
শৃনাইব, নৈরাশ্যের ঘনান্ধকারের মধ্যেও আশার আলোক আনতে চেষ্টা কারব; 
চেষ্টা উদাম ব্যর্থ হউক, শতবার বিফল হউক. উদ্দেশ্য ছাড়ব না।” এ চিন্তাভার 
যাহার মাঁস্তচ্কে, তাঁহার কেমন কাঁরয়া স্বানদ্রা হইবে? 

বেলা আড়াইটার সময় সূগ্ভোখিত বিবেকানন্দ জাগ্রত হইয়াই আহারের 
অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। সমস্তই প্রস্তৃত. কেবল তাঁহার বিশ্রামের ব্যঘাত না 
হয়, সেইজন্যই সকলে অপেক্ষা কারতেছিলেন। বহদন পর তাঁহার সুনিদ্রালাভ 
হইয়াছে বাঁলয়া আনন্দপ্রকাশ করতে করতে প্রবেকানন্দ আহারে বাঁসলেন। 
ক্ষুধিত বালকের ন্যায় আগ্রহসহকারে ভোজন কাঁরয়া তান পরম তৃপ্তি লাভ 


২৪২ ববেকানন্দ চারত 


করিলেন। অতঃপর নাগমহাশয়ের সহধার্মণী কর্তৃক প্রদত্ত বস্ধরখানি বহু মান- 
সহকারে মস্তকে জড়াইয়া আনন্দ কাঁরতে করিতে ঢাকায় ফিরিয়া আসিলেন। 
বেলুড় মঠে ফিরিয়া আসিয়া স্বামিজী বহুবার সন্যাসী ও ব্রহ্গচারগণকে 
দেওভোগের গল্প শহনাইয়া আনন্দানূভব .কারিতেন। 

একাঁদন ধর্মোল্মত্ততা সম্বন্ধে আলোচনাপ্রসঙ্গে স্বাঁমজন বালিয়াছিলেন, “ঢাকার 
মোঁহনীবাবূর বাঁড়তে একাঁদন একট ছেলে একখানা কার ফটো এনে আমায় 
দেখালে ও বললে, 'মহাশয়, বলুন ইনি কে ? অবতার কি না?” আম তা'কে অনেক 
বুঝিয়ে বল্‌লঃম, তা বাবা আমি কি জানি।' তিন চারবার বললেও সে ছেলোটি 
দেখুলুম, কিছুতেই তার জেদ ছাড়ে না। অবশেষে আমাকে বাধ্য হয়ে বলতে 
হ'ল, 'বাবা এখন থেকে ভাল করে খেও দেও, তাহলে মাঁষ্তচ্কের বিকাশ হবে, 
পুষ্টিকর খাদ্যাভাবে তোমার মাথা যে শুঁকয়ে গেছে ।' একথা শুনে বোধ হয় 
ছেলেটির অসন্তোষ হয়ে থাকবে! তা" ক করূব বাবা, ছেলেদের 'এরুপ না 
বললে তা'রা যে ব্লমে পাগল হ'য়ে দাঁড়াবে । গুরুকে লোকে অবতার বলতে 
পারে, যা" ইচ্ছে তাই বলে ধারণা করবার চেম্টা- করতে পারে; কিন্তু ভগবানের 
অবতার যখন তখন যেখানে সেখানে হয় না। এক ঢাকাতেই শুনলাম, তিন 
চারটি অবতার দাঁড়য়েছে।” 

ঢাকা হইতে স্বাঁমজী কামাখ্যা পীঠ ও চন্দ্রনাথ দর্শনে যাত্রা করিলেন। 
পাঁথমধ্যে গোয়ালপাড়া ও গৌহাটীতে কয়েকাঁদন বিশ্রাম কাঁরতে হইল । গৌহাটীতে 
্বামিজ তিনটি বন্তৃতা প্রদান করেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় যোগ্য ব্যান্তর অভাবে 
উহার কোন অন্ালাঁপ লওয়া হয় নাই। 

ঢাকাতেও স্বামীর শরীর ভাল 'ছিল না। রোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে 
লাগল । উন্দ্রনাথ হইতে স্বামজী যখন গোহাটীতে ফিরিয়া আসলেন, তখন 
তাঁহর অবস্থ। এত মন্দ যে, সঙ্গীয় ভন্ত ও শিষ্যমশ্ডলশ সমাধক চান্তিত হুইয়া 
পাঁড়লেন। শিলংয়ের আবহাওয়া স্বাঁমজীর স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল হইবে 
[বিবেচনা করিয়া সকলেই তাঁহাকে শিলং যাইবার জন্য অনুরোধ কাঁরলেন। স্বামজী 
স্বীকৃত হইয়া সদলবলে গৌহাটী হইতে ?শলং আভমুখে যান্না কাঁরলেন। 

আসামের তদানধল্তন চশফ কাঁমশনার ভারতাহতৈষা স্যর হেনরী কটন, 
স্বামিজর আগমন সংবাদে তাঁহার দর্শন কামনায় ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। কটন 
সাহেবের অনুরোধে স্বাঁমজী একাঁদন একটি বন্তৃতা প্রদান কাঁরলেন। স্থানীয় 
ইউরোপণয়গণ সকলেই সভায় সমবেত হইয়াছিলেন ও দেশীয় শাক্ষিত সমাজের 
প্রত্যেকেই আগ্রহসহকারে সভায় যোগদান কাঁরয়াছিলেন। বন্তৃতান্তে কটন সাহেব 
স্বামিজীকে কৃতজ্ঞতার সাঁহত ধন্যবাদ প্রদান কাঁরলেন। সাহেবগণ একবাক্যে 
বাঁলতে লাগলেন, ভারতীয় শিক্ষা ও সভ্যতার এমন সন্দর ও যাস্তপূর্ণ ব্যাখ্যা 
তাঁহারা কুন্রাঁপ শ্রবণ করেন নাই। 

সার হেনরী কটন পূর্ব হইতেই স্বামিজীর সম্বন্ধে অনেক সংবাদ 
জানতেন এবং স্বদেশপ্রোমক সন্ন্যাসীর বন্তৃতাঁদ পাঠ কাঁরয়া যথেম্ট শ্রদ্ধা- 
সম্পন্ন হইয়াছিলেন। একাঁদন "তান স্বামিজীর আবাসস্থলে তাঁহার সাঁহত দেখা 
কাঁরতে আসলে রুথাপ্রসঙ্গে কটন সাহেব বাঁললেন, “স্বাঁমজী! ইউরোপ- 
আমোঁরকার প্রীসদ্ধ স্থানসমূহ পাঁরদর্শন করিয়া অবশেষে আপাঁন এই জঙ্গলে 
ক দোখতে আিয়াছেন 2” স্বাঁমজী উচ্চহাস্য সহকারে তাঁহাকে বাহপাশে 
জড়াইয়া ধাঁরয়া বাললেন. “আপনার মত ধাঁষ যেখানে বাস করে, তাহা তীর্থস্থান, 
আমি তীর্থদর্শনে আঁসয়াছি।” স্বামিজী ও কটন সাহেবের হাস্য-পারহাস 
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সহকারে সরলভাবে কথোপকথন শ্রবণ কারয়া উপাষ্থত সকলেই মনে কারতে 
লাগলেন যে, উভয়ের সাঁহত কতকালের পারচয়, সত্কোচ বা সম্দ্রমের কোন ভাব 
নাই, যেন দহাটি বাল্যবন্ধ; বহুকাল পর একন্র হইয়াছেন। স্বাঁমজীর দৌহক 
অবস্থা দেখিয়া কটন সাহেব স্থানীয় ?সাঁভল সার্জন সাহেবকে তাহার 'চাঁকৎসার্থ 
নষুস্ত কারলেন। তিনি প্রত্যহ দুইবেলা স্বাঁমজীর তত্বাবধান কাঁরতে লাগলেন। 

'শলং স্বাস্থ্যকর স্থান হইলেও স্বামিজীর স্বাস্থ্যোন্নীতর কোন লক্ষণ দেখা 
গেল না, বরং উত্তরোত্তর অবস্থা খারাপ হইতে লাগল । একাঁদন রাঘততে এত 
বেশশ *বাসকষ্ট উপাস্থত হইল যে, তাঁহার শিষ্যবৃন্দ ভগ্নহ্‌দয়ে প্রাতমূহূর্তে 
দেহত্যাগের আশঙ্কা কাঁরতে লাগলেন। স্বামজও যেন জাঁবনের আশা ত্যাগ 
করিয়া আতিকম্টে বালিশের উপর ভর দিয়া শেষ শ্বাস পতনের জন্য অপেক্ষা 
কারতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর আপন মনেই বালয়া উাঠিলেন, “যাঁদ দেহত্যাগ্ই 
হয় তাহাতেই বা কি? আম জগৎকে বহূবর্ধ চিন্তা কারবার মত উপকরণ 
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ক্রমে রান্র-গভনর রাত্র, যল্দরণার িছনমান্র উপশম হইল না। জনৈক বাল- 
চার উভযহস্তে তাহার মস্তক সরলভাবে ধারয়া দাঁড়াইয়া আছেন! মহাপ্যরষের 
এই রোগযন্নণা প্রত্যক্ষ কাঁরয়া তাঁহার হৃদয় শতধা 'বিদর্ণ হইতৈ লাগল, কি 
কাঁরলে এ যন্ত্রণার উপশম হয়! সরল, ভীন্তমান বালক কাতরভাবে প্লীভগবচ্চরণে 
প্রার্থনা করিতে লাগলেন যে, “হে ভগবান দয়া করিয়া এই রোগভার আমাকে 
অর্পণ কর, স্বামিজী সুস্থ হইয়া উঠুন!” সহসা স্বামজীর পদ্মপলাশলোচনদ্বয় 
উন্মীলিত হইল। করুণার দৃষ্টিতে বালকের 'দকে চাঁহয়া বাঁললেন, “বৎস! 
আঁম যে দখকম্ট ভোগ কারবার জন্যই দেহধারণ কাঁরয়াছ, অধশর হইও না” 
প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে স্বামিজী অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইলেন, *বাসকম্ট অন্তাহ্হত 
হইল। উৎকশ্ঠিত শিষ্গণ সমূহ বিপদ হইতে উদ্ধার পাইয়া কথণিৎ নাশ্চন্ত 

ন। 

পূর্ববঙ্গ ও আসাম ভ্রমণ সমাপ্ত করিয়া স্বামিজী বেলুড় মঠে ফিরিয়া 
আসিলেন। বহুমূত্ররোগে স্বামিজী পূর্ব হইতে ভুগতোছলেন; এক্ষণে তাহার 
ফলস্বরূপ শোথ দেখা দিল। শাঁঙ্কত গুরভ্রাতাগণ সত্বর সচীকংসার বন্দোবস্ত 
কাঁরলেন এবং সর্বপ্রকার কার্য হইতে তাঁহাকে অবসর গ্রহণ কারবার জন্য অনুরোধ 
কাঁরতে লাঁগলেন। তাঁহাদের আগ্নহাতিশয্যে স্বামিজী প্রচারকার্য পারত্যাগ 
কাঁরয়া মঠে অবস্থান কারতে লাগিলেন, কাঁবরাজন চিকিৎসা চলতে লাগল । 
কাবরাজশ ওঁষধ-সেবনে কিছ? কিছু উপকার হইতে লাগিল বটে, কিন্তু সামান্য 
জড়দেহের জন্য চিকিৎসকের আজ্ঞান্বতর্শ হইয়া কঠোর নিয়ম প্রাতপালন করা 
তাঁহার পক্ষে অতাঁব কষ্টকর হইয়া দাঁড়াইল। কেহ তাঁহাকে উষধে রোগের উপশম 
হইতেছে কনা প্রশন কাঁরলে, উত্তর কাঁরতেন, “উপকার অপকার জান না। 
গুরুভাইদের আজ্ঞা পালন করে যাচ্ছি!” তাঁহার শারীরিক অসুস্থতার জন্য সকলেই 
বিমর্ষ এ দশ্য দেখিয়া স্বামিজী সময় সময় বচলিত হইতেন। হাস্য-কৌতুকালাপে 
সর্বদাই প্রমাণ করিতে চেষ্টা কারতেন যে, তাঁহার ব্যাঁধ সকলে যেরূপ ভাবিতেছেন, 
৮১৯ তাঁহার জন্য অপরে কম্টানূভব কাঁরবে, ইহা তাঁহার 
একান্ত অনাঁভপ্রেত ছিল 

এই বরা ভারা িতভাদীাকালটি ইভ 
কারতেন। স্বাঁমজশ প্রত্যেকের সাহত আলাপ করিয়া*খমোপদেশ প্রদান কাঁরতেন, 
দেশের কল্যাণ কামনায় সোবত গ্রহণ কারবার জন্য যবকবন্দকে উৎসাহিত 
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করিতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছান্রগণ আসলে তো কথাই নাই, স্বামজা প্রবল 
আগ্রহের সাঁহত তাঁহাঁদগের সম্মুখে ওজস্বিনী ভাষায় শান্তসাধনার মাহমা কীর্তন 
কাঁরতেন; সবল, শান্তমান, জতৌন্দুয় হইবার জন্য প্রত্যেককে ব্যান্তগতভাবে 
উপদেশ প্রদান কাঁরতেন। 'কখনও কখনও -ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধাঁরয়া তান দেশের 
দুর্দশা ও তাহার প্রাতিকারোপায় সম্বন্ধে শীক্ষত ঘুবকবৃন্দের সাহত আলোচনা 
কাঁরতেন। এইরূপ আলোচনা স্বাস্থ্যের পক্ষে আঁনমষ্টকর জানয়া অনেক সময়ে 
তাঁহার গুরু্রাতাগ্গণ উহা হইতে তাঁহাকে ?নবৃত্ত কারবার চেষ্টা পাইতেন; কোনাঁদন্‌ 
স্বামিজ তাঁহাদের অনুরোধে নিরস্ত হইতেন, আবার কখনও বা বিরান্তর সাহত 
বালতেন, “রেখে দে তোর নিয়ম [ফয়ম! এদের মধ্যে যাদ একজনও ঠিক ঠিক 
আদর্শ জীবন যাপন করবার জন্য প্রস্তুত হয়, তাহলে আমার সমস্ত শ্রম সার্থক! 
পরকল্যাণে হ'লই বা দেহপাত, তাতে কি আসে যায়! চুপ করে ঘরের দোর বন্ধ 
করে বেচে থেকেই বা ফল ক? এরা কত দূর থেকে কত কম্ট করে আমার দু'টো 
কথা শুনবার জন্য এসেছে, আর অমনি অমাঁন ফিরে যাবে 2 তোরা যা" পারিস 
কর, আম জড়ের মত চুপ করে বসে থাকৃতে পারবো না।”» এখনও এই সমস্ত 
সৌভাগ্যবান যুবকগণের অনেকেই স্বামিজীর অপার দয়া, সস্নেহ ব্যবহারের কথা 
কৃতভ্ভাচত্তে ব্যস্ত করিয়া থাকেন। পাঁতিত, অধম, দুর্বল বাঁলয়া স্বামিজনী কাহাকেও 
উপহাস বা অবন্কা করতেন না। তাঁহার দৃষ্টিতে কেহই অনাঁধকারী বাঁলয়া 
[বিবেচিত হইত না। কেহ কেহ অতাঁতের অনাচার ব্যন্ত করিয়া অনুতাপ কাঁরলে 
স্বামজী ভর্খসনা করিয়া বাঁলতেন, “ছঃ, তুমি আপনাকে দুর্বল বা দোষযক্ত 
মনে করিতেছ কেন? যাহা কাঁরয়াছ ভালই কাঁরয়াছ, এক্ষণে আরও ভাল হও ।”” 
যাঁহারা জীবনে অল্ততঃ একবারও এই মহাপুরূষকে দর্শন করিয়াছেন, ক্ষণকালের 
জন্যও আহার শ্রীমুখাঁবগাঁলত আশা ও ভরসার বাণণ শ্রবণ কারয়াছেন, তাঁহাদের 
অনেককেই আমরা বহ্বার বলিতে শুনিয়াছি, “কত বড় বড় পাণ্ডিত, বস্তা, সাধ্‌- 
সন্ন্যাসী দোখলাম, কিন্তু বিবেকানন্দের ন্যায়' সহ্‌দয় ব্যথার ব্যথী, দরিদ্র পাঁতত 
কাঙ্গালের বন্ধু আর একজনও এ পর্যন্ত চোখে পাঁড়ল না।” 

'ববেকানন্দের মত ব্যান্তিকে সর্বপ্রকার পাঁরশ্রম হইতে বিরত রাখা বাস্তবিকই 
অসাধ্য ব্যাপার ছিল। অন্য কোন কথা দূরে থাক, এইকালে তানি একমান্র পুস্তক 
অধ্যয়ন-কল্পে যে কি কঠোর পরিশ্রম করিতেন, তাহা ভাবতে গেলেও অবাক হইতে 
হয়। 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ' সঙ্কলায়তা শরৎচন্দ্র চক্রবতরঁ উত্ত পুস্তকে 'লিখিয়াছেন, 
“কাঁবরাজী ওষধের কঠোর নিয়ম পালন কাঁরিতে গিয়া, স্বামিজীর এখন আহার 
শনদ্রা নাই এবং নিদ্রাদেবী তাঁহাকে বহুকাল হইল একর্‌প ত্যাগ কাঁরয়াছেন: কিন্ত 
এই অনাহার অনিদ্রাতেও স্বামিজীর শ্রমের বিরাম নাই। কয়েকদিন হইল মঠে নূতন 
1€100010796019 11091010102 কেনা হইয়াছে । নৃতন ঝকঝকে বইগ্াঁল 
দেখিয়া শিষ্য স্বাঁমজণীকে বাঁলল, 'এত বই এক জনবনে পড়া দুর্ঘট।, শষ্য তখনও 
জানে না যে. স্বাঁমজী এ বইগুইীলর দশখন্ড ইতিমধ্যে পাঁড়য়া শেষ কাঁরয়া একাদশ- 
খণ্ডখানি পাঁড়তে আরম্ভ করিয়াছেন। 

স্বামজী। কি বলছিস? এই দশখানি বই থেকে আমায় যা ইচ্ছা জিজ্ঞাসা 
কর, সব বলে দেব। 

শিষ্য অবাক হইয়া জিজ্ৰাসা করিল, 'আপাঁন কি এই বইগুল সব পাঁড়য়াছেন ?, 

স্বামিজী। না পড়লে কি আর বলাঁছি? 

অনন্তর স্বাঁমজীর আদেশ পাইয়া শিষ্য এ সকল প7স্তক হইতে বাছিয়া 


মানবামন্র বিবেকানন্দ ২৪৫ 


স্বাঁমজী এ বিষয়গুলির পুস্তকানবদ্ধ মর্ম তো বাঁললেনই, তাহার উপর স্থানে 
স্থানে এ পুস্তকের ভাষা পর্যন্ত উদ্ধৃত কাঁরয়া বালতে লাগলেন। শিষ্য এ বৃহৎ 
দশখণ্ড পৃস্তকের প্রত্যেকখানি হইতেই দুই একাঁট বিষয় জিজ্ঞাসা কাঁরল এবং 
স্বামজীর অসাধারণ ধী ও স্মৃতিশীন্ত দেখিয়া অবাক হইয়া বইগুল তুলিয়া 
রাখিয়া বাঁলল, ইহা মানৃষের শীন্ত নয়।' 

স্বামিজণী। দেখল, একমাত্র ব্রহ্মচর্য পালন ঠিক ঠিক করতে পার্লে, সমস্ত 
বিদ্যা মুহূর্তে আয়ন্ত হয়ে যায়-শ্রতধর, স্মাতিধর হয়। এই ব্রহ্মচর্মের অভাবেই 
আমাদের দেশ ধ্বংস হয়ে গেল । 

ক্রমে জুলাই ও আগম্ট মাস আতবাহিত হইল । স্বামিজীর স্বাস্থ্য এই কালে 
পূর্বাপেক্ষা কিছুটা উন্নত হইয়াছিল। তানি প্রত্যহ প্রভাতে ও সন্ধ্যায় মঠ হইতে 
বড় রাস্তায় ভ্রমণে বাহর্গত হইতেন। এইরূপ ভ্রমণকালে কখনও কখনও তাঁহার 
গুর্ভ্রাতা বা শিষ্যগণ সঙ্গী হই্তেন, স্বামজী তাঁহাদের সাঁহত নানাপ্রকার 
আলোচনা কাঁরতেন, কখনও বা গভীর চিন্তায় মগ্ন হইয়া সঙ্গীদগের সাহত 
উদাসীনবৎ ব্যবহার করিতেন । মঠের সন্ন্যাস ও ব্রক্ষচারগণের পক্ষে স্বামিজীর 
নিরন্তর উপাঁস্থাতই একাধারে প্রচুর শিক্ষালাভ ও নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের বিষয় 
ছিল। তিনি কখনও বা মঠের গৃহস্থালী সম্বন্ধীয় কোন কোন কর্ম স্বহস্তে 
সম্পাদন কারতেন, ঘর বঝাঁট দিতেন, জাম কোপাইয়া ফলফুলের বীজ রোপণ 
কাঁরতেন, আবার অনেক সময় উৎসাহের সাঁহত রন্ধন কাঁরয়া সন্ন্যাসীবন্দকে ভোজন 
নানি ঠেলা জাহাজ নালা 
ও এই কত ক কষ ক্ষন, তরুণ সন্ন্যাসগণ পরমশিক্ষার দক দিয়াই 


গ্রহণ 

সি০৮5 উরননান্লাদ রা ররলার যা রর 
হি 32758088 দেশাচার ও লোকাচার-সম্মত কতক- 
গুল আচার-নিয়মের প্রাতি ওঁদাসীন্য, বিশেষতঃ আহার সম্বন্ধে জল্মগত ও 
জাতিগত ভেদব্‌দ্ধি এককালে পাঁরবজন. এই সমস্ত বিষয় লইয়া নানাস্থানে 
আল্লাচনা চলতে লাগল । বিলাত-প্রত্যাগত 'ববেকানন্দ ও তৎসাতগগণের কার্য- 
কলাপ সম্বন্ধে নানাপ্রকার অলক কাঁহনীসকল রাঁচত হইয়া সাধারণের মধ্যে 
প্রচারিত হইতে লাগিল। এঁ সমস্ত কৃৎসায় বিশ্বাস করিয়া শাস্তানভিজ্জ, আচার- 
সর্বস্ব অনেকে স্বামিজীর মহান উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম কারতে অসমর্থ হইয়া অযথা 
নন্দাবাদ করিত । গল্তি নৌকোর আরোহিগণ বেলুড় মঠ দেখিয়াই নানার্প 
চাটাতামাসা কাঁরত. এমনাঁক, সময় সময় অলীক অশ্লীল কুৎসার অবতারণা কাঁরয়া 
নিভ্কলঙ্ক স্বাঁমজীর অমল-ধবল চার আলোচনাতেও কুশ্ঠিত হইত না।” ভন্তগণ 
তানেকেই মঠে আগমনকালে এই সমস্ত সমালোচনা শ্রবণ করিতেন। কেহ কেহ 
ব্যাথত হদয়ে উহা স্বামজীর নিকট ব্যন্ত করিতেন। স্বামিজী উপেক্ষার সাহত 
উত্তর কাঁরতেন, “হাতাঁ চলে বাজারমে, কুত্তা ভূ*খে হাজার । সাধুগ্ডকো দুর্ভাব 
নহশী, যব নিন্দে সংসার ।% কখনও হলিতেন, “দেশে কোন নুতন ভাব প্রচার 
ইওয়ার কালে তাহার বিরুদ্ধে প্রাচীন পল্থাবলাম্বগণের অভ্যু্থান প্রকৃতির 
নিয়স। জগল্তর ধর্মসংস্থাপক মান্ুকেই এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইয়াছে। 
চ১5155000018 (ন্যায় অত্যাচার) না হইলে জগতের হিতকর ভাবগযাল সমাজের 
অন্তস্তলে সহজে প্রবেশ করিতে পারে না।» সতরাং ইতরসাধারণের তশব্র 
সমালোচনা ও কুৎসা রটনায় স্বামিজী 'বিন্দুমার. বিচলিত হইলেন না এবং 
ধগ্কলকে তানি তাঁহার নুবভাব প্রচারের সহায়ক বাঁলয়া উহার বিরদ্ধে কোন- 


১৭ 


২৪৬ বিবেকানন্দ চাঁরত 


প্রকার প্রতিবাদ পযন্ত করিতেন না; এমনাঁক, তাঁহার পদাশ্রত, সন্ন্যাসী ও 
গ্হিগণকে পর্ষল্ত কোনপ্রকার প্রাতবাদ কারিতে নিষেধ কারিতেন। তিনি কেবল 
বাঁলতেন, “ফলা ভসান্ধহীন হ'য়ে কাজ করে যা, একাঁদন উহার ফল নিশ্চয়ই 
ফল্‌বে। নাহ কল্যাণকৃৎ কশ্চিং দুর্গাঁতং তাত গচ্ছাঁত।* 

স্বামিজীর দেহাবসানের পূর্বেই গোঁড়া হিন্দুদের এই ভ্রম অনেকাংশে 
অন্তাহ্ত হয় এবং এই বংসর স্বামজী মঠে শাম্ত্মতে শ্রীত্রীদগাপ্জার 
রাস বাসা দাত রাত রা পাঁরিয়া অনুতপ্ত 


ক্বামজণ বর্তমান সমাজের সং্কীর্ণতাপ্রসৃত শাস্নবিরুদ্ধ কতকগুলি আচার- 
নিয়মের তীব্র সমালোচনা কারতেন এবং &ঁ সমস্ত আচার-নিয়মের গণ্ডী ভাঞ্গায়া 
উদার ও প্রশস্ততর 'ভীত্তর উপর সামাজিক জাবনকে প্রাতিষ্ঠা কারবার জন্য শিষ্য- 
গণকে উপদেশ প্রদান কারতেন। অর্থহীন "ছ*তমার্গের উপর তাঁহার িছ:মান্ত 
আস্থা ছিল না। সামাজিক আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে ?তাঁন উদার-মতাবলম্বী 
হইলেও, ধর্মসম্বন্ধীয় অনূম্ঠানগুঁল শাস্ানদেশ্মনূষায়ী যাহাতে অনুষ্ঠিত হয়, 
তৎপ্রাত বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন। ১৯০১ সালে স্বামিজীর আঁভপ্রায়ে মঠে 
দুগ্গেংসব হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় আধকাংশ পৃজাগ্লিই অনুষ্ঠিত 
হয়। 

স্বামিজীর সঙ্ফল্পের বিষয় অবগত হইয়া স্বামী ব্রহ্ষমানন্দ প্রমূখ তাঁহার 
গুরুভ্রাতা এবং 'শষ্যবৃন্দ মহোতসাহে পৃজোপকরণ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন। 
সন্ন্যাসীর কোনপ্রকার পূজা বা ক্রিয়া 'সঙ্কজ্প' কাঁরয়া কারবার আঁধকান নাই, 
অতএব স্বামজ" শ্রীশ্রীমার অনূমাতি প্রার্থনা করিলেন। তিনি তাঁহার নামেই 
সংকল্প হৃইবে বাঁলয়া অনুমতি প্রদান করিলে পর স্বাঁমজীর আনন্দের সীমা 
রহিল না। যথাসময়ে কুমারট্াল হইতে প্রাতমা মূঠে আনীত হইল। পূজার পূর্ব- 
দিন শ্রীশ্রীমা তাঁহার বাগবাজারের আবাসবাটী হইতে মঠে আগমন কাঁরলেন। তাঁহার 
অনুমতি লইয়া ব্রক্ষচারী কৃষ্ণলাল মহারাজ সপ্তমীর দিনে পৃজকের আসনে 
উপবেশন কাঁরলেন। কৌলাগ্রণী তল্রমন্কোবিদ ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ও 
শীত্রীমার আদেশে সুরগুরু বৃহস্পাতির ন্যায় তন্নধারকের আসন গ্রহণ করিলেন। 
যথাশাম্ত্র মায়ের পূজা নির্বাহত হইল, কেবল শ্রীশ্রীমার অনাভিমত বাঁলয়া মঠে পশু 
বালদান হইল না। বাঁলর অনুকল্পে চিনির নৈবেদ্য ও স্তৃপণীকৃত 'মষ্টাল্নের রাশি 
প্রাতমার উভয় পারবে শোভা পাইতে লাগল । 

“গরীব, দৃঃখন, কাঙ্গালগণকে দেহধারী ঈশ্বর-জ্ঞানে পারতোষ করিয়া ভোজন 
করান এই পজার প্রধান অঙ্গারূপে পরিগাণত হইয়াছিল। এতদব্যতঁত. বেলুড় 
বালী ও উত্তরপাড়ার পাঁরচিত অপাঁরাচত অনেক রাহ্মণপাঁণ্ডতগণকেও 'নমল্তণ 
করা হইয়াঁছল এবং তাঁহারাও সকলে আনন্দে যোগদান করিয়াছলেন। তদবাঁধ 
মঠের প্রাত তাঁহাদের পূর্ব বিদ্বেষ বিদুরিত হইয়া ধারণা জল্মে যে, মগের 
সন্ন্যাসীরা যথার্থ 'হিন্দু-সম্যাসী ।৮* 

দু্গোত্সবের পর স্বামজীর আঁভপ্রায়ান্ষায়শ মঠে প্রাতমা সহযোগে লক্ষ-- 
পূজা ও শ্যামাপূজাও যথাশাস্ত অনুষ্ঠিত হইল। শ্যামাপূজার পর স্বাঁমজী 
স্বীয় জননীর সাঁহত কালঘাটে গমন করেন। বাল্যকালে স্বামজীর একবার কঠিন 
পীড়া হয়, তখন তাঁহার জননী 'মানত' করেন যে, পত্র আবোগ্য হইলে কালীঘাটে 


* গ্বাম-শষ্য-সংবাদ 


মানবামন্র 'বিবেকানল্দ ২৪৭ 


বিশেষ পৃজা নিবেদন ও শ্রীমান্দিরে তাঁহাকে গড়াগাঁড় দেওয়াইয়া আনবেন; পরে 
৮৮০ ইদানীং স্বাঁমজীর অসুস্থতার কথা শ্রবণ 
করিয়া তিনি এ কথা জানাইয়া পূর্রকে সংবাদ দিলেন। জননীর আদেশানূযায়ী 
স্বামিজী কালীঘাটের আঁদ গঞ্গায় অবগাহন কাঁরয়া আর্দবস্তে মান্দর মধ্যে প্রবেশ 
করিলেন এবং ভান্তভরে শ্রীশ্রীকালীমাতার পাদপদ্মের সম্মুখে তিনবার গড়াগাঁড় 


পশ্চিম পার্বে অনাবৃত চত্বরে উপাঁবস্ট হইয়া হোম আরম্ভ করিলেন। যজ্ঞের 
পাবত্র অশ্নি প্রজবালত হইল! হোম-কুশ্ডে ঘৃতাহত প্রদানরত কন্দর্পকাল্তি 
সন্ন্যাসী যেন দ্বিতীয় ব্হ্ধাবৎ প্রতীয়মান হইতে লাঁগলেন। বহু লোক স্বামিজীকে 
শঘাঁরয়া তাঁহার যজ্ঞর্সপাদন দর্শন কাঁরতে লাঁগলেন। স্বামজী মঠে 'ফাঁরয়া 
আসয়া আনন্দের সাঁহত বাঁলিলেন, “কালনীঘাটে এখনও কেমন উদার ভাব দেখুলুম। 
করতে কোন বাধাই দেন নাই, বরং পরম সমাদরে মান্দর মধ্যে নিয়ে গিয়ে যথেচ্ছা 
পূজা করতে সাহায্য করেছিলেন” 

অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী হইয়াও স্বামজী এইর্‌পে শাস্ানার্দস্ট পল্থানুযায়ী 
পা ও দেবদেবীর আরাধনা কারযা দেখাইযাছেন বে উহার মধ্যেও গার 
সত্য নিহিত আছে। হিন্দুশাস্ত ও ধর্মকে কাঁটয়া ছাঁটয়া জোড়াতাল "দয়া 
মনোমত কাঁরয়া গাঁড়বার চেম্টা ?তাঁন কখনও করেন নাই, বরং গতাঁন দৃঢ়তার সাঁহত 
বালতেন, “আম শাস্ত্মর্যাদা নম্ট কাঁরতে আঁস নাই, পূর্ণ কারতেই আঁসয়াছ”_ 
“ঢু 1120 00006 6০0 [016], [000 00 06500. 

অক্টোবর মাসে পুনরায় ব্যাঁধর প্রকোপ বাঁদ্ধ পাইল, স্বাঁমজী শয্যাগ্রহণ 
কারতে বাধ্য হইলেন। কাঁলকাতার তদানীন্তন প্রাসদ্ধ ডান্তার গমঃ স্যান্ডাস 
গচাকৎসা কারতে লাগিলেন । সর্বপ্রকার মানাসক ও দৈহিক পারশ্রম নাষদ্ধ হইল । 
যাহাতে স্বামিজী কোন গভীর ও জটিল তরত্তের আলোচনা না কারতে পারেন, 
তাঁদ্বষয়ে মঠের সন্ন্যাঁসগণ সাবধান হইলেন। 'িছাদন পরে অপেক্ষাকৃত সুস্থ 
হইলেও স্বাঁমিজ”, পদে পদে গর ভ্রাতাগণের বাধায় ইচ্ছামত কাজ কাঁরতে পাঁরিতেন 
না। তাঁহারা আগন্তুক ভদ্রলোকগণের সাঁহত স্বামিজীকে আঁধকক্ষণ বাক্যালাপ 
ইত্যাদ করিতে দিতেন না। স্বামিজীর দেহ থাকিলে উত্তরকালে জগতের প্রভূত 
কল্যাণ হইবে, এই 'িশ্বাসেই তাঁহারা যথেম্ট সাবধানতা অবলম্বন কাঁরয়াছিলেন; 
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হৃদয়ে ভগবংপ্রেম উদ্দখীপত কাঁরতেন। প্রভাতে ও সন্ধ্যায় 
১৯০৩৫ এসসি ০ কখনও বা বালকের 
ন্যায় চপলতার সাত হাসাকৌতুকে রত হইতেন, আবার কখনও বা বহক্ষণ যাবৎ 
পদ্মাসনে উপবেশন করিয়া ধ্যানমগ্ন হইয়া 

4 রা 
না বালয়া তান সময় সময়' গভির ক্ষোভের সাঁহত 'িমনায়মান হইয়া বাঁসয়া 
থাঁকতেন। তনি চাহতেন--4১ 0200. 01 507706 260091. একদল জোয়ান 
বাঙ্গাল ছেলে । তিনি বিশ্বাস কারতেন, কয়েকাঁট চাঁরন্রবান, বুদ্ধিমান, পরার্থে 
সর্কত্যাগণ ও আজ্ঞান্বতর্শ যূবক পাইলে তিনি দেঙোর চিন্তা ও চেষ্টাকে নূতন 
পথে চালনা কাঁরয়া দিতে গ্লারেন। মুখভাব তমোপূর্ণ, হৃদয় উদ্যমশন্য, শরীর 


বোধ কাঁরতেন। কখনও বা মধ্রকণ্ঠে আধ্যাত্মিক সঙ্গীত গাহিয়া প্রোতবন্দের 
গম্ভীরস্বরে 


২৪৮ 1ববেকানন্দ চরিত 


অপটু যুবকদের অবস্থা দোখয়া তিনি আক্ষেপের সাহত কত কথাই,না বাঁলতেন। 
বিশেষ, বর্তমান শিক্ষাপ্রণালীতে যুবকগণের উর্বর মাঁস্তজ্কগুলি এমনভাবে গঠিত 
হইয়া ওঠে যে, উচ্চ উচ্চ ভাব ধারণের পক্ষে সেগহীল একান্ত অনুপযুক্ত হইয়া 
পড়ে। কেহ কেহ উচ্চভাবসকল ধারণা কারিতে সক্ষম হইলেও মক্জাগত দুর্বলতার 
জন্য কার্ক্ষেত্রে উহার বিকাশ কাঁরতে পারেন না। “বীরত্বের কঠোর মহাপ্রাণতার 
আদশ”” দেশের যুবকবৃন্দের সম্মুখে ধাঁরয়া তাহাঁদগকে নবীনভাবে গাঁড়য়া তুলতে 
হইবে; অত্যধিক কল্পনাপ্রয়, বিলাসলোলদূপ, বিকৃত-বুদ্ধি-সম্পন্ন, দুর্বল মৃ্তচ্ক- 
গুলিকে সতেজ সবল কারিয়া তুলিতে হইবে। ব্যায়ামাঁদ শারণীরক পাঁরশ্রম সহায়ে 
দেহকে সবল, সংস্থ, লৌহপেশীবাঁশস্ট কারতে হইবে। পুরুষ পুরুষের মতই 
হইবে, চেস্টা করিয়া 'স্রশলোক হইবে কেন? মর্মান্তিক দুঃখের সাঁহত বিবেকানন্দ 
ইহাই ভাঁবতেন। বারভাব প্রাতজ্ঠার জন্য [তান বাঙ্গলাদেশে মহাবশীর হনুমানের 
প:জা চালাইতে চাহয়াঁছলেন। স্বামজী বাঁলতেন, “মহাবীরের চারন্রকেই তোদের 
এখন আদর্শ করতে হবে। দেখনা রামের আক্জায় সাগর 'ডাঁঙ্গয়ে চলে গেল! 
জশীবনে-মরণে দৃকপাত নাই, মহা জিতৌন্দ্য়, মহা বুদ্ধিমান! দাস্যভাবের এ মহা 
আদর্শে তোদের জীবন গঠিত কর্‌তে হবে। এরুপ হ'লেই অন্যান্য ভাবের স্ফকৃরণ 
কালে আপনা-আপনি হয়ে যাবে, দ্বধাশূন্য হয়ে গুরুর আজ্ঞা পালন, আর 
ব্রহ্ষচর্য রক্ষা, এই হচ্ছে 506৮ ০0£ 9100655 (কৃতী হ'বার একমান্র গ্‌ঢোপায়), 
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেহয়নায় অবলম্বন করবার 'দ্বিতীয় পথ নাই)। হনুমানের 
একদিকে যেমন সেবাভাব, অন্যাদকে তেমান '্রিলোক-সল্পাসী গসিংহাবক্রম। রামের 
হিতার্থে জীবনপাত করতে কিছ:মা্র 'দ্বধা রাখে না! পু 
সকল বিষয়ে উপেক্ষা! শুধু রঘুনাথেব আদেশ পালনই জশবনের একমাত্র রত! 
এরুপ একাগ্রানষ্ঠ হওয়া চাই! খোল করতাল বাঁজয়ে লম্ফ ঝম্ফ করে দেশটা 
উচ্ছন্ন হয়ৈ গেল। একে তো এই 4%91১01১01০ (পেটরোগা) রোগীর দল, তাতে 
অত লাফালে ঝাঁপালে সইবে কেন? কামগন্ধহীন উচ্চসাধনার অনুকরণ করতে 
গিয়ে দেশটা ঘোর তমসাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। দেশে দেশে গাঁয়ে গাঁয়ে যেখানে 
যাব, দেখাব খোল করতালই বাজছে! ঢাক ঢোল ক দেশে তৈরী হয় না? 
তুরী ভেরী ক ভারতে মেলে নাঃ এ সব গুরুগম্ভীর আওয়াজ ছেলেদের 
শোনা । ছেলেবেলা থেকে মেয়েমান্ষী বাজনা শুনে শুনে দেশটা যে মেয়েদের 
দেশ হ'য়ে গেল। এর চেয়ে আর কি অধঃপাতে যাবে? কাবকল্পনাও এ ছবি 
আঁকতে হার মেনে যায়! ডমরু, শিঙ্গা বাজাতে হবে, ঢাকে র্রক্গর্দ্রতালে 
দৃন্দভিনাদ তুলতে হবে, 'মহাবীর মহাবীর, ধবাঁনতে এবং 'হর হর ব্যোম ব্যোমু 
শব্দে দিগ্দেশ কম্পিত করৃতে হ'বে। যে সব [79310 এ গেঁতবাদ্য) আনুষের 
156110%5 (হ্‌দয়ের কোমল ভাবসমূহ) উদ্দীপত করে, সে সকল 
কিছ্যাদনের জন্য এখন বন্ধ রাখতে হবে। খেয়াল ট*্পা বন্ধ করে ধরপদ গান 
শুনতে লোককে অভ্যাস করাতে হবে। বৈদিক ছন্দের মেঘমন্দ্রে দেশটার প্রাণ 
সণ্টার করৃতৈে হবে। সকল বিষয়ে বীরত্বের কঠোর মহাপ্রাণতা আনতে 
হবে।” ্ 
৯৯১০১ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষভাগে কালকাতায় জাত'য়-মহাসামাতির 
তাঁধবেশন হয়। তদ্‌পলক্ষে ভারতের 'বাভন্ল স্থান হইতে প্রাতানিধিবর্গ তথায় 
আগমন করিষাছিলেন। স্বামিজী বেলড় মঠে অবস্থান কাঁরতেছেন জানিতে 
পাঁরয়া প্রতহ তাঁহারা দলে দলে মঠে আগমন কারতে লাগলেন। কংগ্রেসের 
বিশিষ্ট প্রাতিনিধিবর্গের অনেকেই তাঁহাকে নব্যভারতের অন্যতম নেতা বিয়া 


মানবামন্র বিবেকানন্দ ২৪১৯ 


শ্রদ্ধা কাঁরতেন।* এই সমস্ত নেতৃগণের সাঁহত স্বামিজী ইংরেজীর পাঁরিব্তে 
হিন্দঈভাষায় কথোপকথন করিয়াছিলেন। দেশের বতমান দুরবস্থা ও অভাবের 
প্রতিকারোপায় সম্বন্ধে স্বামিজীর সিদ্ধান্তগুঁল অনেকেরই হৃদয় স্পর্শ 
কারয়াছিল। সকলেই জানেন, তৎকালশন আবেদন নিবেদনমূলক রাজনোতক 
আন্দোলনে শান্তর অপচয় ব্যতত বিশেষ ?িছু লাভ হইবে না, ইহা স্বামিজী 
মুন্তকণ্ঠে বালতেন। বাঁলতেন, বূটিশ-শাসনতন্তর একটা মন্ত্র; যন্রের হৃদয় নাই। 
ইহার নিকট সুবিধার প্রার্থনা করা বিড়ম্বনা মান্র। এই সময়ে একজন জিজ্ঞাসা 
করিয়াছিলেন, “স্বামজী! কংগ্রেস সম্বন্ধে আপনার মত কি?” তান উত্তর 
কাঁরলেন, “হ্যাঁ, যাহাতে সমগ্র ভারতে একতা প্রাতীচ্চত হয়, এরূপ একাঁট 
প্রাতষ্ঠান মন্দ নহে।» 

স্বামিজী দেহরক্ষা করার পর এই সময়ের কথা আলোচনা কাঁরয়া লক্ষেনীর 
'আডুভোকেট" পন্রিকার সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছিলেন-_ 

“গত কংগ্রেসের সময় সর্বশেষবার তাঁহাকে কলিকাতায় দৌখয়াছিলাম। বিশুদ্ধ 
ও সাধু 'হন্দীভাষায় 'তাঁন অনর্গল আলাপ কাঁরয়াাছলেন। তাঁহার কাঁথত হিন্দীভাষা 
যে-কোন উত্তর-পশ্চমাঞ্লবাসীকে গৌরবান্বিত কারতে পাঁরিত। তান যখন ভারতের 
পুনরুখানকল্পে তাঁহার সঙ্কল্পগুঁলর কথা বালতেছিলেন, তখন তাঁহার মুখমণ্ডল 
উৎসাহে উদ্দীপ্ত হইয়াছিল।” 

স্বাঁমজ কংগ্রেসের প্রাতানাধগণের সাঁহত একাঁট বেদবিদ্যালয় প্রাতিজ্ঠা 
কারবার 'াবষয় আলোচনা কাঁরয়াছলেন। এই বিদ্যালয়ে প্রাচীন আর্ধগণের 
আদর্শানুষায়ী আচার্য ও প্রচারক সন্ব্যাসী গঠন কাঁরয়া তোলা হইবে, সংস্কৃত 
সাহত্য, দর্শন, বেদ, উপানষদ ইত্যাঁদ শিক্ষাপ্রদান করা হইবে। স্বামজীর 
প্রস্তাবিত বেদাবদ্যালয় প্রাতষ্ঠার সাঁহত অনেকেই সহানুভূতি প্রকাশ কারয়াছিলেন 
এবং সাধ্যমত সাহায্য করিবেন বলিয়াও প্রতিশ্রুত হইয়াছলেন। এই বিষয়ের 
উল্লেখ করিয়া আর একজন কংগ্রেসের প্রাতানিধ লিখিয়াছেন__ 

“কলিকাতায় একাট বেদাবদ্যালয় প্রাতিষ্ঞা কারবার তাঁহার স্বোমিজীর) শেষ 
আশাঁটি অসম্পূর্ণ রাহিয়া গিয়াছে । তাঁহার দেহাবসানের কয়েকমাস পূর্বে খষ্টমাস- 
পর্বাদনে কালকাতায় জাতীয় মহাসমাতর আঁধবেশন হইয়াছিল। তদুপলক্ষে 
প্রতিনিধিবর্গ, সংস্কারকগণ, অধ্যাপকবৃজ্দ ও 'বাভন্ন বিভাগের মহদব্যন্তিগণ ভারতের 
বাভন্ন প্রদেশ হইতে সমাগত হইয়াছিলেন। অনেকেই কলিকাতায় অবস্থানকালনন, 
স্বামিজনর প্রাতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শনকল্পে প্রত্যহ অপরাহে বেলুড় মঠে গমন কিতেন। 
স্বামিজী সমাজনীীতি, রাজনশীত প্রভাত 'বাভন্ন বিষয়ে তাহাদিগকে প্রচুর শিক্ষাদান 
কাঁরতেন। প্রকৃত প্রস্তাবে এ সভাগ্ঁলি একটি কংগ্রেসের আকারই ধারণ কাঁরত, এমনাঁক, 
আদর্শের দিক দিয়া তদপেক্ষাও উন্নত এবং হিতকর হইত। কাঁলকাতায় বেদাবদ্যালয় 
স্থাপন কারবার প্রস্তাবে উপাস্থত প্রত্যেকেই যথাশান্তু সাহায্য কাঁরতে প্রীতশ্রুত 
হইয়াছিলেন, কিল্তু সঙ্কজ্প কার্যে পারণত হইবার পূর্বেই তান ইহধাম ত্যাগ 
কিয়াছেন।” 

একটি বেদাবিদ্যালয় স্থাপন কারবার সঙ্কল্প তাঁহার বহাঁদন হইতেই 'ছিল। 
প্রচুর অর্থ এবং কয়েকজন চরিব্রবান, ধার্মিক ও বেদজ্ঞ অধ্যাপকের প্রয়োজন, ইহা 


* এই সময় একাদন দক্ষিণ আঁফ্রকা হইতে আগত মহাত্মা গান্ধী স্বাঁমজীর সাঁহত দেখা 
কারবার জন্য বেলড় মঠে গিয়াছিলেন। সেদিন অপরাহে স্বামিজী বাগবাজারে ছিলেন বাঁলয়া 
সাক্ষাৎ হয় নাই। এই কথাঁট গ্ান্ধীজী স্বয়ং আমাকে বলিয়াছিলেন।- গ্রল্থকার। 


২৫০ ণিববেকানন্দ চরিত 


বুঝিয়া স্বামিজী সহসা এই কলেজ প্রাতিষ্ঠায় অগ্রসর হন নাই; কিন্তু জীবনের, 
শেষভাগে এই বিষয়ে তাঁহার আগ্রহ অতাঁব বার্ধত হইয়াছল। 'তাঁন গুর্ত্রাতা- 
গণের সাঁহত যুক্তি করিয়া কিছু টাকা সংগ্রহ কাঁরয়া মঠেই ক্ষুদ্রভাবে একজন 
উপযুক্ত পণ্ডিতের তত্বাবধানে একাট শিক্ষালয় স্থাপন কাঁরিতে কৃতসঙ্কজ্প হইলেন, 
এমনাঁক, স্বামী 'ন্রগ্ণাতদতিকে 'উদ্বোধন প্রেস' বিক্লয় কারবার উপদেশ দলেন। 
প্রেস বিক্রয় কারয়া যে টাকা পাওয়া গগিয়াছিল, তাহা উন্ত 'বদ্যালয় স্থাপনকল্পে 
জমা রাখা হইল । দেহ অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইলেই এই সঙ্কজ্প লইয়া তান 
সাধারণের সমক্ষে উপাস্থিত হইবেন বাঁয়া 'স্থর কারলেন; কিন্তু কয়েকমাস পরেই 
তাঁহার দেহত্যাগ হওয়ায় সমস্ত ব্যবস্থা ওলটপালট হইয়া গেল। যাহা হউক, কয়েক 
বৎসর হইল (১৯১৫-১৬) বেলুড় মঠের ভূতপূর্ব সহকারী অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী 
প্রেমানন্দজণীর চেষ্টা ও যনে একজন সংস্কৃতজ্ঞ পশ্ডিতকে মঠবাটণতে রাখা হইয়াছে 
উহার নিকট রহ্গচারগণ নিয়মিতরূপে সংস্কৃত ভাষা ও শাস্ত্রাদ অধ্যয়ন করিয়া 
থাকেন। স্বামিজীর সঙ্কল্পের সাঁহত তুলনায় এ অনুষ্ঠানটি ক্ষুদ্র হইলেও তুচ্ছ 
নহে। 

এই বংসরের শেষভাগে জাপান হইতে দুইজন স্াবখ্যাত পশ্ডিত বেলুড় মঠে 
আগমন করেন। জাপানে একাঁট ধর্মমহাসভা আহ্বান কারবার সঙ্কজ্প লইয়া 
৯০১০৪৪৮7১4০ ০০১৮-৩৭০০০৯ 
জাপানের একাঁট বৌদ্ধ মঠের অন্যতম নায়ক রেভাঃ ওডা, স্বামিজীকে বাঁললেন 
«আপনার মত খ্যাতনামা ব্যান্ত যদ সহায় হন, তাহা হইলে আমাদের উদ্দেশ্য 

ই সফল হইবে । জাপানে ধর্মসংস্কার বর্তমান সময়ে অত্যাবশ্যক হইয়া 
উঠিয়াছে। আপনার মত শান্তমান আচার্য ব্যতীত উহা আর কাহার দ্বারা সুসম্পন্ন 
হইবে ৮”* রেভাঃ ওডার আহ্বানের মধ্যে তিনি যেন প্রাচ্যের পুনরভ্যুতথানের বার্তা 
শ্রবণ করিলেন। তাঁহার সঙ্গী ডাঃ ওকাকুরার পাণ্ডিত্য ও জাপানের স্বাহত 
ভারতের ভাববিনিময়ের আগ্রহ দর্শনে স্বামিজী আনন্দে অধীর হইলেন। একই 
ভাবের ভাবুক, দুইজন আত্মার আত্মীয়। 'তান প্রথমবার আমোঁরকা যাল্রার পথে, 
জাপানের উন্নাতি ও আধাঁনক বিজ্ঞান সহায়ে বলবীর্যলাভ দেখিয়া মোহিত 
হইয়াছলেন, ভারতীয় যুবকদের সম্মুখে জাপানকে আদর্শরূপে স্থাপন কারিয়া- 
িলেন। ডাঃ ওকাকুরা স্বামিজশকে হন্তরাবজ্ঞানের দিক 'দিয়া সমূন্বত জাপানে 
আধ্যাতআ্মকতার অভাব কিরূপ তাহা বর্ণনা কাঁরয়া, উভয় দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক 
আদান-প্রদানের সম্পর্ক স্থাপনের প্রস্তাব কাঁরলেন। স্বামিজী অপ্রত্যাশিতভাবে 
ডাঃ ওকাকুরাকে পাইয়া মিস্‌ ম্যাকলাউডকে বাঁললেন. “পৃথিবীর দুই প্রান্ত হইতে 
আমরা দুইটি ভ্রাতা যেন পুনরায় মিলিত হইয়াঁছ।” 

স্বামজীর পাশ্ডিত্য ও উদারতায় মুগ্ধ হইয়া ইহারা মচেই অবস্থান কারিতে 
লাগিলেন। স্বামিজণ প্রত্যহ ভগবান ব্দ্ধদেব ও বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে ইত্হাদের সাহত 
আলোচনা কারতেন। পাশ্চাতা-পশ্ডিতগণ বৌদ্ধদর্শনকে হিন্দদর্শনের সম্পূর্ণ 
বিপরীত বিয়া যে মন্তব্যগ্ল প্রকাশ করিয়াছেন, স্বামিজশ সেগাল খণ্ডন কাঁরযা 
দেখাইতেন যে, বোদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মের বিদ্রোহী সন্তান হইলেও ব্যদ্ধদেবের 
উপদেশগূলির আঁধকাংশের সাঁহতই উপানষদের যথেষ্ট সৌসাদ্‌শা বদামান। 
ফলতঃ উপানিষদের জ্ঞানকাণ্ডের উপরই বৌদ্ধদর্শনের 'ভাত্ত। জাপানী পশ্ডিতগণ 
স্বামজীর বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধীয় 'দ্ধান্তগুলি শ্রবণ কাঁরয়া 'বাস্মত হইলেন। 
তাঁহারা দেখিলেন, এই সর্বতোমুখণ প্রতিভাশালণ সন্্যাসী বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধীয় 
অধিকাংশ ্রন্থই যত্সহকারে অধ্যয়ন করিয়াছেন। তাঁহারা স্বামিজীকে বৌদ্ধ 
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শ্রমণ বাঁলবেন, না হিন্দনসম্ন্যাসী বাঁলবেন, সময় সময় বাঁঝয়া উঠিতে পারিতেন 
না। 

কিছুদিন পর ১৯০২-এর জানুয়ারী মাসে স্বামিজশী ডাঃ ওকাকুরার নিমন্ত্রণ 
গ্রহণ কাঁরয়া তাঁহার সাঁহত বুদ্ধগয়ায় যাইবার জন্য প্রস্তৃত হইলেন। তথা হইতে 
কাশীধামে গিয়া উভয়ে কিছুদিন বিশ্রাম কাঁরবেন, ইহাও 'স্থর হইল। স্বামজনর 
পারব্রাজক জীবনের ইহাই সর্বশেষ ভ্রমণ। 

বহাদন পর তাঁহার ৩৯তম জন্মাদবসে বিবেকানন্দ আজ আবার সেই পাবন্ন 


কিছু হইবে না যে মহাপররুষের সা পরিত্যাগ করিয়া তান এভদরে ছয় 
আঁসয়াছেন, সেই শ্রীগুরূর পদপ্রান্তে আবার 'ফারয়া যাইতে হইবে। তাঁহার 
বি*্বশোষী 'িপাসার অমৃতবার একমান্র সেইখানেই আছে। সে একাঁদন, যৌন 
তাঁহার জীবনের প্রথম উষার উীদ্ভন্ন আলোকে যে সত্য উপলাধ্ধ কাঁরয়াঁছলেন, 
আজ এই শান্ত স্তব্ধ মাহমময় জশবন-সন্ধ্যায় তাহা ক তাঁহার মনে পড়ে নাই? 
তাঁহার জীবনের যে উদ্দেশ্য ছিল তাহা তো প্রাণপণে পূর্ণ কারবার চেষ্টা 
কয়াছেন; তবু আজও 'তাঁন সম্পূর্ণ উদাসীন হইতে পারেন নাই কেন? পাঠক, 
একবার কল্পনানেত্রে ভগবান- বুদ্ধদেবের পাবত্র সাধন-পণঠে উপাঁবষ্ট সন্ন্যাস 
করুণা-কাতর মুখমণ্ডলের দিকে দৃষ্টিপাত কর। বুঝিতে পারবে, এ ধ্যান, এ 
সাধন নিজের ম্বান্ত-কামনায় নহে। একটা উৎপণীড়ত, উপোক্ষিত, দাঁরদ্ পাঁতিত 
জাতির প্রাতানাধর্পে ভ্রিশকোি মানবের কাতর আর্তনাদের অসাম প্রাতধ্বান 
বক্ষে ধারণ করিয়া তানি বোধিদ্রমমূলে ধ্যানাসীন! এই 'সদ্ধাসনে বহাদন 
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ভারতের তাঁত ইতিহাসে সে এক স্মরণীয় দিন! আর একাদন আসিবে 
যেদিন ভাবষ্যং বংশধরগণ তাঁহাদের মহিমাসমুজ্জবল অতনঈত ইতিহাসে এই 
দিনাটকেও স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখিবেন। 
বৃদ্ধগয়া মঠের মোহান্ত মহারাজ স্বামিজনর খ্যাঁতর কথা বহাদন হইতে 
শ্রবণ কাঁরয়া আসিতোছিলেন। তাঁহাকে অপ্রত্যাশিতভাবে আঁতাথরূপে লাভ 
কারয়া মোহান্তজীর আনন্দের পারসীমা রহিল না। যাহাতে স্বামজণর কোন 
অস্বীবধা না হয়, তদ্বিষয়ে স্বতগপ্রণোদিত হইয়া সমস্ত বন্দোবস্ত কাঁরয়া 
দিলেন। স্বামজশ কয়েকদিন ধ্যানানন্দে আতিবাহত করিয়া জাপানী বন্ধৃদ্বয়ের 
সাঁহত বারাণস আভমুখে যান্না করিলেন। 
স্বামীর জহলন্ত উপদেশ ও শিক্ষায়, উৎসাহে উদ্বুদ্ধ হইয়া কয়েকজন 
বাঙ্গাল যুবক একক্ন হইয়া অনাথ, রোশগ্রস্ত, সম্বলহীন তঠর্থযাঁব্রগণের সেবায় 
অগ্রসর হইয়াছিলেন। একাঁট ছোটবাঁড় ভাড়া লইয়া তাঁহারা রাজপথ ও গঙ্গার 
ঘাট হইতে স্থাবর, রুগ্ন নরনারগণকে বহন করিয়া তথায় লইয়া যাইতেন এরং 
সাধ্যমত ওঁষধ, পথ্য, সেবা-শশ্রুষা করিয়া তাহাদের কম্ট লাঘব করিবার চেষ্টা 
কাঁরতেন। শ্রদ্ধা ও 'িম্ঠার সাহত নারায়ণজ্জানে দারিদ্রের সেবায় আত্মোৎসর্গকারন 
যুবকব্ন্দের অবিচিলিত দক়তা দেখিয়া স্বামিজ আনান্দত হইলেন। বেলুড় 
মঠে বাঁসয়া তাঁহার আদর্শ কার্ষে পাঁরণত কারিতে এ পতি কেহ আসিতেছে 
না বলিয়া সময়ে সময়ে যে দূঃখ প্রকাশ করিতেন,"আজ এই মুষ্টিমেয় ষুবকের 
সেবা দেখিয়া তাঁহার সে দুঃখ অনেকাংশে দূর হইল! তানি গর্ব ও আনন্দের 
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সহিত তাঁহার মানসপত্রগণের নরনারায়ণ-সেবা পর্যবেক্ষণ কারতে লাগলেন। 
উৎসাহ দিয়া বাললেন, “বংসগগণ! তোমরা প্রকৃত পন্থা বুঝিয়াছ! আমার 
ভালবাসা ও আশীর্বাদ সব্দা তোমাদের কল্যণ করুক্‌! সাহসের সাহত অগ্রসর 
হও! তোমরা দারদ্রু বলিয়া হতাশ হইও না, অর্থ আসবে। তোমাদের এই ক্ষ 
অনুস্ঠানের 'ভাত্তর উপর ভাঁবষ্যতে যাহা হইবে, তাহা তোমাদের এই বত'মান 
প্রয়তম কল্পনাগ্্রীলকেও ছাড়াইয়া যাইবে ।” স্বাঁমজী এই আঁভনব রামকৃষ্ণ 
সেবাশ্রমের' প্রথম বরিপোর্টসহ সাধারণের নিকট অর্থসাহায্য প্রার্থনা কারয়া এক 
আবেদনপন্র লিখিয়া দিলেন। স্বামজীর নিকট উৎসাহ ও আশীরাদ লাভ 
কাঁরয়া যূবকগণের উৎসাহ শতগুণে বার্ধত হইল। কাশীধামে সেবাধর্মের স্বর্ণ 
সৌধের 'ভাত্ত চিরাদনের মত প্রাতষ্ঠা হইয়া গেল! তারপর কত বাধাবপাত্ত 
অস্বাবধার সাঁহত যুদ্ধ কাঁরয়া সেবাশ্রম বর্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, 
বহু সেবারতাঁর আত্মোৎসর্গের সে সুদীর্ঘ ইতিহাস 'লাপবদ্ধ কারবার ইহা 
উপযন্ত ক্ষেত্র নহে। স্বামিজীর ভবিষ্যদ্বাণী আজ সফল হইয়াছে! তারপর 
ভারতের নানাস্থানে “সেবাশ্রম' প্রাতিম্ঠিত হইয়াছে! ত্যাগী, ব্রহ্মচারী ও সন্যাসগণ 
নীরবে নারায়ণজ্ঞানে রোগীর সেবা কাঁরয়া নিজে ধন্য হইতেছেন, দেশকে ধন্য 
করিতেছেন! কাশী রাম্কৃফ-সেবাশ্রমের প্রতষ্ঠাতাগ্গণের অন্যতম চার.চন্দ্র দাস, 
যান আজীবন সমান উৎসাহে এই প্রাতজ্ঠানাটর সেবা কারয়া পরলোকগত 
হইয়াছেন, সেই বিবেকানন্দগত-প্রাণ, খ্যাতিলোভহনন স্বদেশ-সেবক নীরবকমাঁ 
বাঙ্গালী বাঁলয়া আমরা কি আজ গর্ব অনুভব কারব না? 

নবপ্রাতিষ্ঠিত রামক্ণ মঠের যে সমস্ত সন্ন্যাসী সেবারতকে মণান্তর অন্যতম 
পল্থা জাঁনয়া 'নারায়ণ সেবায় প্রথম অগ্রসর হইয়াছলেন, কেবলমান্র স্বাঁমজীর 
ওজস্বী উপদেশ হইতেই তাঁহারা জাঁতর কল্যাণকঞ্পে আত্মোৎসর্গ কারবার 
দব্যপ্রেরণা লাভ করেন নাই। তাঁহারা আদর্শর্পে পাইয়াছিলেন 1ববেকানন্দের 
জীবন, যাহার দৈনন্দিন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্মগ্ীলর মধ্যেও এই সেবার ভাব ওতপ্রোত- 
ভাবে জড়িত থাকিত! কেমন কাঁরয়া দাঁরদ্র পাঁতিত, কাঙ্গালের হৃদয়ে হৃদয় 
মশাইয়া দিয়া তাহাদের দঃখ-দৈন্য-ব্যথা অনুভব কাঁরতে হয়, তারপর কৃতজ্ঞ- 
1চত্তে অসম নিষ্ঠার সাঁহত তাহার প্রাতকারোপায় অবলম্বন কাঁরতে হয়, তাহা 
তাঁহারা বহবার স্বামিজীর জাঁবনে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। 

১৯০১ সালের শেষভাগে, স্বামিজীর ব্দ্ধগয়া যাত্রার কিছাীদন পূর্বে 
বেলুড় মে একটি মমমস্পশাঁ ঘটনায় দীন-দরিদ্রের প্রাতি তাঁহার অপার করুণার 
স্মৃতি সেবারতন কমীরদের হৃদয়ে চিরজাগ্রত থাঁকবে। 

মঠের জম সাফ কাঁরতে প্রাতবর্ষেই কতকগৃঁল স্বী-প্রুষ সাঁওতাল 
আদিত। স্বামিজী তাহাদের লইয়া কত রঙ্গ করিতেন এবং তাহাদের সুখ- 
$খের কথা শাঁনতে কত ভালবাসতেন! একাঁদন কাঁলকাতা হইতে কয়েকজন 
বাঁশিষ্ট ভদ্রলোক মঠে স্বামজীর সঙ্গে দেখা কাঁরতে আসলেন। স্বামিজন 
তামাক খাইতে খাইতে সৌঁদন সাঁওতালদের সঙ্গে এমন গজ্প জ্নাঁড়য়াছেন যে 
স্বামী সুবোধানন্দ আসিয়া তাঁহাকে &ঁ সকল ব্যান্তর আগমন সংবাদ দিলে 
বাঁললেন, না রিতে না এদের নিয়ে বেশ আছ'। 
বাস্তাঁবকই সৌঁদন স্বামজী এ সকল দীন- কখন সাঁওতালদের ছাড়িয়া আগন্তুক 
ভদ্রলোকদের সঙ্গে দেখা কারতে গেলেন না। সাঁওতালদের মধ্যে একজনের নাম 
ছিল কেন্টা। স্বামিজী কেম্টাকে বড়ই ভালবাসিতেন। কথা কহিতে আদিলে 
কেম্টা কখনও কখনও স্বামিজীকে বলিত. "ওরে স্বামী বাপু, তুই আমাদের 
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কাজের বেলায় এখানকে আঁসস না, তোর সঙ্গে কথা বললে আমাদের কাজ বন্ধ 
হয়ে যায়; আর বুড়ো বাবা এসে বকে।' কথা শবানয়া স্বামিজীর চোখ ছল ছল 
কারত এবং বাঁলতেন, 'না_না বুড়ো বাবা (স্বামী অদ্বৈতানন্দ) বকবে না, তুই 
তোদের দেশের দুটো কথা বল" -বালিয়া তাহাদের সাংসারক সখ-দওখের কথা 

তল। 

একাদন স্বামজী কেম্টাকে বাঁললেন, “ওরে তোরা আমাদের এখানে খাব 2” 

1 বাঁলল, “আমরা যে তোদের ছোঁয়া এখন খাই না, এখন ষে বিয়ে হয়েছে, 
তোদের ছোঁয়া নূন খেলে যে জাত যাবে রে বাপ্‌।” স্বামজী বাঁললেন, “নুন 
কেন খাব? নূন না দিয়ে তরকারণ রে'ধে দেবে, তা” হলে তো খাব?” কেন্টা 
এ কথায় স্বীকৃত হইল। অনন্তর স্বামিজীর আদেশে মঠে সেই সকল সাঁওতালদের 
জন্য লুচি, তরকারী, মিঠাই, মণ্ডা, দাধ ইত্যাদর জোগাড় করা হইল এবং 
[তানি তাহাঁদগকে বসাইয়া খাওয়াইতে লাগলেন। খাইতে খাইতে কেন্টা বালল, 
“হারে স্বামী বাপুতোরা এমন জানিসটা কোথায় পোল, হামরা এমনটা কখনো 
খাইঁন।” স্বামিজণ তাদের পরিতোষ কাঁরয়া খাওয়াইয়া বাঁললেন, “তোরা যে 
নারায়ণ, আজ আমার নারায়ণের ভোগ দেওয়া হ'ল ।” স্বামিজী যে নারায়ণ- 
সেবার কথা বাতেন, ত তাহা তিনি নিজে এইরূুপে অনুষ্ঠান কারয়া দেখাইয়া 
গয়াছেন। 

আহারান্তে সাঁওতালেরা বিশ্রাম কাঁরতে গেলে স্বামিজ শিষ্যকে বাঁললেন, 
“এদের দেখলুম যেন সাক্ষাৎ নারায়ণ-_এমন সরলিত্ত-_এমন অকপট, 
ভালবাসা, এমন আর দোঁখাঁন।” অনন্তর মঠের সন্্যাসবর্গকে লক্ষ্য করিয়া 
বাঁলতে লাগলেন, “দেখ এরা কেমন সরল! এদের ছু ক দূর করতে 
পারাঁব ? নতুবা গেরুয়া পরে আর কি হ'ল? পরাহিতায় সর্বদ্ব সমর্পণ, এরই 
মা এদের ভাল জানিস কখনও কিছু ভোগ হয়ান। 
হয়, ম-ফঠ সব বিক্রী করে দেই এই সব গরীব দুঃখ, দরিদ্রুনারায়ণদের মধ্যে 
বলিয়ে। আমরা তো গ্রাছতলা সার করোছ। আহা, দেশের লোক খেতে পর্‌তে 
পাচ্ছে না_ আমরা কোন্‌ প্রাণে মুখে অন্ন তুলৃছি 2 * * * দেশের লোক দহ'বেলা 
দু'মুঠো খেতে পায় না দেখে, এক এক সময় মনে হয়, ফেলে দেই তোর শাঁখ 
বাজান, ঘণ্টা নাড়া, ফেলে দেই তোর লেখাপড়া ও নিজে মস্ত হ'বার চেষ্টা, 
সকলে' মলে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে চাঁরন্র ও সাধনাবলে বড়লোকদের বায়ে, কাঁড় 
তি জোগাড় করে নিয়ে আঁ ও দনারারণদের সেবা করে জীবনটা কাটি 


«আহা দেশের গরীব দুঃখীর জন্য কেউ ভাবে না রে! যারা জাঁতর 
মেরুদণ্ড-যাদের পাঁরশ্রমে অন্ন জন্মাচ্ছে-যে মেথর, মদ্দফরাস, একদিন কাজ 
বন্ধ করলে সহরে হাহাকার উঠে যায়, তাদের সহানুভূতি করে, তাদের সুখে 
দুঃখে সাল্বনা দেয়, দেশে এমন কেউ নাই রে! এই দেখ না হিন্দুদের 
না পেয়ে মাদ্রাজ অণ্চলে হাজার হাজার পাঁরয়া কীঁশ্চয়ান হ'য়ে যাচ্ছে। মনে 
কারসান, কেবল পেটের দায়ে কৃশ্চিয়ান হয়, আমাদের সহানুভূতি পায় না 
বলে। আমরা দিনরাত আর ছ১স্‌নে ছঃসনে'। দেশে কি 
আর দয়াধ্ম আছে রে বাপ? কেবল ছ'তমাগর্ণর দল! অমন আচারের মুখে 
মার বেপ্টা_ মার লাথ! ইচ্ছা হয়, তোর ছতমার্গের গণ্ডী ভেঙ্গে ফেলে এখান 
যাই_“কে কোথায় পাঁতত, কাঙ্গাল দন-দরিদ্রু আগুহস বলে, তা'দের সকলকে 
ঠাকুরের নামে ডেকে নিয়ে মাঁস। এরা না উঠলে মা জাগ্‌বেন না। আমরা এদের 
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অন্নবস্তের সুবিধা করতে পারলুম না, তবে আর কি রইল? হায়! 'এরা দুনিয়া 
দারীর কিছ: জানে না, তাই দিনরাত খেটেও অশন-বসনের সংস্থান করতে পারছে 
না। দে, সকলে িলে' এদের চোখ খুলে দে, আম 'দব্যচক্ষে দেখছি, এদের ও, 
আমার ভিতর একই ব্রহ্ষ-_একই শান্ত রয়েছেন, কেবল 'বকাশের তারতম্য মান্র। 
সর্বাঙ্গে রন্তসণ্জার না হ'লে, কোনও দেশ কোনকালে কোথাও উঠেছে দেখোছস 2 
একটা অগ্গ পড়ে গেলে, লে, অনয অগা সবল থাকলেও এ দেহ দিয়ে কোন বড় কাজ 
আর হবে না, ইহা নিশ্চিত জান্বি।» 
স্বামিজাঁ স্বীয় কর্মজীবনে এই ক্লান্তিহীন সেবাব্রতকে প্রকটিত কায়া 

তুলিতে পারিয়াছিলেন বালয়াই না আজ তাঁহার আবেগাকুল আহবানে জাতি 
উদ্বুদ্ধ হইয়াছে ঃ তাই না “ভীরু বাঙ্গালী, তাহার শতাব্দীর দৌর্বল্য ঝাঁড়য়া 
ফোলিয়া দক্ষ, বন্যা, প্লেগ, মহামারীর সহিত সংগ্রাম করিতেছে, আর আগামী 
ভাবিষ্যং য্গগের বক্ষে যে দিন এই মহাপুরুষের ঈীপ্সত সেবারতাী শূরবীরগণ 
আঁবভত হইয়া স্বদেশের মুখোজ্জবল কারিবেন, সোঁদনও অদুরবতাঁ বাঁলয়া বোধ 
হইতেছে। কাঁবর ভবিষ্যদ্বাণী-_ 

“বীর সন্র্যাসী বিবেকের বাণী ছুটেছে জগতময়, 

বাঙ্গালীর ছেলে, বাঘে ও বলদে ঘটাবে সমন্বয়” 


শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব নিকটবতাঁ বাঁলয়া স্বাঁমজী কাশী হইতে বেলড় 
মঠে 'ফাঁরয়া আঁসলেন। কাশশীর জলবায়ূর গুণে স্বামজী কথণ্িৎ সুস্থ 
হইয়াছলেন; কিন্তু মঠে আঁসয়া রোগ এত বাঁদ্ধ পাইল যে, তানি শয্যাগ্রহণ 
কাঁরতে বাধ্য হইলেন। শ্রীপ্রীরামকৃষ্কোৎসবের দন সমস্ত আনন্দ-কোলাহলের উপর 
একটা বিষাদের ছায়া পাঁরলাক্ষিত হইতে লাগিল। অনেকেই স্বামজীর দর্শন- 
কামনায় আগমন করিয়াছিলেন, সঙ্কজ্প 'সাদ্ধির কোন উপায় না দোঁখয়া তাঁহারা 
হতাশ হইলেন। স্বামজ" সর্বসাধারণের মধ্যে বাহ্র্গত হইবেন বালয়া সঙ্কল্প 
করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রভাতে দুই চারজন আগন্তুকের সাহত বাক্যালাপ করিয়া 
এত ক্লান্তিবোধ করিলেন যে, তাঁহাকে আর বাঁহরে আসিতে দেওয়া হইল না। 

মঠের বিশাল প্রাঙ্গণ জনপূর্ণ। কোথাও বা কীর্তন হইতেছে, কোথাও বা 
প্রসাদ বিতরণ হইতেছে । এ আনন্দোৎসবে স্বামিজশ যোগদান কারিতে পারলেন 
না ভাবয়া অনেকেই বিষগ্ন হইয়াছেন। শরৎচন্দ্র চকবতর সেদিন স্বামিজীর নিকট 
বাঁসয়াছলেন। স্বামিজীীর ক্রমবর্ধমান রোগযল্তণা ও দেহের অবস্থা দৌখয়া তাঁহার 
মুখ ম্লান হইল, বুক ফাটিয়া কাল্না আসতে লাগল । স্বামিজাীঁ শিষ্যের মনোভাব 
বুঝিতে পারিয়া বাললেন,_“ক ভাবছিস্‌ ? শরাঁরটা জন্মেছে, আবার মরে যাবে। 
তোদের ভিতর ভাবগীলর কিছ িছুও যাঁদ ঢুকতে প্রোবষ্ট করাইতে) পেরে 
থাকি, তা" হলেই জান্‌ব, দেহটা ধরা সার্থক হ'য়েছে।” 

কিছুক্ষণ পরে ভাগনী নিবোদতা কয়েকজন ইংরাজ-মাহলাসহ আসিয়া গুরু- 
দর্শনান্তে স্বজ্পকাল মধ্যেই বিদায় লইলেন। স্বামজীর কম্ট হইবে মনে কাঁরয়া 
তিনি তাঁহার নিকট বেশশক্ষণ থাকলেন না। বেলা আড়াইটার পর শরৎবাব্‌ একবার 
উৎসব-প্রাঙ্গণ পাঁরদর্শন কারয়া আঁসয়া স্বামিজীকে উৎসবের কথা বাঁলতে 
১৪৮8০ সব 
দোখবার জন্য বহু কম্টে জানালার ?শক ধাঁরয়া দাঁড়াইয়া সেই জনসজ্ঘের প্রাত 
দৃষ্টপাত কাঁরলেন; বলিলেন, “বড় জোর 'ব্রশ হাজার।” আঁধকক্ষণ দাঁড়াইয়া 
থাকা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব, ধিয়ংকাল পরেই 'তান পুনরায় শয্যা গ্রহণ কাঁরলেন। 
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ঠাকুরের জন্মোংসব লইয়া আলোচনা কাঁরতে গিয়া তান বাঁললেন যে, 
বর্তমানে যে প্রণালশতে উৎসব চাঁলতেছে, ইহা না কাঁরয়া চার পাঁচ দিনব্যাপী 
উৎসবের অনুষ্ঠান কাঁরলে বেশ হয়। প্রথম দিন শাস্রপাঠ ও ব্যাখ্যা, দ্বতীয় 'দন। 
বেদ বেদান্তের বিচার ও মীমাংসা, তৃতীয় দিন প্রশ্নোত্তর সভা, চতুর্থ দিন 

র জীবনী ও তও্প্রদার্শত আদর্শ ও পল্থা সম্বন্ধে বন্তৃতা ও আলোচনা 
এবং সর্বশেষ 'দনে প্রসাদ বিতরণ ও দাঁরদ্র-নারায়ণের সেবা । উৎসব উপলক্ষে 
যাহাতে ঠাকুরের জবন-গঠনোপযোগী ভাবসকল সাধারণ লোকের হৃদয়ে প্রবিষ্ট 
হয়, তাহার ব্যবস্থা কারতে হইবে । মহোৎসবের অনুষ্ঠান যাঁদ তাঁহার ভাবপ্রচারের 
কেন্দ্ররুপে পরিবর্তিত না হয়, তাহা হইলে কতকগাঁল লোক মালয়া হৈ চৈ 
কাঁরলেই ঠাকুরের ভাব প্রচার হইল, ইহা মনে করা বিড়ম্বনা মানর। সামায়ক ধর্ম- 
ভাবের উত্তেজনায় কীর্তন নৃত্যাঁদ দ্বারা বিশেষ কিছুই হইবে না। 

ক্রমাগত ওষধ সেবন এবং নিয়মঞ্ানুনের মধ্যে থাঁকয়া স্বামিজী বিরন্ত হইয়া 
উঁঠলেন। 'তাঁন শুনতে পাইলেন যে, গভনর দাশশীনক তত্বাদি আলোচনা হইবে 
আশঙ্কায় তাঁহার গুরদভ্রাতাগ্নণ বহ্‌' জিজ্ঞাস; ব্যান্তকে তাঁহার সাঁহত সাক্ষাৎ 
করিবার অনুমাত প্রদান করেন না, অনেকেই প্রত্যহ ব্যর্থকাম হইয়া 'বষগ্ণ মনে 
মঠ হইতে "ফারিয়া যান। একাঁদন 'তাঁন গুরুদ্রাতাগণকে ডাকিয়া বাঁললেন, “দেখ, 
এ দেহ রাঁখয়া আর ক হইবে, পরকল্যাণ-সাধনে পাত হইয়া যাউক। ঠাকুর অসহ্য 
রোগযন্্ণা ভোগ কাঁরয়াও জীবনের শেষাঁদন পর্যন্ত পরহিতায় উপদেশ প্রদান 
কাঁরয়াছেন, আমারও কি তাহা করা উীচত নয়? তৃণ সম আঁকিংকর এ দেহ 
থাক আর যাক, আম গ্রাহ্য কার না। সত্যান্বেষী ব্যান্তগণের সাহত আলোচনা 
কারতে যে আমার কত আনন্দ হয়, তাহা তোমরা কল্পনায়ও আনতে পারবে না। 
আমার স্বদেশীয় ভ্রাতুগণের আত্মার শান্ত জাগ্রত করিতে সাহায্য কারবার জন্য 
পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করতেও কুশ্ঠিত নাহ ।” 

স্বামিজী যখনই একটু ভালবোধ কারতেন, তখনই কোন না কোন কাজ 
কাঁরতেন। অলসভাবে বাঁসিয়া থাকা তাঁহার পক্ষে একান্ত অসম্ভব ছিল। মার্চ 
মাসের প্রথম হইতে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত, এই চারমাস কাল দৈহিক 
অসুস্থতার প্রাতি দৃকপাত না করিয়া তিনি নানাভাবে যে অসাধারণ পরিশ্রম 

. তাহা বাস্তাবকই ববিস্ময়াবহ। যখন তান একাগ্র মনে কোন কার্ষে 

নিযুক্ত হইতেন, তখন তিনি যে রুগ্ন, এ কথা যেন সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইতেন। 
এই "সময়ে তান কয়েকখাঁনি পুস্তক াঁখবার সঙ্কল্প করেন িল্তু দুঃখের 
বিষয়, আরম্ভ করিয়াছিলেন মা, একখানিও সম্পূর্ণ কারিয়া যাইতে পারেন নাই। 

স্বামিজী আড়ম্বরপূর্ণ ক্লিয়া-কলাপের একান্ত বিরোধী ছিলেন । মঠের নিত্য- 
নৌমীত্তক ঠাকুরপূজা যথাসম্ভব সাদাঁসধা ভাবে অনুষ্ঠান করিয়া তানি রহ্ষচারী 
ও সন্নাসগণকে আধকাংশ সময় সাধনা, শাম্ত্রালাপ, বেদাদি পাঠ ইত্যাঁদতে ক্ষেপণ 
কাঁরতে বাঁলতেন। মঠের দৈনান্দন শৃঙ্খলা রক্ষার্থ তানি প্রতোক কার্ষের জন্য 
সময় নাদ্ট করিয়া দিয়াছলেন। মঠের প্রত্যেকের প্রাত [তিনি তীক্ষদৃষ্টি 
রাখিতেন, কেহ ইচ্ছা করিয়া কোন নিয়ম লঙ্ঘন কাবিল মহা বিরন্ত হইতেন এবং 
কঠোর ভাষায় তাঁহাকে ভর্সনা কাঁরতেন। 

রান্র তিনটার সময় গান্রোরথখান করিয়া স্বামিজী ধ্যানমগ্ন হইতেন। ধ্যানের 
কক্ষে তাঁহার জন্য একটি স্বতন্ল আসন 'নার্দস্ট গছল। অন্যান্য সন্ব্যাসী ও বাল- 
ব্রহ্মচারিগণ তাঁহাকে 'ঘারয়া বাঁসতেন। স্বামজী ধতক্ষণ না গান্লোথান করেন, 
ততক্ষণ কাহারও উঠিবার অঁধকার 'ছল না, আর প্রয়োজনও হইত না। মহাপুরুষ- 
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গণের পাবন্র চিন্তাপ্রবাহের প্রভাবে প্রত্যেকেরই মন বাহ্য বিষয় হইতে প্রাতানিবৃত্ত 
হইয়া অন্তম্খীন হইত। এক অভূতপূর্ব আনন্দের অনুভূতিতে চিত্ত ভায়া 
উঠিত। স্বামী? ব্রন্মানন্দজী একাঁদন বালয়াছিলেন, “নরেনের সঙ্গে ধ্যান করতে 
বসলে যেমন জমে, আঁম যখন একা একা বাঁস, তখন তেমন হয় না।” কখনও 
স্বাঁমজী দুই ঘণ্টারও আধক ধ্যনাসনে উপাবষ্ট থাঁকতেন। তারপর শব শব, 
বালতে বালতে আসন হইতে উখত হইয়া ঠাকুর-প্রণাম কাঁরয়া শ্যামা-সঙ্গীত বা 
শিব-সঙ্গত বিশেষ গাঁহতে গাহতে নীচে নাময়া আসতেন এবং প্রাঙ্গণোপার 
পাদচারণা কারতেন। বদনে ধ্যানসম্ভূত অপূর্ব প্রশান্ত, বিশাল আয়ত লোচনদ্বয় 
ভাবাবেগে ঈষল্লোহিত, অর্ধবাহ্যদশায় ভ্রক্ষেপহাীন গমনভগ্গণ প্রভৃতি দর্শন কারয়া 
মনে হইত, যেন সত্যই ইনি এ পৃথবীর লোক নহেন। 
অতঃপর শাস্ত্পাঠ আরম্ভ হইত, স্বামী স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া শষ্যগণের 
বিচার শ্রবণ কারতেন এবং জাঁটল স্থানগ্াীল স্বয়ং মশমাংসা কারয়া দতেন। 
প্রভাতে উপানিষদ- বহ্গসূত্র ইত্যাঁদ বেদান্তশাস্ত্র অধ্যয়ন অধ্যাপনা চালত। স্বাঁমজী 
স্বয়ং িষ্যবৃন্দকে কিছ-ীদন হইতে পাঁণান ও" লঘুকোমুদী পড়াইতে আরম্ভ 
| মধ্যাহে ভোজনান্তে পুনরায় পাঠ চলিত। অপরাহে ব্রহ্মচারী ও 
সন্ন্যাঁসগণ কিয়ংকাল 'িশ্রামান্তে কেহ বা ভ্রমণে বাহ্গত হইতেন, কেহ বা 
গৃহস্থালির কার্ষে ব্যাপৃত হইতেন। সন্ধ্যারীতর কাঁসর-ঘণ্টা বাঁজয়া উঠিলেই 
সকলে ধ্যানঘরে একন্র হইতেন। কেহ ধ্যানের সময় অনুপাস্থত থাকলে স্বামিজী 
তাঁহাকে ভর্খসনা কারতেন। কোন ব্রন্ষচারী শারীরিক অসস্থতা ব্যতীত অন্য 
কোন কারণে মঠের দৈনান্দন নিয়মাবলী লঙ্ঘন কারলে সোঁদনের মত মঠের আহার 
পাইতেন না। পার্্ববর্তাঁ গ্রামে ভিক্ষা কারয়া সৌঁদনের মত উদরপার্ত কাঁরতে 
হইত। স্যামিজী একাঁদকে যেমন উদার দয়ালু ও স্নেহপরায়ণ ছিলেন, অপরাঁদকে 
তেমনি কঠোর ন্যায়পরায়ণ ও নির্মম ছিলেন । ব্যন্তিবশেষের, তা' সে যতই প্রিয়পান্র 
হউক না কেন, ক্ষুদ্রতম ভ্রুটাটকেও তান ক্ষমা কারতেন না। তান জানতেন, 
উদারতা ও ক্ষমার বাড়াবাঁড় হইলে মঠের আদর্শ ভাঁবষ্যতে রক্ষা করা অসম্ভব 
হইবে। এইকালে বাঁহজগতের যশঃ-সম্মান, প্রাতপাত্ত ইত্যাদর বিষয় সম্পূর্ণ 
রূপে বিস্মৃত হইয়া তাঁহার সমস্ত শান্ত 'মান্ষ গঠনকল্পে' নিয়োজত 
কারয়াছিলেন। এইর্‌পে এ্রাপ্রল ও মে মাস অতাঁত হইল। ভারতে ও ভারতেতর 
প্রদেশে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রচারক সন্ন্যাসগ্ণ উৎসাহের সাহত প্রচারকার্ে নিযুক্ত 
িলেন। স্বামিজর নবীন কর্মোৎসাহ ও ভাব-ভগ্গণ প্রভৃতি দর্শন কয়া কেহ 
বাঝতে পারেন নাই যে, [তান মহাযাত্রার আয়োজনে ব্যাপত যলাছেন। 
জুন মাসের প্রথম হইতেই স্বামিজনী মঠ বা রামকৃষ্ণ মিশনের ব্যাপারে সম্পূর্ণ 
না। দৈবাৎ কেহ কোন পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলে তান 'বিরান্তর সাহত তাঁহাঁদগকে 
স্বয়ং মীমাংসা করিয়া লইবার জন্য আদেশ দিতেন ' আচার্য নেতা, গুরু, 'শিক্ষা- 
দাতা প্রভৃতি উপাধগ্ীল ধারে ধারে ত্যাগ করিয়া এইকালে তান প্রায় আঁধকাংশ 
রে বানান ইনা রিডেন উিহরোডন বানি কাজা তা 
তাঁহার গুরুভ্রাতাগণ 'চান্তিত হইলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বালতেন, “ও যোঁদন নিজকে 
চিন্তে পারবে, সোদন আর দেহ থাকবে না।” সেই কথাই বারে বারে সকলের 
মনে হইতে লাগিল। িবোঁদতা 'লিখিয়াছেন, «এই সময় একাদন স্বামজণ জনৈক 
গুর্ভ্রাতার সাহত অতাঁতের কথা আলোচনা করিতেছেন, এমন সময় তানি 
জিজ্ঞাসা কারলেন, "আচ্ছা স্বামজী! আপনি কে, তা কি বুঝতে পেরেছেন ?' 
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সহসা স্বামিজী উত্তর কারিলেন, হ্যাঁ, এখন আম ২৮ ' স্বামজীর গম্ভীর 
ভাব দেখিয়া কেহ আর প্রশন কাঁরতে সাহসী হইলেন না বটে, 1কন্তু নকলেই 
বুঝলেন যে, এখন যে-কোন মুহূর্তে তিনি দেহত্যাগ কারতে পারেন; কিন্তু 
এইকালে তাঁহার দেহ হইতে রোগের সমন্দয় লক্ষণগ্দীল তিরোহত হইয়াঁছল। 
চিন্তিত ও 'বষপ্ন গুরুভ্রাতাগণের সাঁহত হাস)-পাঁরহাস, ক্লীড়া-কোতুকে তান 
সর্বদাই ছলনা কাঁরতেন। 1তাঁন যে সত্যই দেহত্যাগ করিবেন, কেহ বাবাও 
বঁঝতে পারতেন না।” 

দেহত্যাগের এক সপ্তাহ পূর্বে আচার্যদেব, স্বামী শুদ্ধানন্দজীকে একখানি 
পাঁঞ্জকা আনিবার আদেশ ?দলেন। [তানি স্বয়ং দেখিয়া শিয়া পাঁ্জকাখানি স্বীয় 
কক্ষে রাঁখয়া 'িলেন। মাঝে মাঝে তান উহা গভীর মনোযোগের সাহত পাঠ 
কাঁরতেন; তখন তাঁহার মুখভাব দৌখয়া মনে হইত, যেন তিনি কোন বিশেষ কাজের 
জন্য একটি দিন নির্বাচন কারিতে চাহেন, অথচ কোন সিদ্ধান্তে উপননতি হইতে 
পাঁরতেছেন না। স্বামিজীর দেহান্ত হইবার পর তাঁহার গর্ভ্রাতাগণ বাযাঁঝতে 
পারিলেন যে, স্বাঁমজণর পাঁঞ্জকা দৌখবার 'কি প্রয়োজন ছিল। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ 
দেহত্যাগের কয়েকাদন পূর্বে একজন শিষ্যকে পাঞ্জকা পাঠ কারবার জন্য আহ্বান 
করিয়াছিলেন। তারপর কতকগ্ীল দিন পাঠ কারবার পর ঠাকুর বাঁলয়াছিলেন, 
“থাক্‌, আর দরকার নাই।» স্বামিজীও শ্রীগ্রুর পন্থা অনুসরণ কাঁরয়া মহাযান্রার 
দন নির্ধারত করিয়া লইয়াছেন; নকন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, স্বামিজীকে পাঁঞ্জকা 
আলোচনা কাঁরতে দৌখয়া কাহারও একথা ক্ষণকালের জন্যও মনে উদয় হইল না। 

দেহত্যাগের গিনাঁদন পূর্বে স্বামজী বিস্তৃত মাঠে বেড়াইতে বেড়াইতে, যেখানে 
এখন তাঁহার সমাঁধ মান্দিরটি নার্মত হইয়াছে, উত্ত স্থানাট অঙ্গুলি নিদেশে 
দেখাইয়া সহসা বালিয়া উাঠিলেন, “আমার দেহান্ত হইলে এখানে 'আ্নসৎকার 
কারও ।” সঙ্গে যাহারা ছিলেন তাঁহারা নীরবে শুনলেন, কোন প্রশ্ন কারবার কথা 
কাহারও মনে উদয় হইল না। 

বুধবার দিবস একাদশী । স্বামিজী উপবাস করিয়াছেন। প্রাতর্ভোজনের সময় 
শিষ্যগণকে স্বয়ং পাঁরবেশন করিয়া আহার করাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। 
কাঁঠালের ৪4৯1 আলুসিদ্ধ, ভাত ও দুগ্ধ_ইহাই আহারের উপাদান। 
আহারকালে স্বাঁমজণ কৌতুকালাপে সকলকে হাসাইতে লাগিলেন। স্বামজীর 
প্রফুল্ল ভাব দেখিয়া শিষ্যগণ বড়ই আনন্দিত হইলেন। স্বামিজী যখন বালকের 
মত ব্লাড়াকৌতুকে রত হইতেন, উচ্চহাস্যে মধূর ব্যবহারে সকলের সহত সরল- 
ভাবে মিশিতেন, তখন তাঁহার সম্মুখে কোন লজ্জা বা সঙ্কোচ হইত না; কিন্তু 
যখন গম্ভীরভাবে বাঁসয়া থাকিতেন, তখন তাঁহার নিকট দিয়া হাঁটিয়া যাইতে 
পর্যন্ত ভয়ে ব্ুক দুরু দুরু কারিয়া কাঁপয়া উাঠত। আহারান্তে সকলে গান্রোথান 
করিলে স্বামিজী স্বয়ং ভূঙ্গার হইতে তাঁহাদের হস্ত ও মদখ প্রক্ষালনার্থ জল 
ঢালয়া দিতে লাগলেন এবং আচমনান্তে তোয়ালে "দয়া তাঁহাদের হাতমুখ মছয়া 
দিতে লাগলেন। 
' «এ কি করিতেছেন স্বামিজ ? এসব কাজ আমার করা উচিত। আমি আপনার 
সেবক. আপনার সেব গ্রহণ কারিতে পাঁর না”, আপাতত শুনিয়া মহাপুরুষ গম্ভীর- 
স্বার স্বার্গর মাধূর্য ঢালিয়া দিয়া বাঁললেন, “যীশুখক্ট ি তাঁহার শিষ্যগণের 
পদ ধোঁত কাঁরয়া দেন নাই?” 

ধঁকন্তু সে যে শেষ দিন”, উত্তর মনে আসিল, িন্তু বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠ উচ্চারণ 
করিতে অক্ষম হইল, ওম্ঠদ্বয়ু কাঁপল মান্র। 


২৫৮ বিবেকানন্দ চরিত 


১৯০২ সালের ৪ঠা জুলাই । প্রত্যুষে গারোখান করিয়া স্যামিজী আজ 
সকলের সাঁহত একক্রে ধ্যান করিতে গেলেন না, অতীতের কথা তুলিয়া নানাবিধ 
গল্প করিতে লাগিলেন। পরদিবস অমাবস্যা ও শনিবার বাঁলয়া মণে শ্রীশ্রীকাল পূজা 
করিবার ইচ্ছা প্রকাশ কারলেন। পূজার আয়োজন সম্বন্ধে কথাবার্তা চলিতেছে, 
এমন সময় ক্ামী রামানন্দের তা শাসাফক 3 তাশা্ম। সাত 

ঈশ্বরচন্দ্র ভট্রাচার্য মহাশয় মঠে আগমন কারলেন। তাঁহাকে দেখিয়া স্বামজী 
তালতলা ভট্টাচার্য মহাশয়ের সাঁহত পরামর্শ করিয়া স্বামিজী তখনই 
স্বামী শুদ্ধানন্দ ও বোধানন্দজীকে পূজার আবশ্যক বন্দোবস্ত কারবার আদেশ 
প্রদান কারলেন। অতঃপর 'কিশ্চিং চা পান কাঁরয়া মঠের ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিলেন। 
পা ঠাকুরঘরের সমস্ত দরজা-জানালা বন্ধ কাঁরয়া দেওয়া 
হ | 

এরু্পভাবে তিনি তো কোনাঁদনই দরজা-জানালা রুদ্ধ করিয়া দেন না, ইহার 
কারণ ি? কে বাবে! সুদশর্ঘ তিনঘণ্টা কাল আঁতবাহিত হইলে একাট' শ্যামা- 
সঙ্গীত গাঁহবার পর, ভাবানন্দে মগ্ন মহাপুরুষ ধারে ধীরে সোপান বাহয়া 
অবতরণ করিলেন। মন, চল নিজ নিকেতনে” গানটি গুনগুন কারিয়া গাঁহতে 
গাঁহতে মঠের প্রাঙ্গণে পাদচারণা কাঁরতে লাঁগলেন। আজ মনে হয় সেই দিনের 
কথা, যোদন প্রথম গুরু-শিষ্য সাক্ষাৎ। সৌঁদন বালক নরেন্দ্রনাথ ভাবানন্দে গদ্গদ 


মুখচ্ছবির প্রাত 'নানমেষে চাঁহয়া ছিলেন। সৌদন বালকের নয়নে ছিল সকরুণ 
মৌনমিনাত! সংসারের শাঠ্য, প্রবনা, অন্যায়, আঁবচারের শত শত শোচনশয় চিন 
দর্শনে ব্মাথত-হৃদয় বালক সোঁদন চাঁহয়াছিল- মৃস্তি, নির্বাণ, ভগবদ্দর্শন। আজ 
সেই নয়নে গভীর সমবেদনাকাতর, কল্যাণবর্ধাঁ শু্রদম্ট, বদনে রহ্গাবদের 
উদ্ভাঁসত জ্যোতিঃ জগৎংকল্যাণরতে পূর্ণ আত্মদানের আনন্দিত মাহমা, [সম্ধ- 
সঙ্কল্প মহাযোগণীর অসাম প্রশান্তি! সে একাঁদন, আর আজ আর একাঁদন! আর 
88০৮৭ কি সুমহান্‌ প্রয়াস! পাদচারণা করিতে 
কাঁরতে আত্মস্থ মহাযোগণ কি তাহাই ভাবিতেছেন? আপনা-আপানি একান্তে 
তিনি ঈষৎ অনূচ্চস্বরে যেন কি বাঁলতেছেন। স্বামী প্রেমানন্দজী অদরে 
দাঁড়াইয়াছিলেন, তান শুনিতে পাইলেন, স্বামজী আপন মনে বাঁলতেছেন, “্যাদ 
এখন আর একজন বিবেকানন্দ থাঁকত, তাহা হইলে সে ব্কিতে পারিত, 
বিবেকানন্দ ক কাঁরয়াছে ! কিন্তু কালে অবশ্য অনেক বিবেকানন্দ জন্মগ্রহণ 
বিএ ৩০০১৬ ২ বসল ০৯ 
মন উচ্চতম ভাবভূমিতে আরুঢ় না হইলে এসব কথা 'তাঁন কখনও তো বলেন না। 
গহামায়ার খেলা কে বুঝবে ? সক্ষম অন্তর্দীন্টিসম্পন্ন মহাপুর্ষ স্বামণ প্রেমানন্দও 
দেশ্য়াও দেখিতে পাইলেন না, বুঝিয়াও বুঝিতে পারলেন না যে, তাঁহাদের বড় 
আদরের গুরভ্ত্রাতা বিবেকানন্দ আজ দেহত্যাগের সগ্কল্প লইয়া যোগার 
হইয়াছেন! 


নিয়ামত সময়ে আহারের ঘণ্টাধবাঁন হইবামান্ স্বামিজী ঠাকুরঘরের 'িম্নতলের 
বারান্দায় সকলের সাঁহত একত্র মিলত হইয়া আহারে উপবেশন কারলেন। জ্বাঁমজী 
অসুখের পর হইতে সাধারণতঃ সকলের সাঁহত একত্র আহার করিতেন না। আজ 
সহসা সে নিয়মের ব্যাতিক্রম দেখিয়াও কাহারও হ'দয়ে কোন সন্দেহের উদয় হইল 
না. বরং অপ্রত্যাঁশতভাবে স্বামজীর সাঁহত একত্র আহার কারবার সৌভাগ্য লাভ 


মানবামন্র বিবেকানন্দ ২৫৯ 


কাঁরয়া সকলেই আনন্দিত হইলেন। স্বামিজী স্বাভাঁবক আগ্রহের সাহত আহার 
করিতে লাগলেন এবং গুরুভ্রাতাগণের সহিত কোতুকালাপে রত হইলেন। কথা- 
প্রসঙ্গে বাঁললেন, অন্যান্য দনের চেয়ে আজ তাঁহার শরীর যথেস্ট ভাল বোধ 


ভোজনান্তে কিয়ংকাল বিশ্রাম কাঁরয়াই স্বামিজী ব্রন্ষচারব্ন্দকে সংস্কৃত 
ক্লাসে আহবান করিলেন। অন্যান্য দিন আড়াইটা তনটার সময় পাঠ আরম্ভ 
হইত, আজ একটা বাজতে পনর 'মানট গত না হইতেই পাঠ আরম্ভ হইল । 
লঘুকৌমন্দী ব্যাকরণ পাঠ চাঁলতে লাগল, বিষয়াট নীরস হইলেও সুদীর্ঘ [তিন- 
ঘণ্টাকালের মধ্যে কেহ কোনপ্রকার বিরান্ত বোধ করেন নাই। কখনও হাস্যোদ্দীপক 
এত বস ১৬- ৯৭ 

কারয়া কঠিন কঠিন স্থলগ্ালও স্বামিজী সহজবোধ্য ও হৃদয়গ্রাহী কাঁরয়া 

তুলিতে লাগলেন। প্রসঙ্গক্রমে স্বামিজশী বলিলেন, এইরূপ গল্প, উপমা ও 
কৌতুকের সাহত তানি একাদন তাঁহার সহাধ্যায়ী বন্ধ: দাশরাঁথ সাম্ন্যাল 
(হাইকোর্টের উকীল) মহাশয়কে একরাত্রের মধ্যে ইংলশ্ডের ই্তহাস শিক্ষা 

শু ব্যাকরণ অধ্যাপনা সমাপ্ত হইলে স্বামিজীকে 'কাণ্টিং পারশ্রান্ত 
বোধ | 

অপরাহে স্বামিজনী, স্বামশ প্রেমানন্দজীকে সঙ্গে লইয়া মঠের বাহরে ভ্রমণে 
বাঁহর্গত হইলেন। সোঁদন উভয়ে গল্প করিতে কাঁরতে বেলুড় বাজার পর্যন্ত 
গিয়াছিলেন। নানাকথার সাহত বেদ বিদ্যালয়ের কথাও উঠিল। স্বাম? প্রেমানন্দ 
প্রশ্ন করলেন, “স্বামিজী! বেদপাণঠে ক উপকার সাধত হইবে 2” স্বাঁমজী 
তৎক্ষণাৎ গভীর ভাবপূর্ণ অথচ স্বল্প কথায় উত্তর দিলেন, “অন্ততঃ ইহা অনেক 
কুসংস্কার বিনম্ট করিবে ।” 

ভ্রমণান্তে স্বামজী ফিরিয়া আসিয়া মঠের বারান্দায় উপবেশন কাঁরলেন 
এবং সন্্যাসী ও ব্রহ্গচারগণের সাহত বিশ্রম্ভালাপে রত হইলেন এবং কনিম্ঠ- 
গণকে সস্নেহে কুশলপ্রশ্ন করিয়া সময়োচিত উপদেশাদি দিতে লাগিলেন। 
সন্ধ্যারাতর সময় আগত দেখিয়া ব্রহ্মচারিবৃন্দ একে একে স্বামিজনীকে প্রণাম করিয়া 
ঠাকুরঘরে প্রস্থান করিলেন। আচার্যদেব ধণরে ধারে দ্বিতলে স্বঁয় শয়নকক্ষে 
উপাঁস্থত হইলেন। 

একজন ব্রহ্মচারী সর্বদাই স্বামিজীর সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন। তাঁহাকে 
স্বাঁমজী সমস্ত দরজা-জানালাগ্ঁল খুলিয়া দবার আদেশ 'দলেন। বাহরে 
জমাট অন্ধকার, ভাগীরথাীবক্ষে চ্র্ণত আলোকপ্রাঁতাবিম্ব মূদু-তরজ্গে দর্বীলয়া 
কাঁপিতেছে। উধের্ব, অগাঁণত নক্ষত্রপুঞ্জ বক্ষে ধারণ কাঁরয়া আকাশ নিস্তব্ধ 
আত্মমগ্ন বিবেকানন্দ ধারে ধারে পূর্বাদকের বাতায়নে দাঁড়াইয়া দাঁক্ষিণেশ্বরের 
দোখতেছিল-কে বাঁলবে 2 বহুদিন পূর্বে কাশীপুরের বাগানবাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণ 
যে অনুভূতির দ্বার রুদ্ধ করিয়াছিলেন, আজ কি কর্মশ্রান্ত সন্ব্যাসীর নির্নিমেষ 
দৃষ্টির সম্মুখে তাহা ধীরে ধীরে উন্মুন্ত হইতেছে? বিবেকানন্দের জ্ঞানদম্টির 
সম্মুখে শ্্রীরামকৃফ-কাঁথত “কাগজের মতো পাতলা” যে আবরণ ছিল, সেই 
রহস্য-যবানিকাখানি ধারে ধাঁরে উত্তোলিত হইয়া কি চরম আত্মোপলাব্ধর আনন্দ- 
নকেতন উদ্ভাঁসত হইয়া উাঠল! বহুক্ষণ পর যেন সাঁম্বৎ পাইয়া গিবেকানন্দ 
ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। রহ্ষচারিজশকে বাঁহরে বাঁসয়া জপ কারতে আদেশ দিয়া 
স্বয়ং জপমালা হস্তে পদ্মাসনে উপবেশন কারলেন। একঘণ্টা পর আসন হইতে 


২৬০ ববেকানন্দ চাঁরত 


উত্খিত হইয়া স্বাঁমজী কক্ষ-কুট্রমে শাঁয়ত হইলেন এবং রক্ষচরীকে আহবান 
করিয়া বাতাস কাঁরতে বাঁললেন। 

জপমালাহস্তে শাঁয়ত মহাপ্ুরুষের দেহ নিস্পন্দ ও 'স্থর। রা তখন ৯টা 
বাঁজয়াছে, এমন সময় তাঁহার হস্ত কাম্পত হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে 'নাদ্রুত 
শিশুর মত অস্ফুটস্বরে একট: ক্রন্দন কারয়া উঠিলেন। দুইাট গভনর দীর্ঘশবাস 
পতনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মস্তক উপাধান হইতে হেলিয়া পাঁড়ল। স্বাঁমজণীকে 
তদবস্থায় দৌখয়া 1িংকর্তব্যাবমূঢ ব্রহ্মচারৰ ননিন্নতলে গিয়া বয়স্ক সম্্যাঁসগণকে 
সংবাদ প্রদান কারিলেন। তাঁহারা আসিয়া পরাঁক্ষা কাঁরয়া দৌঁখলেন, যোগিবর 
অনন্ত নিদ্রায় শাঁয়ত! অমানিশার অন্ধ তিমিরাবগদণ্ঠনের অন্তরাল হইতে 
0559 বীরপনত্রকে বগ্রবাহ: প্রসারত করিয়া ক্রোড়ে তুলিয়া 


রঃ সং সং সং 


যাহা চক্ষের সম্মুখে ছিল তাহা চক্ষের বাঁহরে চলিয়া গেল। কি উদ্দেশ্যে 
সংসার-রঙ্গমণ্ডে কে এই আভিনয় কাঁরল, কে বিবেকানন্দ কে রামকৃষ্ণ পরমহংস 2 
মৃত্যুর যবানকায় নেপথাভাম আবৃত। কালস্রোতের কতদূর পর্যন্ত গিয়া এই 
আঁভনয়ের পাঁরসমাপ্তি ? মানবের ক্ষ্রজ্ঞান কি অতাঁত, 'ি ভাঁবষ্যং-কোন- 
দিকেই শেষ পর্যন্ত পেশীছিতে পারে না। বর্তমানকে ধাঁরয়া রাখবার জন্য তাই 
এত প্রাণপণ; কিন্তু আজ যাহা আছে, কাল তাহা থাকে না, শুধু বাঁহয়া চলে 
অনন্ত কালন্নোত; শুধু মাঝে মাঝে গাঁজয়া উঠে উত্তাল তরঙ্গমালা। 

বাখ্গালশর জীবন-ম্তরোতে রাজা রামমোহন হইতে অনেকগাল তরঙ্গের 
উত্থান ও পতন আমরা নিরীক্ষণ কারতেছি। শতাব্দীর শেষ ও প্রথমভাগে আবার 
এই এক তরঙ্গাঁভঘাত। দক্ষিণেশ্বরবাহনীর পূর্বতীরে একদিন ইহার উৎপাত্ত, 
বেলঃড়বাহিনীর পাশ্চমতীরে আর একদিন ইহার বিলয়। ইহার দুর্নবার বেগে 
আটলাশ্টিকের দুস্তর লবণাম্বুরাশির উভয়তীর প্রকম্পিত, প্রাতধ্যানত। ব্ঝা 
গেল গঙ্গায় স্রোত আছে, আর বাঙ্গালী মরে নাই! কিন্তু যাহা চক্ষের সম্মুখে 
ভাঁসিয়া উঠে, আবার দোখতে দোৌখতে ডুবিয়া যায়, তাহা শুধু বর্তমানেই আবদ্ধ 
নহে.. রিচ হুর জিভীত ভার তামরা লা ভামিতলারনা। কে 
বাঁলবে, স্বামী বিবেকানন্দ কোথা হইতে আঁসয়াছলেন, কে তাঁহাকে তাঁহাকে আনয়াছল £ 
আর কে-ই বা বাঁলতে পারে, এই অভ্যুদয়ের পারসমাপ্তি কবে_কতদুরে_ 
কোথায় ? 


ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শালন্তিঃ!!! 


পারাশিস্ট 


স্বামী বিবেকানন্দের প্রথম বন্তৃতা 


ধর্ম মহাসম্মেলনের প্রাতি সম্ভাষণ 
(১১ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩) 


আমেরিকাবাসশ ভগ্ন ও ভ্রাতৃমণ্ডলন, 


আপনারা আমা।দগ্কে যে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন কারিলেন, তাহার প্রতু/ত্তর 
দিতে উঠিয়া আমার হৃদয় এক আনব্চনীয় আনন্দে উদ্বোলিত হইয়া উঠিতেছে। 
পৃথিবীর প্রাচটনতম সম্্যাসঈসঙ্ঘের পক্ষ হইতে আমি আপনাঁদগকে সাধুবাদ 
প্রদান কাঁরতিছি। সর্বাবধ ধর্মের জনন৯স্বরূপা সনাতন ধর্মের প্রাতানাধরূপে 
এবং সকল শ্রেণীর সকল মতের কোঁট কোট 'হন্দুর পক্ষ হইতে আপনারা আমার 
ধনাবাদ গ্রহণ করুন। 

এই সভামণ্ে কাতিপয় বস্তা প্রাচ্যদেশনয় প্রাতীনাধদের প্রসঙ্গ উত্থাপন কারয়া 
বাঁলয়াছেন যে, এই সকল দৃরদেশাগত ব্যান্তরাও পরমতসাহঞ্কৃতার আদর্শ 'বাভন্ন 
দেশে বহন কারিয়া লইয়া যাইবার গৌরবের অধিকারী হইবেন। ইহ্হাদিগকেও 
আমি ধন্যবাদ দিতেছি। যে ধর্ম সমগ্ত জগংকে পরমতসাহষফ্যতা এবং সকল 
মতের মর্বজনীন স্বীকাতি শিক্ষা দিয়াছে, আমি সেই ধর্মভনক্ক বালয়া গৌরব বোধ 
করিয়া থাঁক। আমরা কেবল সর্বজনীন পরমতসাহঞ্ণত'য় বিশ্বাসী নাহ, আমরা 
সকল ধর্মই সত্য বাঁলয়া বিশ্বাস কার । যে জাতি পাঁথবীর সর্বদেশের উৎপনীড়ত 
ও তাশ্রয়প্রাথ্থ জনগণকে জাতিধর্মীনার্বশেষে আশ্রয় দিয়াছে, আম সেই জাতির 
অন্াতম বিয়া গার্নত। আমি আপনাদগকে গর্বের সহিত বালব, যে বৎসর 
রোমকগণ য়াহ্‌দীদের পাঁবন্র দেবালয় ধংস কাঁরয়া ফেলে, সেই বৎসর হতাবাঁশম্ট 
ইজরাইলবংশীয়দের দাক্ষিণ ভারতে আমনাই সাদরে বক্ষে স্থান দিয়াঁছলাম। যে 
ধর্ম জোরোয়াস্তরপল্থী মহান পারসক জাতির অবঁশিম্টাংশকে আশ্রয় দিয়াছল 
এবং অদ্যাবাধ লালনপালন কাঁরতছে, আমি স্ইে ধর্মভূন্ত বালয়া গার্বত। 

যে স্তোন্রাট প্রাতদিন কোট কোঁট নরনারী পাঠ করেন, যাহা আম 
বাল্যকাল হইতেই আবাত্ত করিতে অভ্যস্ত, তাহার একাঁট শ্লোক আপনাদিগ্কে 


৩ হস 
প্র্চীনাং বৈচিন্র্যাদজুকুঁটিলনানাপথজন্যাং। 
নৃণামেকো গম্যস্ত্মাসি পয়সামর্ণব ইব ॥৮ 
“নদনদীসকল যেমন 'বাভন্ন পথ দিয়া সমুদ্রাভমুখে বাহিয়া যায়, তেমান 
রুচির বৈচিত্র্যহেতু সরল কুটিল নানাপথগামশ মানুষেত্র, হে প্রভো. তুমিই একমারর 
গন্তব্যস্থল ।% 
৬৮ 


রা 


২৬২ িববেকানন্দ চাঁরত 


এই সর্বধর্ম সম্মেলন, যাহা ইতোপূর্বে আর কখনও আহত" হয় নাই, তাহা 
একাধারে গীতা-প্রচারিত মহান সত্যের পোষকতা করিয়া সমগ্র জগতের সম্মুখে 
ঘোষণা কারিতেছে-_ | 
“যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তঘৈব ভজাম্যহম্‌। 
মম বর্মানুবর্তন্তে মনষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ 0৮ 
“যে আমাকে যে ভাবে উপাসনা করে, আম তাহার নিকট সেইভাবেই 
প্রকাশিত হই। হে পা, মন্ষ্যগণ সর্বতোভাবে আমার নির্দষ্ট পথেই চলিয়া 
থাকে ।৮ 
সাম্প্রদায়কতা, গোঁড়াম এবং তাহার ফলস্বরূপ উন্মত্ত ধর্মান্ধতা বহুকাল 
এই সুন্দর ধরণীর উপর আধিপত্য কাঁরয়াছে। এইগল জগতে 'হংস্্র উপদ্রব 
কাঁরয়াছে, বারম্বার ইহাকে নরশোিতে "্লাবিত কাঁরয়াছে, মানব-সভ্যতা উৎসন্নে 
দিয়াছে এবং এক একটা জাঁতকে নৈরাশ্যে আভভূত কারয়াছে। এই জ 
দানব যাঁদ না থাকিত, তাহা হইলে মানবসমাজ বর্তমান অপেক্ষা অনেক 
হইত। ভিন রিড জরা পলা 
এই লািতিউিোরনোজাভি ভাতে নারে রনি হইল, তাহা ধর্মোন্মত্ততার 
মৃত্যুবারতা জগতে ঘোষণা করুক; একই চরম লক্ষ্যে অগ্রসর মানষের মধ্যে 
পারস্পরিক সন্দেহ ও আব্বাস, তরবার বা লেখন দারা পরপাঁড়নে দার 
অবসান | 


